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ডঃ দেবব্রত পেন 
দর্শন শাস্ত্রের গ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্রফেসর ও বিভাগীষ প্রধান 
চন্দননগর সরকারী কলেজ, চন্দননগর 





৫1৯৩০ বাজেশভক তলা 
কলিকাতা-৭০০০৯ 


প্রকাশক £ 
শ্ীক্র্ধকৃমার ব্যানাজী 
ব্যানারজা পাবলিশাল' 
৫/১এ কলেজ রো 
কলিকা তা-৭*০০০৯ 


প্রথম প্রকাশ £ আগস্ট, ১৯৫৫ 


মুদ্রাকর £ 

শ্রীধনঞ্য় দে 

রামকুক্ প্রির্টিং ওয়ার্কস্‌ 
৪৪ সীতাবাম ঘোষ স্ট্রাট 
কলিকাত1৭০০০০৯ 


বাথা ও মাকে 


মুখবন্ধ 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালযে স্নাতকশ্রেণীর অনার্স স্তবে 
বঙ্গভাঘায় পঠন ও পাঠন হচ্ছে । নানা বিষে অনার্স মানের শিক্ষার্থীদেব 
জন্য বঙ্গতাঘায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী, হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজা 
পুস্তক পর্ধদ। পর্ধদ-প্রকাশিত “ভারতীয় দর্শন রচনায় দার্বনিক- 
দ্রগতের বু পূজনীয় মনীঘী-অধ্যাপকেব অমূল্য উপদেশ ও সহায়তা 
পেষেছি। ভাবতীয় দর্শনের বিভিন্ন দূর গ্রন্থে যৎকিঞ্চিৎ ব্যৎপত্তির জনা 
শামি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েব সংস্কৃতবিভাগেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুতঘণ 
তর্কতীর্থ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেৰ সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
দীননাথ নবতীর্ধেক নিকট চিবধাণী | পবমপূজনীয ও শ্রুতকীর্তি এই 
আচার্ষদ্বয়ের স্নিগ্ধ, সক্নেহ সান্নিব্য এবং সক্রিয় সহায়তাই আমাকে এ 
্রশ্থরচনায দঃসাহসী করেছে । পশ্চিমবঙ্গ পাব্রিক সাভিস কমিশনের 
সদস্য শ্রীযুক্ত অমিয়কুমাব মজ্মদাবেব নিকট আমাব খর অপবি- 
শোধ্য। শ্রীযুভ্ত মজমদাব আমাৰ পরমভক্তিতাজন অধ্যাপক । অজ দায়িত্ব 
'ও কর্মভাবেব মপ্যেও, অসীম ধৈর্য ও স্নেছে তিনি এ গ্রন্থরচনাকালে নানা- 
ভাবে নিনস্তব আমাকে চালিত করেছেন । তাঁর উপদেশে গ্রন্থের নানা 
ঘংশেব পবিবর্তন ও পরিমার্জন কবেছি। আমাব পরমশ্রদ্ধাভাজন 
অব্যাপক বিশ্ুভাবতীব প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টৰ কালিদাস ভট্টাচােব সস্নেহ 
শাগ্রহ ও আশীবাদ এ গ্রন্থ রচনায় অন্প্রেরণাসুরূপ | প্রসঙ্গত, আমাব 
গহপাগী ও পরমস্ত্রছৃৎ যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযের দর্শন বিভাগেব লব্বপ্রতিষ্ঠ 
মনস্বী-অধ্যাপক ডক্টব প্রণব কুমাৰ সেনেব কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মবণ করি। 
্রন্থবচনান্যাপাবে আমাব পবমপূজনীয জ্যেষ্ঠতাত কলিকাতা প্রেসীডেন্দী 
কূলেজেব বঙ্গতাঘ। ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাঁলীপদ সেনের 
মূল্যবান উপদেশ ও সহাযতার কথা আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। 

পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য পুস্তক পর্ধদের মধ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শ্রীযৃক্ত 
অবনী মিত্রেব সুষ্ঠু পবিচালনায় এই গ্রন্থেব সত্বব প্রকাশ সম্ভব হ'ল । 
তাকে আমান আসন্তবিক ধন্যবাদ জানাই । প্রসঙ্গত, এল্মু প্রেসের 
শ্রীদর্গা প্রসাদ মিত্রেব নিবলস ও আন্তরিক প্রযত্ব বিশেষভাবে স্মরণ করি। 
বিশেষ প্রযাস সত্তেও গ্রন্থে কিছু মদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল | এজন্য, গ্রশ্থ- 
শেঘে শুদ্ধিপত্র দেওয়া হ'ল। গ্রন্থবচনায নানা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। 
একটি গ্রন্থপপ্তী গ্রন্থে মংযোজিত হ'ল । 


পরিশেঘে বিনীত নিবেদন, গ্রন্থের সন্তাব্য উৎকর্ধের জন্য আমি 
আমার পরম পৃজনীয় অধ্যাপকবৃন্দ ও প্রীতিভাজন বন্ধুবান্ধবের নিকট একান্ত 
খণী। গ্রস্থের সর্ববিধ ত্রটির দায়িত্ব আমারই | বলা বাহুল্য নয়, পরবর্তী 
সংস্করণে গ্রস্থাটকে ক্রটিশূন্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এজনা, সকলেরই 
উপদেশ, পরামর্শ ও সমালোচনা আস্তরিকতাৰে প্রার্থনা করি । গ্রন্থ পাঠ ক'রে, 
শিক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসু পাঠক বিন্দুমাত্র উপকৃত হ'লে আমার শ্রম ও প্রয়াস 
সার্থক হবে। 


বিনীত নিবেদক 
গ্রন্থকার 


স্সল্রীস্পত 


চার্বাক দর্শন 


ভারতীয় চিস্তাধারায় চার্বাক দর্শন, 1 ; চাবাক নামেব 


তাৎপধ, 2; যে সব গ্রন্থে চার্বাকমতেব পরিচৰ 
পাওয়৷ যায়, ২ | 


প্রমাণকাণ্ড 


প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, 3; অনুমান প্রমাণ 
নয়, 4 | 


প্রমেয়কাণ্ড 


বিধিশাস্ত্ 


বেদবিচ1র 


কার্ধকারণতত্ব, 9; জগৎ ; জডজগৎ্, 10; আত্ম। 
ও চৈতন্য : [ক] দেহই আত্মা, 11 ; [খ] ইক্ড্রিয়ই 
আত্মা, 12; [গ] প্রাণই আত্বা, 13; [ধা] মনই 
আত্মা, 1১ | 

ও ধর্মতত্ব 

বিধিশীস্ত্র, 16, ধর্ম তত, 1? | 


বেদের প্রামাণ্য বিচাব, 18 ; বেদেব নিন্দাবাদ, 21 1 


বৌদ্ধদর্শন 
ভারতীয় চিন্তাধারা বৌদ্ধদর্শন, 23; বৃদ্ধের কাল, 
23 ; বৃদ্ধের জীবনী, 24; বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের 
্রন্থাবলী, 25; বিভিন্ন বৌদ্ধদশনের সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য, 26 
প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন, 27 ; প্রতীত্যসমৃৎ্পাদতত্ব, 28 : 
নৈতিক জগতে প্রতীত্যসমৃৎ্পাদতত্বেব প্রবোর্গ £ 
দ্বাদশনিদানতত্ব, 28 ; দ্বাদশ নিদানের ব্যাখ্যা, 29 ; 
আর্ধসত্যচতুষ্টয়, 301; সম্যক সমাধি ও ব্রচ্পা 
বিহার, 37 , মার্গসত্য ও বৌদ্ধ বিধিশান্ত্র 37 
নিবাণ 38 । 
ক্ষণিকতাবাদ £ প্রাচীন বৌদ্ধমত, 45 ; নব্য বৌদ্ধ- 
মত, 47; নৈনাত্ববাদ, 5] ; বুদ্ধেব বিধিবাদ ও 
বৌদ্ধ নৈরাত্ব্যবাদ, 62 1 


23--5816 


পৃষ্ঠা 

বেদবাদ ও ধর্মতত্ব 
বৌদ্ধদর্শনে বেদবিচার, 63. বৌদ্ধদর্শনে ঈশুর, 
পরলোক, পাপ ও পুণ্য ; ক] ঈশ্বর, 67, [খ] 
পরলোক বা জন্মান্তব, 69; [গ] কর্মফল, পাপ ও 
পুণ্য, 70 | 
বৌদ্ধদশনিক চিন্তার বিবর্তন £ প্রথম পর্ব, ৭1 ; 
দ্বিতীয় পর্ব, 72 : তৃতীয় পর্ব, 73 | 
নব্য বৌদ্ধদশন £ বিভিন্ন দার্নিকমতেব উদ্ভব, 
নব্য বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থাবলী, ৭74, প্রাচীন ও নব্য 

ৃ বৌদ্ধ দর্শন, 76 | 

 প্রমাণকাণ্ড 

প্রমাণ ও প্রমা, 7২, প্রতান্ষ, 80, প্রত্যক্ষের 
প্রকাব £হ [ক] ইন্ত্রিরবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ, 8]; [খ] 
মনোবিজ্ঞান প্রতাক্ষ, 81: [গ] আত্মসংবেদন প্রত্যক্ষ, 
83; [ঘ] যোগিজ্ঞান প্রত্যক্ষ, 83 ; অনুমান £ 
অনুমানেৰ প্রকার, 84 , ছেতুব লক্ষণ, ৫ , ব্যাণ্তি- 
নিণয, 85, কার্ধহেতুক অনুমান, 80, স্বভাব 
€( তাদাত্ব্য ) ছেতুক অনুমান, 86, দু্টান্তেব সাহায্যে 
কার্যহেতুক ও স্বভাবহেতুক অনুমানে ব্যাপ্তিনির্য়বীতি 
প্রদর্শন, 87 ; ব্যাপ্তির স্বপ, 87 , ন্দার্থীনুমান ও 
পরার্থানুমান, 8৪৭ | 

বিভিন্ন নব্য বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় 
বৈভাঘিক ও সৌোব্রাস্তিক দর্শন, 891 মাধ্যমিক 
দর্শন £ বুদ্ধ ও মাব্যমিক, 96 ; ভাবতীব দার্শনিক 
চিন্তাবার। ও মাধ্যমিক, 97: মাধ্যমিকেব দার্শনিক 
বিপ্রব, 98; দ্বান্দিকের স্বরাপ, 98 , দ্বান্দিকের 
প্রয়োগ, 99 , সংবৃত ও পরমা্ধ 2 অবিদ্যা ও 
প্রজ্ঞা, 10931 যোগাচাব দশন 2 বৈভাঘিক, 
পসৌত্রান্তিক ও মাধামিক দর্শনের প্রতিক্রিমারনপে যোগা- 
চার দর্শন, 106 ; যোগাচাব বৌদ্ধদর্শীনেন মূল- 
সুত্রাবলী, 112 ; আলয়নিজ্ঞানেব স্বরূপ ও ক্রিযা, 
113 ; বিজ্ঞানের ত্রিস্বভাব, 114 | 
বৌদ্ধচিস্তার আধ্যাত্বিক বিকাশ ত হীনযান ও মহা- 
যান, 115 । 


পৃষ্ঠা 


মীমা ল। দর্শন 117-_ 154 


তারতীয় দার্শনিক ভাবনা ও মীমাংস! দর্শন, 1]1ণ 
মীমাংসা দর্শনের গ্রন্থাবলী, 119 | 
প্রমাণকাণ্ড 


প্রমাণ, পরমা ও প্রমাতা, 119; অখ্যাতিবাদ ও 
বিপরীতখ্যাতিবাদ £ অখ্যাতিবাদ, 122 ' বিপরীত 
খ্যাতিবাদ, 123; অখ্যাতিবাদ ও বিপবীতখ্যাতি- 
নাদের তুলনামূলক আলোচনা, 125 , প্রামাণ্যবাদ 
125, প্রত্যক্ষ, 127 ; প্রত্যক্ষেব প্রকার ? 
নিবিকল্প ও সবিকল্প, 128 : অনুমান, 129 ব্যাপ্থির 
লক্ষণ, 130 , ব্যাণ্তিজ্ঞানের উপায়, 130 ; তর্ক, 
130 ৮; অনুমানের প্রকাৰ ঃ  অনুযব্যতিরেকী, 
কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী অনুমান, 131) 
অন্বয়ীব্যতিরেকী অনুমিতিব দ্ুষ্টান্ত,। 131: 
কেবলান্বয়ী অনুমিতির দৃষ্টান্ত, 131 :  কেবল- 
বাতিরেকী অনুমিতির দৃটান্ত, 132 : স্বার্থীনমান 
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চার্বাক দর্শন 
ভারতীয় চিন্তাধাবায় চার্বাক দর্শন 


প্রাচীনকাল থেকে, ভাবতীয় চিন্তায় পরমসত্তা ও জগতের স্থাষ্টি সম্পকে 
সংশয় জেগেছিলঃ। এই সংশরিত ভাবনায়, জড়বাদী চার্বাকদশনের বীজ 
উপ্ত ছিল। বেদে ইন্দ্র সম্পর্কে সংশরৎ, কঠোপনিঘদে আত্ববিঘযে 
নচিকেতাৰ সংশয়িত জিজ্ঞাসা, শেতাশতর উপনিঘদে জগতেব কাবণবাাপাবে 
সংশয়ঃ প্রভৃতি ভাবতীয মনীঘাব সংশয়-বুদ্ধিরই নিদর্শন । সংশববাদ অজ্ঞেষ- 
বাদের জনক | সংশযবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ জডবাদেব প্রবর্তক। মহাভারত 
প্রভৃতি মহাকাব্যে, বৌদ্ধপৃৰগ্রন্থে, বৌদ্ধসাহিত্যে জড়বাদী ভাবনাব উপাদান 
রয়েছে । 

নানা ধশীন, নৈতিক, অঞ্নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে প্রাচীন 
ভাৰতীয় তাবনাব সুপ্ত জড়বাণী উপাদান, চাবাকদের প্রযাসে স্থুসংবদ্ধ 
জড়বাদী দর্শনেব স্পট রূপ পেয়েছিল। উপনিঘদের নানাস্থানে যদ্চ্ছাবাদ 
(4১০০100170011517) 3 স্বভাঞ্ধবাদেব (20019115707) বভব্য বয়েছে । 
বদৃচ্ছাবাণী বলেন, কাধকাবণবিবি অলীক | বস্তমাত্র যদৃচ্ছ উৎপন্ন ও 
বিন হয | জৈবিক প্রবৃত্তিব যদৃচ্ছা রূপাযণেই জীবেব সুখ ও শান্তি । 
স্বভাববাদী মনে কবেন, জড় ও চেতন বস্ত্র স্বভাব অনুপাবে উৎপন্ন ও 
বিনষ্ট হয । স্বভাবজাত কর্ণই সুনীতি । জীবেব স্বভাবজাত হিংসা, 
ভোগপ্রবণতা নিন্দনীয় নয় | "স্ব মানে দেহ | দেহই মানুঘের স্বভাব । 
দেই আত্মা এবং দেহবধর্মই আন্মধর্ম বলে ধর্বাপে পাননীব । 

জীব স্বভাবতঃই প্রবৃত্তির দাস, যদৃচ্ছ আচবণে আনন্দিত, স্বতাবকে 
মেনে তৃপ্ত । উপনিঘদের যদৃচ্ছাবাশী ও স্বভাববাদী বক্তব্য চাবাকদেব 
আকৃষ্ট কবেছে। যদৃচ্ছাবান "ও স্বভাববাদে বৈষম্য থাকায়, চাবাকদেব 
মত-বৈঘম্য ঘটেছে। যদৃচ্ছাবাণী কোনও ব্যাপাবে নিয়ম মানেন না। স্বভাব- 
বাণী কাধকাবণ নিমম মেনে বলেন, স্বতাবই কাবণ বা নিযম। স্ব বলতে 


| 'কিথপি অন্তিন্থিৎ'| 'পৃচ্ছ।মি ত্বা পরমন্তং পৃথিবাঃ, পচ্ছ।মি যত্র ভুবনস্ত 
না(ভিত', 'অস্তঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীরং' ॥ __খগ্সেদ | 

£ 'নেজ্রোস্তীতি নেম উত্ত আহ, ক ঈংদদর্শ কমভিষ্ট,বামই' | 
যেক্রং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেক নায়মন্তীতি চৈকে | 

4 কাল: স্বভাঁবোনিয়তিরদৃচ্ছা, তৃতনি যোনিঃ পুরুষ ইঠি চিন্ত্যম। সংযোগ এষাং 
নত্বাত্মভা বাদাত্মাপ্যনীশঃ স্খহঃখহেতোঃ । 


2 ভারতীয় দশন 


দেহ' ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে বোঝায়। তাই, স্বতাববাদী চার্বাকদের মতভেদ 
ঘটেছে। 

চারবাকদের একশ্রেণী বৃহস্পতির উপদেশসমেত কিছুই মানেননি। 
ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, এমনকি প্রত্যক্ষপ্রমাণেরও অস্বীকর্তা এই চাবাকরা 
অন্য মতখণ্ডনকেই দাশশনিকতা মনে করেন। নাস্তিক, বৈতগ্ডিক, হৈতুক, 
লোকায়ত, তত্বোপপ্রববাদী নামে এরা পরিচিত । অন্য চার্বাকদের মতে, 
প্রত্যক্ষই প্রমাণ। দেহই আত্বা। দৃশ্যমান জগৎ আকস্মিকভাবে চারটি 
ভূত থেকে নিখিত। চৈতন্য ভূতাত্বক। পরলোক মিথ্যা । ইহলোকের 
দেহগত ক্ষণিক সুখই স্বর্গ । দেহগত দুঃখ নরক। দেছনাশই মোক্ষ। 
এদের উচ্ছেদবাদী, দেহাত্ববাদী, ধর্তচার্বাক প্রভৃতি বলা হয়। চার্বাকদের 
অন্যদল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ বলেন। লোকব্যবহারের জন্য কাধ- 
কারণনিয়ম মানেন। এদের মতে, অর্থ ও কামই পুরুঘার্থ। অথববেদ 
ও গান্ধববেদ প্রমাণ। স্বভাব দৃশ্যমান জগতের কারণ। ইহলোকের 
দেহগত. জৈবিক ক্ষণিক সুখের তুলনায মনুষ্যোচিত সূক্ষা মানসিক সুখই 
কাম্য । এরা পুত্রাত্ববাদী, দেহাত্ববাদী, ইন্দ্রিয়াত্ববাদী, মন-আত্মবাদী, প্রাণাত্ব- 
বাদী, সুশিক্ষিত চার্বাক প্রভৃতি নামে পরিচিত। অন্য চাবাকরা “আকাশ” 
নামক পঞ্চম মহাঁভূত মেনেছেন। 


চার্বাক নামের তাৎপর্য 

অনেকে বলেন, চারবাকমতের প্রবতক বৃহস্পতিব অন্যনাম চাবাক | তাই, 
বৃহস্পতির উপদেশ (বাকৃ) অনুসারে দর্শনকে চাবাকদর্শন বলা হয়। 
অন্যমতে, “চারু শব্দের আভিধানিক অর্থ “বৃহস্পতি । তাই, বৃহস্পতির 
বাক্‌ বা উপদেশকে চার্বাক মত বলা হয়। কেউ মনে করেন, চার্বাক 
নামে কোন ব্যক্তি চার্বাকমতের প্রবর্তক। অন্য কেউ বলেন, চাবাক 
ব্যক্তিবিশেঘষের নাম নয়। যারা ইন্দ্রিয়সন্তোগের চার বা রমনীয় কথ! 
বলে, তারাই চার্বাক। “র্ব' বলতে ওদবিক ভোগকে বোঝায। চাঁবাকরা 
দৈহিকভোগবাদী। চার্বাকদের বক্তব্য লোকে আয়ত,__অর্থাৎ্, সাধারণ 
মান্ঘের মধ্যে বিস্তৃত ও প্রিয়। তাই, তাদের লোকায়ত বা লোকায়তিক 
বলা হয়। 


যে সব গ্রন্থে চার্বাকমতের পরিচয় পাওয়া যায় 


রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চার্বাকদের অহংমন্য, লোক-বিভ্রান্তকারী, 
নির্বোধ বলা হয়েছে। মনুসংহিতা ও মহাভারতের শাস্তিপর্বে চার্বাকমতের 
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কথা আছে। বোৌদ্ধগ্রস্থ মঝ্ঝিমনিকায়ে', অজিতকেশকম্বলীদের জড়বাদী 
বন্তব্যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ শান্তরক্ষিতের “তত্বসংগ্রহে' কথিত কম্বলাশুতরেব 
মতকে অনেকে চাঁবাকমত মনে করেন। 

এছাড়া, হরিভদ্রসূরীর 'ঘড়দর্শনসমুচ্চয়ে”, “তিত্তসংগ্রহের' লোকায়ত 
পরাক্ষা অধিকরণে, কৃষ্ণমিশ্রের নাটক 'প্রবোধচক্দোদয়ে' চাবাকমতের 
বিবরণ মেলে । সদানন্দযতির “অছৈত্বন্ধপিদ্ধি+, মাধবাচাধ্যের “সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, 
শংকরের বেদান্তসূত্রভাষ্য', তাস্করের “বেদান্তসূত্র' এবং জয়ন্তভট্রের 'ন্ায়- 
মঞ্জরীতে' চার্বাকদের নানা বক্তব্য পাওয়া যায। অনেক পরবর্তীকালে 
প্রকাশিত জয়রাশিতট্টের 'তত্তোপপ্রবসিংহ' গ্রন্থে চাবাকমতের মোটামুটি 
সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। 

প্ব-কথিত গ্রস্থগুলির প্রায় সবকটিই জড়বাদবিরোবী, আত্মবাদী, বেদানু- 
সারী লেখক-রচিত। এসব গ্রন্থে পূৰপক্ষরূপেই চার্বাকমত বিবৃত। অধি- 
কাংশক্ষেত্রেই, চার্বাকদর্শনের দৃরবলবক্তব্যকে উজ্জুল কবে দেখান হযেছে! 
জৈন ও বৌদ্ধদার্শনিকদের নৈতিক ও আধ্যাত্বিক মতের সামনে চারাকমত 
দূর্বলতর হয়েছে। ন্যায, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি বেদবাদী দর্শনের প্রবল 
যৌক্তিক আক্রমণে চার্বাকদের বক্তব্য পরাস্ত হয়েছে । জড়বাদী বক্তব্য, 
বেদের বিকদ্ধাচরণ ও বাদ্ধণসমাজকে নস্যাৎ কবাব প্রয়াসই চাবাকমতের 
বিলুপ্তিকে ত্ববাণ্থিত করেছে। 


সং সং সং 


প্রমাণকাণ্ড 
প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ 


চার্বাকগণ বলেন, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। প্রমাণ' যানে প্রকষ্ট- 
মান? বা সম্যক জ্ঞান'। সম্যক" মানে সংশয় ও “বিপবধশূন্য'। সংশয় 
ও বিপর্যয়শন্য, অনধিগত বস্ত্র জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান বা প্রমা। প্রযার 
জনকই প্রমাণ । স্মরণাত্বক জ্ঞান অধিগ্গতবিঘয়ক বগলে প্রমা নয়। প্রত্যক্ষ" 
বলতে বহিবিক্দ্রিষ প্রত্যক্ষই বোধ্য। প্রত্যক্ষজ্ঞাত বস্তকেই' সৎ বলা যায়। 
যথাযথভাবে বস্তব জ্ঞাপক প্রত্যক্ষজ্ঞান জ্ঞাতাকে কখনও বিভ্রান্ত করেনা। 
প্রত্যক্ষজ্ঞানসাপেক্ষ লোকব্যবহারই সফল হ'যে থাকে । অনুমান প্রভৃতি 
অন্য তথাকথিত প্রমাণজন্য জ্ঞান সর্বদাই যে সফল ব্যবহারের জনক হয়, 
তা নয়। নিত্য অত্রান্ত ব'লে প্রত্যক্ষ প্রমানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য । 
প্রত্যক্ষজ্ঞান দূ'রকম -নিবিকল্প ও সবিকল্প। নাম, জাতি ইত্যাদি বাদ 


ছু ভারতীয় দর্শন 


দিয়ে বস্তৃস্বরপের সম্যকজ্ঞানই নিবিকল্পপ্রত্যক্ষজ্ঞান। নাম, জাতি প্রভৃতির 
দ্বারা বিশেঘিতরূপে বস্ত-্বরূপের সম্যকজ্ঞানকে সবিকল্প জ্ঞান বলে । 

চার্বাকগণ বলেন, যার! প্রত্যক্ষছাড়া অন্য প্রমাণও মানে, তারাও 
প্রত্যক্ষকে সবপ্রমাণের শ্রেষ্টপ্রমাণ ও মূলীভূত প্রমাণ মনে করে। সকল 
প্রমাণের প্রামাণ্যের জনক প্রত্যক্ষপ্রমাণ । পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষ, 
সপক্ষে হেতু ও সাধ্যের সহচাবের প্রত্যক্ষ ইত্যাদি অনুমিতির জনক । 
প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি থেকে অনুমিতিতে দোঘ ঘটে। অন্রাস্ত প্রত্যক্ষই অন্রান্ত 
অনুমিতির জনক। উপমিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞানসাপেক্ষ। উপমান ও 
উপমেয়ের প্রত্যক্ষ হলেই তাদের সম্বন্ধ অনুমিত হ'তে পারে। উপমান 
ও উপমেয়ের সম্যক প্রত্যক্ষ হ'লে সম্যক উপমিতিজ্ঞান হ'তে পারে। 
শাব্দজ্ঞানের প্রামাণ্যও প্রত্যক্ষজ্ঞাননির্ভর । শব্দের শ্রাবণপ্রত্যক্ষ হণ্লে 
শব্দের অর্থ জানার প্রশ্ন ওঠে। অর্থ ও শব্দ উভয়েরই প্রত্যক্ষ হ'লে 
শব্দার্থের সম্বন্ধ জানা যেতে পাবে । চার্বাকগণ বলতে চান, অন্যপ্রমাণ 
স্বীকর্তাও প্রত্যক্ষকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে মানেন | চার্বাকরা বলেন. 
একমাত্র প্রত্যক্ষই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ । 

ভ্রমপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বাধিত করেনা । ভ্রমপ্রত্যক্ষে প্রতিভাত 
বস্তটি যে দেশে ও কালে প্রতীত হয়, বস্ততঃ সেই দেশে ও কালে বস্তাটি 
নেই। অসৎ বস্ত্র সংগে ইন্দ্রিযসংযোগ ঘটতে পাবেনা । ইক্জিয়ার্থ 


সন্নিকর্ধই প্রত্যক্ষজ্ঞানের জনক । ইন্দ্রিয়ের দোষ, দেশ-কালের ব্যবধান 
আলোকের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে প্রত্যক্ষজ্ঞানে ভ্রান্তি ঘটে। বস্তৃতঃ, 


নির্দোষ ইক্দ্রিয়জন্য যথার্থ প্রত্যাক্ষজ্ঞান অন্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য । ত্রমপ্রত্যক্ষের 
ভ্রান্তত্ের কারণ প্রত্যক্ষপ্রমাণ নয়। অসৎ বস্তকে সৎ বলে মনে করাৰ 
ফলেই ভ্রান্তি ঘটে। কল্পনার আরোপই তথাকথিত ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ । 
বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বিভ্রান্ত করেনা । 


অন্রুমান প্রমাণ নয় 
চাবাকমতে, অনুমান প্রমাণ নয়। যে মানুষ সবদাই নিব করবার 
মত নয়, কখনও বা অবিশ্বাসের কাজও করে, তার কথায় নির্ভর করা যায় 
না। তার কথ প্রমাণ নয়। চার্বাকগণ বলেন, একই কারণে অনুমানকে 


প্রমাণ ব'লে মানা চলেনা । (অনুমানের ফলে যে সব জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের 
আলোকে জ্ঞাতবিষয়ের যে ব্যবহার হয়, তা সবসময় সাথক হয়না,। এসব 


ব্যবহার কখনও সার্ক হয়, কখনও বা ব্যথ্থ হয়। চার্বাকরা স্বীকার 
করেন যে, অনুমান প্রমাণ হোকৃ বা না হোক, আমরা ব্যবহারিক জীবনে 
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নানা ব্যাপারে অনুমানের সাহায্য নিয়ে থাকি । যেমন, কেউ কিছু বললে 
কিংবা কোনও বিশেষ রকম মুখতঙ্গী করলে, তার সাহায্যে সেই ব্যর্তি:র 
মনের অবস্থা অনুমান করি। প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা অন্যের মনের খবর 
পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য, চার্বাকমতে, অনুমান ঠিক অর্থে প্রমাণ না 
হ'লেও, তার সন্তাবনামূলক প্রামাণ্য মানতেই হয়। লোকসমাজে, একথা 
ভেবেই, অনুমানকে প্রমাণ বল! হয়। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, সন্তাব্যতা 
ও নিশ্চয়ত। এক নয়। যা নিশ্চয়জ্ঞজানেব অব্য জনক নয়, তাকে বথার্থ 
অধ্ধে প্রমাণ বলা চলেনা । যা নিঃসংশয়ে ও অব্যতিচাবিভাবে সম্যক 
জ্ঞানেব জনক, তাকেই প্রমাণ বলা যায । যা নিশ্চিত ও অন্রান্ত ব্যবহাবেব 
কারণ, তাই সম্যক জ্ঞান বা প্রমা। চাবাকবা মনে কবেন, অনুমানেব 
সম্ভাবনামুূলক প্রামাণ্য থাকে এবং তা লোকব্যবহাবে অনেকসময় প্রয়োজনীয় । 
তবুও, অনুমানকে প্রমাণ বলা যায়না । লোকব্যবহারের সাহায্যে প্রমাণ- 
কাণ্ড গ'ডে তোল। বায়না । 

'অনুমান প্রমাণ নয', শুধু একথা ব'লেই চাবাকরা ক্ষান্ত হননি। 
এর সমর্থনে, তাবা নানা যুর্তি ও তথ্য দিয়েছেন । চাবাকমতে, যে 
কারণ নির্দোঘ, তাবই পক্ষে নির্দোঘ ফল উৎপাদন কবা সম্ভব। যারা 
অনুমানকে প্রমাণ ব'লে মানে, তাদের মতে অনুমানেব ফলে উৎপন্ন জ্ঞানকে 
অনুমিতি বলা হয। এই অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। প্রমার কারণ 
প্রমাণ। অনুমিতি নামক প্রমাব কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান 
নামক প্রমাণ। নানা যুক্তি ও তথ্য দিযে, চার্বাকগণ দেখাতে চেয়েছেন, 
ব্যাপ্তিজ্ঞান নির্দোঘ নয। তাই, তা অনুমিতি নামক যে কাধ জন্মার, 
তাও নির্দোঘ হ'তে পাবেনা | চাবাকমতে, ব্যাপ্তিজ্ঞান শুধু দুষ্টই নয়,-- 
তা অসম্ভবও বটে। একথাব সমর্ধনে, চাবাকগণ বলেন, যার! অনুমানকে 
প্রমাণ ব'লে মানে, তাদের মতে, কোনও পক্ষে হেতু প্রত্যক্ষ ক'রে, সেই 
পক্ষেই যে এঁ হেতুর সংগে অব্যভিচারী সম্বন্ধে আবদ্ধ সাধ)টিও রয়েছে, তা 
অনুমান কবা হয। যেমন, পর্বতে ধুম প্রত্যক্ষ কবে, সেই পবৰতে ধূমের 
সংগে অব্যতিচাবী সম্বন্ধে আবদ্ধ বৃহিও যে আছে, তা অনুমান করা হয়। 
এই অনুমানেৰ মূলে থাকে, হেতু ও সাধ্য, ধম ও বহিব'অব্যভিচাবী সম্বন্ধেব 
জ্ঞান। এই অব্যভিচাবী সন্বন্ধই ব্যাপ্তি। যে ব্যাপ্তিকে জানে, সে-ই, 
পক্ষে হেতু দেখে সাধ্য অনুমান করতে পাবে। চাবাকরা বলেন, এই 
ব্যাপ্তিকে কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দুটিপদার্থের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের অধ, 
একটি অন্যটিকে ছেড়ে, কোনও দেশে ও কালে থাকে না, থাকতে পারে না। 
স্বদেশে ও কালে এই দুটি পদার্থ এবং তাদেব সস্বন্ধ যে প্রত্যক্ষভাবে 
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জানে, তারই ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়েছে ব'লে মনে করা যায় । আগেই 
বল৷ হয়েছে, চার্বাকমতে, য৷ প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রমাণিত নয়, তার সত্তা মাপা যায় 
না। প্রত্াক্ষই একমাত্র প্রমাণ, যার সাহায্যে প্রমেয়সিদ্ধি সম্ভব । আর, 
প্রত্যক্ষ” বলতে, চাবাকগণ ইন্ড্রিয়ার্থ-সনিকর্ধ জন্য জ্ঞানের কথা বলতে 
চেয়েছেন। বল! বাছল্য, ইন্দ্রিয়ের অগম্য দেশে কিংবা কালে যে পদার্থ 
আছে ব'লে মনে করা হয়, তাদের সংগে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটা অসম্ভব । 
তাই, তার৷ অসিদ্ধ। তাদের সত্তা মানা অলীকের সত্তা মেনে নেওয়ারই 
নামান্তর । একারণে, চার্বাকগণ মনে করেন, যাকে অনুমান প্রমাণবাদীর 
হেতু ও সাধ্য ব'লে, তাদের বেশীরতাগই আমাদেঘ প্রত্যক্ষের আওতার 
বাইরে। তাই, এদের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় 
থেকে যায় । ফলে, তথাকথিত ব্যাপ্তিজ্ঞান সংশয়াত্বকই । সংশয় থেকে 
উৎপন্ন যে অনুমিতিজ্ঞান, তা সম্ভাবনামূলক । এই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্বক 
বলা চলে না। অতঃপর, চাবাকগণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুকূলে অনুমান প্রমাণ- 
বাদী যা বলতে পারেন, তা আলোচনা ক'রে নিরাস করতে চেয়েছেন। 
অনুমানপ্রমাণবাদী বলতে পারেন, ব্যাপ্তিস্বন্ধেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় 
না, একথা ঠিক। তাহলেও, অন্যভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব। অনুমানের 
সাহায্যে দুটি পদার্থের ব্যাপ্তিসত্বন্ধ জানা যায়। কারণ, অনুমান করতে 
গেলে, অনুমেয় পদার্থের সংগে ইন্র্রিয়ের সন্নিকর্ধের প্রয়োজন থাকে না। 
উত্তরে চার্বাকরা বলেন, অনুমানপ্রমাণবাদীর বক্তব্য মানলে, অনুমানের 
প্রামাণ্য নিরস্ত হ'য়ে যায়। কারণ, যে অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্তিকে 
জানা যায় ব'লে অনমানপ্রমাণবাদী মনে করেন, সেই অনুমানটিরই জন্য 
আর একটি ব্যাণ্তিজ্ঞান দরকার। সেই ব্যাপ্তিকে জানার জন্য, আর একটি 
অনুমান কল্পনা ক'রলে, একইভাবে আরও বছ অনুমান মানতেই হয়। এতে 
অনবস্থা দোষ হয় এবং কখনও অনুমানের প্রামাণ্য প্রমাণিত হ'তে পারে না। 
অনুমাণের প্রামাণ্য না-মানার অনুকূলে চার্বাকরা আরও যুক্তি দেন। অনুমান- 
প্রমাণবাদীর মতে, যে অনুমানের মূলে নির্দোঘ হেতু থাকে, তাকেই প্রমাণ 
বল! চলে। আর, যে হেতুতে উপাবিচ থাকে না, তাই নির্দোঘ হেতু। 
দর্শনের পরিতাঁঘার, অনৌপাধিক স্বাভাবিক সন্বন্ধই ব্যাপ্তি। অনৌপাধিক 
হেতুর সংগেই সাধ্যের ব্যাপ্তিসন্বন্ধ থাকতে পারে। ফেমন, যে কোনও 
জায়গায় ধম দেখে অনুমান করা যায়, সেখানে বি আছে। কিন্তু, বহি 
যেখানে থাকে, সেখানেই যে ধূম আছে, তা৷ অনুমান করা সম্ভব নয়। এর 
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কারণ, যে কোনও ধূমই বহিজন্য হ'লেও, সকল বহ্িই যে ধূম উৎপাদন 
করে, তা নয়। যেমন, আগুনে ডগৃডগে লাল লোহার বলে আগুন থাকলেও, 
ধম থাকে না । কথাটি আরও বিশদ করতে গিয়ে, অনুমানপ্রমাণবাদী 
বলেন, শুধুমাত্র সেই বহ্ছিই ধমের জনক হয়, যার সংগে “আর্র ইন্ধনের' 
সংযোগ থাকে । তাই বলা যার, আর্র-ইন্ধনসংযোগবিশিষ্ট' বহ্ছিই ধূমের 
জনক' এবং এরকম বহি দেখেই অনুমান করা যায়, ধূম আছে। 'আর্্র- 
ইন্ধনসংযোগ' নামক ঘটনার ছারা সকল বহি থেকে কয়েকটি বনি উপহিত 
বা সীমিত হয়। এই বহ্িই ধূমের অনুমাপক হ'তে পারে,_অন্য বহ্নি 
নয়। তাই, “আর্্র-ইন্ধষন সংযোগ'কে উপাধি বল! হয়। এই উপাধি 
দ্বারা বহ্ছি বিশেঘিত হবার ফলে, বহিকে হেতু ক'রে ধামেব অনুমান নিরদোঘ 
হয় না। হেতুটি সোপাধিক ব'লে তার সংগে সাধ্যের সম্বন্ধটি অনৌপাধিক 
নয | অনুমানপ্রমাণবাদীর একথা খণ্ডন করতে গিয়ে চাবাকগণ বলেন, 
কোনও হেতু সকল, দেশে ও কালে উপাধিমুক্ত কিনা, তা প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
দ্বারা জান! যায় না। তাছাডা, যদি তর্কের খাতিবে মেনেও নেওয়া যায় 
যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বার কোনও হেতু উপাধিশূন্য কি না, তা জানা সন্তব, 
তাহ'লেও, আপত্তি অন্যভাবে উঠতে পারে। চার্বাকরা বলেন, কোনও 
হেতুর উপাধি প্রত্যক্ষ হ'লনা। তা ব'লে, সেই হেতু যে আদৌ উপাধি- 
মুক্ত, তা কখনও নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। অনুমানপ্রমাণবাদী নিজেও 
বলেন, যা জানিনা, তাই-ই যে অসৎ, তা বলা চলে না। প্রত্যক্ষের 
অগোচর, অতীক্ত্রিয় বহু বিঘয়ের সত্তা অনুমান প্রমাণবাদী মানেন। চাবাক 
এজাতীয় বিষয়ের সত্তা মানেন না। কিন্ত, অনুমানপ্রমাণবাদীকে তার 
নিজের যুক্তির আঘাতেই নিরস্ত করতে চান। কোনও হেতুতে অতীন্দ্রিয় 
উপাধি আছে কিনা, তা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। ফলে, হেতুটি যে 
সববকম উপাধি থেকে মুক্ত, সে বিঘয়ে সন্দেহ থেকেই যায়| শুধুমাত্র 
প্রত্যক্ষজ্ঞানেবই দ্বারা যে হয়না, তা নয়; অনুমানেব সাহায্যও হেতুর 
উপাধিশূন্যতা নিণয় করা যায় না ব'লে চাবাকগণ মনে করেন। কারণ, 
যে অনুমানের সাহায্যে হেতুর উপাধিশূন্যতা নিনাতি হয় ব'লে অনুমান 
প্রমাণবাদী মনে করতে পারেন, সেই জ্ঞাপক অনুমানের মূলীভূত *হেতুটিও 
যে উপাধিশূন্য, তা-ও নিশ্চিততাবে জানা দরকার। অন্যথা, ব্যাপক 
অনুমানের হেতুটি সোপাধিক হ'লে, অনুমানাটও নির্দোঘ থাকেনা । ফলে, 
“দুষ্ট অনুমানের দ্বারা বিচাধ্য অনুমানের হেতুর উপাধিশূন্যতার নির্নয়ও 
অপ্রমাণিত হ'য়ে পড়ে। তাই, চারবাকগণ মনে করেন, ব্যাপ্তি ব! 
অনৌপাধিক সম্বন্ধের নিঃসংশয় জ্ঞান কখনও সম্ভব হয় না। ব্যাপ্তি সম্পর্কে 
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সংশয় দূর না হ'লে, সংশয়িত ব্যাপ্তিনির্ভর অনুমানকে প্রমাণ বলা চলেনা । 
চার্বাকদের একথার উত্তরে অনুমানপ্রমাণবাদী বলেন, “তর্কের সাহায্যে 
হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, কিনা, সে সম্পর্কে সংশয় দর করা 
সম্ভব । চার্বাকগণ মনে করেন, তর্কও ব্যাপ্তি সম্পর্কে সংশয় দর করতে 
পারে না। যে কোনও তর্ক'-কেই' ব্যাপ্ডিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। 
ব্যাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিতজ্ঞান হ'লেই, “তর্ক হ'তে পারে। এই ব্যাণ্তিজ্ঞানে 
সংশয় বে অনিবাধ্যভাবেই দুকে যায়, তা আগেই বলা হয়েছে। চার্বাক- 
মতে, ব্যাণ্তির প্রতিষ্ঠা অসম্তভব। ব্যাপ্তি সম্পকিত সন্দেহ দব করতে যে 
তক" প্রয়োজন, সেই “তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিসম্পর্কে সন্দেহ দূব করবার 
জন্য, অন্য তর্কের দরকার হয়। এভাবে, অনবস্থাদোঘ ঘটে এবং 
কখনও ব্যাপ্তি সম্পর্কে নিঃসংশয় ও নিশ্চিতজ্ঞান হ'তে পাবেনা । চাৰাক- 
গণ আবও বলেন, শব্দ কিংবা উপমান কিংবা অন্য কোন'ও প্রমাণের 
সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হ'তে পাবেনা । চাবাকমতে, শব্দ" প্রমাণ নয়। 
শব্দপ্রামাণ্যবাদী বলেন, বৃদ্ধব্যবহাৰব (০০17৬০10107) লক্ষ্য ক'রেই, 
শব্দ ও অর্থেব সম্বন্ধ জানা যায়। অর্থাৎ, 'বৃদ্ধব্যবভাব* নামক হেতুর 
সাহায্যে শব্দার্থেব সম্বন্ধ অন্মিত হয়। ফলে, শব্' অনুমানেবই নামান্তর 
বনে প্রমাণিত হয়। অনুমানেব অপ্রামাণ্য শব্দেবও অপ্রামাণ্য প্রমাণ 
কবে। চার্বাকমতে, উপমানও অনুমানেরই, একটি প্রকাবাত্র। উপমান 
ও উপমেষেব 'সাদৃশ্যভান' নামক হেতুর সাহায্যে উপমেষে উপমানের 
সাদৃশ্যাটি অনুমিত হয়। তাই, অনুমান অ-প্রমাণ ব'লে, উপমানকে প্রমাণ 
বলে মান। বার না। অর্থাপত্তি, এঁতিহ্য কিংবা অনুপলদ্ধিকে নৈয়ারিক 
স্বতন্ব প্রমাণ ব'লে মানেন না। চাবাকগণ এ যুক্তি মানেন। এককথায় 
শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ নয়। যা প্রমাণ নর, তা দিয়ে ব্যাপ্তি প্রমাজ্ঞান 
সন্তব নয় । অর্থ।ৎ, ব্যাপ্তির নিশ্চিত ও যথার্থ নির্ণর হ'তে পাবে না। 
সুতরাং, অসিদ্ধ ব্যাপ্তিনির্ভৰ অনুমানকে প্রমাণ বলা চলে না। 

চার্বাকমতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কারণ, প্রত্যক্ষই নিশ্চিত 'ও 
অন্রান্ত জ্ঞান দিতে পারে। অনুমিতির মূলীতৃত কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাণ্তি- 
ভ্রানটি প্রত্যক্ষাত্বক হঃলে,__অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে ব্যাপ্তি নিণীতি হ'লে, 
ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমিতির প্রামাণ্য মেনে নেওয়া যেত। কোনও বিশেষ 
বস্থর সংগে অন্য কোনও বিশেষ বস্তর বিশেষ সম্বন্ধই প্রত্যক্ষভাবে জান! 
সন্ভব। প্রত্যক্ষ বিশেষ বা ব্যক্তিরই সাধক,_নিবিশেষ বা সামান্যের 
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নর! সকল দেশে ও কালে এক জাতীয় সকল বস্তুর সংগে অন্য এক- 
জাতীয় সকল বস্তর ব্যতিক্রমরহিত সম্বন্ধ আছে কিনা, তা প্রত্যক্ষভাবে 
জানা অসম্ভব। প্রত্যক্ষভাবে জানা গেলনা, অথচ তাকে সৎ বলে মানা 
হ'ল ; সেক্ষেত্রে, যে কোনও অলীককে সৎ ব'লে মানতে বাঁধা থাকতে 
পাবে না। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এবং তার ফল প্রত্যক্ষপ্রমাণ | প্রত্যক্ষ- 
. প্রমাই, ঠিক অর্থে জ্ঞানপদবাচ্য। যা সৎ ব'লে জ্ঞাত, তাকেই সৎ ব'লে 
মানা যায়। প্রমাণ অনুসারেই প্রমেয়েব স্বীকার ও ব্যবহার ঘটে থাকে। 
চার্বাকমতে, প্রত্যক্ষের সীমানাই ভ্রানেব সীমানা | আর, যা অজ্ঞাত, 
তাকে সৎ কিংবা অসৎ কোনটাই বলা চগে না। এককথায়, প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানই সত্তার সীমা নির্দেশ কবে 


॥ প্রনেযকাণ্ড ॥ 
কার্ধকারণতত্ত 


চাবাকগণ বলেন, কার্ধকারণনিয়ম জাগতিক বিচিত্রতাবিবোবী | এই 
নিয়মেব অনেক ব্যতিক্রম দেখা যাব। কার্ধকাবণ নিযমবাদী বলেন, কারণের 
গুণ কাধে বর্তায়। কার্ধকারণনিযম সার্বত্রিক ও অব্যভিচাবী। কোনও 
দেশে ও কালে কাবণ ছাড়া কাব জন্মাযনা। আস্তিক কাধবাবণনিষমবাদী 
বলেন, স্টা ঈশৃরের ইচ্ছাই কার্ধকাবখনিয়মের উস। এই নিষমেৰ ছ্বাবা 
স্ট জাগতিক বস্তকে তিনি নিবন্বিত কবেন। চার্বাকর্ণ মনে কবেন 
কাধকাবণনিয়মতত্ব অবাস্তব এবং বস্বব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েব ব্যাখ্যাব জন্য 
ঈশৃরজাতীয় অলৌকিক, অবন্দৃষ্ট কাবণবস্ত্র স্বীকাৰ অনাবশ্যক। কার্ষ- 
কাবণনিযমবাদীব বিরুদ্ধে চাবাকগণ বলেন, কোনও কার্ধেব সকল কাবণেরই 
গুণ কার্ষে বর্তাযনা। সুতোর দেশব্যাপন গুণ (যতটা জাযগা নিষে সূতো 
থাকে) কাপড়ে বর্তালেও ,মাকু, তাঁতীৰ দেশব্যাপন গুণ তাতে বর্তীয়না। 
অথচ সূতো, মাকু, তাতী, সবই কাপড়ে কাবণ বলে অভিহিত হয। 
কারণ থাকলে যেমন কার্য জন্মায়, তেমনই কারণ না থাকলেও কার্য জন্মাতে 
দেখা যায়। 

চার্বাকগণ বলেন, বস্তর বৈচিত্র্য, দেশ-নিযম, কাঁল-নিষম প্রভৃতিকে 
বস্তর স্বভাব" দিয়েই ব্যাখ্যা কবা যায। বস্ত্র প্রতিনিযত শিই তাৰ 
স্বতাব। স্বতাব-নিয়মেই বস্তব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয। স্বতাবনিয়মেই 
আগুন উঞ্ণ, জল ঠাণ্ডা, কাঁটা তীক্ষ, আখ মিষ্ট, উচ্ছে তিভ্ত, মযব বিচিত্র- 


শ0 ভারতীয় দর্শন 


বর্ণ, হাস সাদা । সকল কাধ্যোতপত্তির নিয়ামক স্বতাবের কোনও নিয়ামক 
নেই | স্বভাববার্দী স্বভীবকে কারণ বলেন। 

চাবাকরের মব্যে অন্য এক শ্রেণী যদৃচ্ছাবাদী। স্বভাববাদীর মত 
এরাও কার্ধকারণনিয়ম মানেন না । তবে, স্বতাববাদী স্বভাবকে কারণ 
বলেন। যেহেতু, তারা জগতে একরকম নিয়মসত্তা মানেন । যদৃচ্ছাবাদী চাবাক 
স্বভাবকে কারণ বলেন না। তারা, কোনও নিয়মই মানেন না। কাধ- 
বস্তর উৎপত্তি অকারণ, আকস্মিক। কারণ বা নিয়মকে অপেক্ষা না ক'রে 
যদৃচ্ছই বস্তু উৎপন্ন হয়। যদৃচ্ছাবাদী চার্বাক মনে করেন, কোনও প্রমাণ- 
দ্বার। কার্ধকারণ নিয়মের সাধন কর! যায় না| কার্ধকারণনিয়ম অব্যতি- 
চারিভাবে সত্য হ'লে, বিভিন্ন সময় একই কার্য নান। কারণ থেকে উৎপন্ন 
হ'ত না। 

দু'দল চার্বাকই মনে করেন, দৃষ্টকারণের দ্বারা বস্তর উৎপত্তি, স্থিতি ও 
বিনাশের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হ'লে ,অদৃষ্ট বা অলৌকিক কারণ কল্পনা করা 
অনুচিত। 'যর্দি স্বভাব কিংবা আকস্মিকতা কাধ্যের বিভিন্ন অবস্থাব ব্যাখ্যা 
করতে পারে, তাহ'লে, ঈশ্বর, প্রধান, প্রভৃতি অদৃষ্ট কাৰণ স্বীকাবের অবকাশ 
থাকে না। 


জগৎ 
জড় জগৎ 


চাবাকদের প্রমেয়তত্ত প্রমাণতত্বু নির্ভর। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । 
প্রত্যক্ষের অগম্য অসৎ। প্রত্যক্ষেব সীমাই সত্তার সীমা । যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য 
নয়, তাকে চার্বাকদর্শনে সঙ বলে মাঁনা হয়নি। জর্গৎব্যাপারে কোনও 
নিয়ম কিংবা অলৌকিক বস্তুর কর্তৃত্ত প্রত্যক্ষে জ্ঞাত নয় ব'লে অসৎ 
পদ'বাচ্য | আত্মা, জন্মান্তর, স্বর্গ, নরক, অদৃষ্টশক্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ- 
গম্য নয় বলে সৎ নয়। প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী চাবাক বহু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য 
বস্তসতাবাদী (910181150) | চাবাকগণ মনে করেন, প্রত্যক্ষজ্ঞাত 
বস্তসমূহ তাদের সত্তা ও স্বভাবের ব্যাপারে জ্ঞাননিরপেক্ষ (8০91191) | 
ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ_-এই চারটি প্রত্যক্ষগম্য স্থলভূতই সৎ। 
আকাশ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় ব'লে ঘসৎ | অনুমান প্রমাণ অস্বীকর্তী। 
চার্বাক অনুমানম্বার৷ প্রমানিত আকাশের সত্তা মানতে পারেন না। 
ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের স্থূল, প্রত্যক্ষযোগ্য কণাসমূহের 
'মিশ্রণই সকল জাগতিক বস্তর (জড় ও চেতন) উৎপাদক । চারটি ভত 


আত্বা ও চেতন্য ]] 


স্বতাবনিয়মে কিংবা যদৃচ্ছ মিলিত হয়। পরমাণু প্রত্যক্ষের অগম্য ব'লে 
মিথ্যা । চাবাক জড়বাদী হ'লেও পরমাণুবাদী নন্। চতুভ,তের মিলনেই 
দেহ উত্পন্ন। চারটি ভূত একটি নিদিষ্ট পরিমাণে মিশ্রণের ফলে উৎপন 
দেহে “চৈতন্য রূপ একটি নতুন গুণের আবির্তাব হয়। দেহই 
চৈতন্যের জনক | নিদি্ পরিমাণে পান, চুন, সুপারী ও খয়ের মিলিয়ে 
চিবোলে লালরউ জন্মায়। একইভাবে, চারটি ভূত বিশেষ পরিমাণে মিলিত 
হলে, চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা | আত্মা কিংবা! 
চৈতন্য সৎ হ'লেও জড়দেহ নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র স্বভাববিশিষ্ট বস্ত নয়। দেহকে 
বাদ দিয়ে চৈতন্য থাকে না এবং দেহবিষুক্ত চৈতন্য অসৎ্। তাই, চৈতন্যকে 
দেহসাপেক্ষ বলা হয়। আত্বা সম্পকেও একথা প্রযোজ্য। সকল মানসিক- 
ক্রিয়া দেহেরই প্রতিক্রিয়া । মস্তিষ্কের ক্রিয়াই মানসিক ক্রিয়া। সুখ, 
দুখ প্রভৃতি দেহেরই গুণ। তারা দেহে পরিবর্তন ঘটায়। যদি আত্মা, 
মন বা চৈতন্য দেহ থেকে স্বতন্ত্র হ'ত, তাহ'লে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি (আত্মা, 
মন বা চেতন্যের গুণ) দেহের উপব কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে 
পারত না। 


আত্মা ও চৈতন্য 2 
(ক) দেহই আত্ম। 


চার্বাকমতে, চারটি স্থুলভূতের বিশেষ মিলনেই চৈতন্যের উৎপত্তি 
এবং চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্বা। তাই, চার্বাকদের ভতচৈতন্যবাদী ও 
দেহাত্ববাদী বলা হয়। দেহাতিরিক্ত আত্মা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। দেহসন্বদ্ধ- 
রূপেই আত্মা ও চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয়। মিলিত চারটি ভূত পরস্পর বিষুক্ত 
হ'লে দেহের বিনাশ, চৈতন্যের লোপ ও চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ রূপ আত্মার 
মৃত্যু ঘটে। দেহযুক্ত আত্বাতেই প্রাণশক্তি, বা চৈতন্য, নামক (আত্মার) 
ধর্মের প্রত্যক্ষ হয়। দেহনাশে আত্বা ও আত্বধর্ের নাশ হয়। চারটি 
ভূতের যে বিশেঘবিন্যাসের ফলে দেহে চৈতন্য জন্মায়, তার নিকটতম 
কারণ পিতামাতার দৈহিক মিলন। মহাপ্রলয়ের ধারনা মিথ্যা |” তাই, 
আত্মা বা চেতন্যর প্রথম উৎপত্তির জিজ্ঞাসা অবান্তর । তেঘজশাস্ত্রের কখ। 
উদ্ধৃত ক'রে চার্বাকগণ বলেন, বাদ্লীঘৃত প্রভৃতি বৃদ্ধিকে বাড়ায়। দৈহিক 
নাযুমণ্ডলের তারতম্য যে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটায়, তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
মস্তিষ্কের বিশেষ অংশপীড়িত হ'লে মানসিক শক্তি ক'মে যায়। বৃদ্ধবয়সে 
মস্তিষের ক্ষীণতা৷ ও দুর্বলতা বাড়ে। বিভিন্ন ইন্জরিয়ের স্বারা জ্ঞাত দেহবূপী 
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পুরুঘই আত্মা । “আমি মোটা”, “আমি রোগ!" প্রভৃতি শব্দব্যবহার স্বলতা 
প্রভৃতির ধর্মী দেহকেই' আমি বা 'আত্বাঃ বলে প্রমাণ করে। “আমার 
দেহ' বলে যে ব্যবহার হয়, তা গৌণ। বাহ ও তার মাথা অভিন্ন হ'লেও, 
গৌণভাবে বাহু ও তার মাথার ভেদ কল্পনা কবে বল৷ হয়, “রাছর মাথা! 
বস্ততঃ, দেহ ও আত্মা অভিম। দেহাত্ববাদী মনে করেন, “সেই এই পুকঘ 
অন্নবসেরই বিকাব”,_-এই শ্রতিবাক্য? দেহাত্ববাদেরই সাধন করে। প্রত্যক্ষ 
অনুতবেও প্রমাণিত হয় যে অন্ররস দেহকে বদ্ধিত করে। শ্রতি বলে, 
সকলেই স্বীকার করে যে মানুঘ নিজেকে (নিজেব আত্মাকে) সবচেয়ে 
ভালবাসে 18 দেহকেই' মানুষ সবচেষে ভালবাসে । তাই, শ্রুতি অনুসাৰে 
বলা যায়, দেহই আত্মা। 


(খ) ইন্দ্রিযই আত্মা 


দেহাত্ববাদ মানলে নানা অনুপপত্তি ঘটে । তাই, একদল চাবাক 
বললেন ইন্ট্রিই আত্া। দেহই আত্মা হ'লে, দেহেব নানা অবয়বেবও 
আত্মখখ বা চৈতন্যবিশিষ্ঠতা থাকবে । ফলে, এক দেছে অনেক আত্বাৰ 
আপত্তি হয়। একাধিক আত্বাব পক্ষে সবদা সবব্যাপাবে একমত হনে 
চলা সম্ভব নয়। বিভিন্ন আ্মাব পবস্পব বিবোধী ইচ্ছা হ'লে দেহ নিহ্ত্রিব 
হ'য়ে পড়ে। 

দেই চৈতনাবিশিট আত্মা হ'লে, পূৰকালে অনুভূত বিষর পববতীঁকালে 
স্মৃত হ'তে পাবে না। দেহ নিত্যপবিবর্তনশীল,_অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ- 
শীল। কোনও ব্যক্তির বাল্য, শৈশব, যৌবন, বাদ্ধক্যেব দেহগুলি ভিন্ন 
ভিন্ন। পরিমাণভেদ বস্তুতেদের জ্ঞাপক। অভিন্ন বস্ত কালভেদেও অভিন্নই | 
অবয়বীব পবিমাণ ভেদের কারণ অবয়বেব হাস কিংবা বৃদ্ধি। অবয়বের 
হাস-বৃদ্ধিব অথ উত্পত্তি-বিনাশ। এককালেব দেহ অন্যকালে থাকে না। 
পর্বদেহ বিনষ্ট হ'লে পববরতী দেহ উৎপন্ন হয। নানা বয়সে দেহের পবি- 
মাণভেদ তঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যর্দি উৎপত্তি-বিনাশশীল দেহই আত্মা হয়, 
তাহ'লে বাল্যে অনুভূত বিষ যৌবনে কিংবা অন্যকালে স্মৃত হ'তে পারেনা । 





শশী শিট শি শ্াশাাশী 
পে আপি শিপ আজ শাসপাপ পশলা শিস আপ শপ স্পট শশী সস 


7 স বা এষ পুকযোহন্বরসময়ত | 

৪ তদেত্য প্রিরঃ পুত্রাৎ প্রিয়ে। বিত্বাৎ প্রিয়ঃ অন্ন্মাৎ সর্যন্পাৎ অন্তরতরং যৎ 
অয়মাস্ত্া । বুহদারণ্যক উপনিষদ । 
শ্রতিনির্ভর ভারতীয় মানসে স্বমত প্রতিষ্ঠার বানায় চার্বাকগণ শ্রুতিবাক্য উদ্ধ ত 
কষেছেন। বস্তুতঃ, চর্বাকগণ শ্রুতিকে প্রমাণ বলে মানেন না। 
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কারণ, বাল্যের অনুভবিতা দেহ অন্যকালে থাকেনা । একেব অনুভত 
বিষয় অন্যে স্মবণ কবতে পাবেনা । অনুভব ও স্মবণের একই কর্তা থাকা 
দরকাব | প্রত্যতিজ্ঞা, পাবাবাহিকজ্ঞান প্রভৃতি স্বলেও একই কথা বল৷ 
চলে। দেহাত্ববাদবিবোধী চাবাক বলেন, বস্তৃতঃ ড্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞ প্রভৃতি 
হ'য়ে থাকে। এসব জ্ঞান বিভিননদেহেব অতিবিক্ত একাটি অভিন পদাথেৰ 
সাধন করে। এই পদাথই আত্মা নামে কথিত হয। 

এসব বিভিন্ন অনুপপত্তি ঘটে ব'লে, চার্বাকদেব একশ্রণী ইীন্দ্রিয়কেই 
আত্মা বলেন। ইন্দ্রিয়াত্ববাদী বলেন, একটি মৃতদেহ জীবিতদেহের মত 
ইন্ছিয়ব্যাপাব সাধন কবতে পাবে না। মৃতদেহে পক্ষে দেখা, শোনা, 
স্পর্শ কব প্রভৃতি সন্তব নয। তাতে প্রমাণিত হয় যে, চোখই দেখে, 
কাণই শোনে, ত্বকই স্পর্শ করে ইত্যাদি। ইন্দ্রিগুলিই আত্বা। তাছাড়া, 
'আমি দেখি', আমি শুনি" প্রভৃতি শব্দব্যবহাবও প্রমাণ কবে, দেখা, শোনা 
প্রভৃতি কাজেব কর্তাই আত্বা। ইন্দ্রিসমূৃহই এব কাজের কতা ব'লে 
আত্বা। বিভিন ইন্দ্রিয় থেকেই দৈহিক চেষ্টা জন্মায় । ইন্ড্রিযগুলিই সচেতন | 

ইক্্রিয়ের স্বরূপ নিষে ইন্ড্রিযাত্ববাদী চাবাকদেৰ মধ্যে মতভেদ ঘটেছে । 
একদল বলেন, ইন্দ্রিগোলকই ইন্ড্রিয়। এব বিরুদ্ধে আপত্তি উঠলে।, 
মৃতদেহে জীবিতদেহেবই মৃত ইন্জিগোলকসমূহ থাকলেও, ইক্জ্িযের ব্যাপাব 
ঘটে না। মৃতদেহের পক্ষে দেখা, শোন! প্রভৃতি মন্তব নয। একাবিণে, 
একদ'ল ইন্দরিয়াত্ববাদী বলেন, চক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্িয়ের বপ, বস প্রভৃতি 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিঘষেব সংগে পৃথকভাবে সংযুক্ত হবাব সহজাত শক্তিকে 
ইক্দ্ি় বলে। মৃতদেহের ইন্দ্রিয়গুলি নিজেদেব নিঘষের সংগে সংযুক্ত 
হয়না ব'লে পূর্বকখিত সহজাত শক্তি তাতে জন্মায়না । একাবণে, মৃত 
দেহের হীন্দ্রিয়, ইক্ছ্রিব্যাপাব সাধনে অক্ষম । নিদ্রিত কিংবা মৃস্াপ্রা্ 
ব্যক্তির দেহ সম্পর্কে একই কথা বলা যাম। 


(গ) প্রাণই আত্মা 
ইন্দিযাত্ববাদ মানলেও, নানাবিধ সমস্যা ওঠে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন 
বিঘয়কে জানে । একের জ্বরের বিষষধকে অন্যে জানতে পারেনা । চক্ষু 
রূপকে জানলেও রস প্রভৃতিকে জানতে পাবে না। কাণ শব্দ শুনলেও 
রূপ প্রভৃতিকে জানেনা । অথচ, যে আমি চোখ দিযে রূপ দেখি, সেই 
আমিই কাণ দিয়ে শব্দ শুনি'_ এভাবে শব্দব্যবহার করি। এজাতীয় 
ব্যবহার প্রমাণ করে যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে স্বতন্ত্র বস্ত রযেছে এবং এই 
বস্্ বিভিন্ন ইন্ছরিয় দ্বারা জ্ঞাতবিঘয়গুলিকে সমনিতি ক'রে নানা বিঘয়কেই 
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গ্রহণ করতে পারে। এই' ইক্ক্িয়াতিরিক্ত বস্তই জ্ঞাতা আত্বা | “চোখ দিয়ে 
দেখি', 'কাণ দিয়ে শুনি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারও প্রমাণ করে, চোখ, র্লাণ 
প্রতৃতি করণের অতিরিক্ত কর্তা আছে। কর্ত। করণ থেকে পৃথক না 
হলে, কবণ দিয়ে কাজ করতে পাবেনা । 

ইক্ত্রিয়কে আত্মা বললে, একই ব্যক্তির একাধিক ইন্দ্রিয় থাকায়, একা- 
ধিক আত্মবাও মানতে হয় | ফলে, দেহাত্ববাদের বিরুদ্ধে উতাপিত আপাত্তি- 
গুলি ইন্িয়াত্ববাদকে'ও ব্যাহত করে। ইন্দ্রিয়ই আত্মা হ'লে, স্মৃতিজ্ঞান, 
প্রত্যতিজ্ঞা, ধারাবাহিকজ্ঞান প্রভৃতি হ'তে পারে না। অথচ, এসব 
জ্ঞান ঘটে থাকে । 

এসব অনুপপত্তি ঘটায়, একশ্রেণীব চার্বাক বলেন, প্রাণই আত্মা। 
বিভিন্ন ইক্দ্িয়েব অতিরিক্ত বস্তাটিই প্রাণ? । 

প্রাণাত্ববাদী নিজেদের সমর্থনে শ্তিবাক্য উদ্ধৃত করেন,--সম্টি যেমন 
অধীন রাজাদের রাজ্যভার্গ ক'বে দিয়ে নিজেদের দায়িত্খ পালন করতে 
আদেশ দেন, প্রাণও তেমনই তার অধীন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে নিজেদের কাজের 
পরিধি ঠিক ক'রে দিয়ে নিজ নিজ কাজ কবতে বলে? ৪| প্রাণাত্ববাদী 
চার্বাক অতীন্দ্রিয়বস্তবাদী। কারণ, তারা প্রত্যক্ষের অগম্য, অনুমানগম্য 
প্রাণের সত্তা মানেন। প্রাণই আত্বা। সকল ইন্ত্রিয়প কবণের অভিন্ন 
কর্তা প্রাণ। বিশেষ কোনও একটি ইন্দ্রিয় না থাকলেও ( যেমন, অন্ধ, 
বধির প্রভৃতি ) ব্যক্তিকে মৃত বলা হয় না। কিংবা, নিদ্রাকালে, ইক্দ্রিয়গুলি 
নিঘিক্রয় থাকলেও নিদ্রিতব্যক্তিকে মৃত বলা হয়না । ইক্ট্রিব্যাপারশন্য 
অবস্থায়ও প্রাণ থাকে এবং তাৰ ক্রিরাও (শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচলাচল প্রভৃতি ) 
চলতে থাকে । প্রাণ চিরজাগ্তত, অক্লান্তকর্ী | প্রাণই' বিভিন্ন ইক্্রিয়গ্রাহ্য 
বিষযকে জানতে পাবে। স্মৃতিজ্ঞান, প্রত্যতিজ্ঞ৷ প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় 
অভিন্ন জ্ঞাতাই প্রাণ। দেহাত্ববাদ ও প্রাণাত্ববাদ' মানার ফলে যে অনুপপত্ভি- 
গুলি ওঠে প্রাণাত্ববাদ মানলে সেগুলি নিরস্ত হয়| প্রাণের ইচ্ছাতেই' দেহ 
ও ইন্দ্রিয়গুলি তাদের কাজ করে। দেহ ও ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
ইচ্ছা নিজের আশ্রয়ে ক্রিযা উতৎপন্ন করে না,_-অন্য বস্তরতেই' তাব ক্রিষা 
জন্মায়। এতে প্রমাণিত হয যে দেহ ও ইন্দ্রিযেব অতিবিক্ত আশ্রয় আছে । 
প্রাণই সেই আশ্রয়। আমি ক্ষুধাত', 'আমি তৃষ্ণার্ত প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারও 
প্রমাণ করে যে প্রাণই আত্বা। কারণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাণেরই ধর্ম! 





9 “সআাড়েবাধিকৃতান্‌ বিনিষুঙক্তে এতান্‌ গ্রামান্‌ এতান্‌ গ্রামান্‌ অধিতিষ্ঠম্ব ইত্যেবমৌবষ 
প্রাণ ইতরান্‌ প্রাণান্‌ (ইন্দরিয়াশি) পৃথক্‌ পৃথগেব সন্গিধত্তে' (প্রশ্ন উপনিষ)। 
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ৃ (ঘ) মনই আত্মা 

প্রীণাত্ববাদ মানলে নানা অনুপপন্তি হয। প্রাণ অচেতন এবং তা! 
বায়ুমাত্র। বায়ু গতিশীল হ'লেও সচেতন নয। শাসপ্রশাসরূপ বাষুবিশিষ্ট 
দেহই সচেতন মান্ঘ নয়। যাকে আমিঃ বলা হয, তাব ইচ্ছা, সংকল্প, 
বিকল্প, অনুভব, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি হয়। এই “আমি' অচেতন প্রাণেব 
নামান্তর হ'তে পারেনা । মনেবই' ইচ্ছা অন্সাবে দেহ, ইন্দ্রিম ও প্রাণ 
তাদের কাজ কবে। মনঃসংযোগ ছাডা ইজ্িয়ব্যাপাব জ্ঞানেব উৎপাদক 
হ'তে পারেনা । মনই প্রকৃত দ্রগ্টা, শ্রোতা, ঘাতা, বসয়িতা, স্পর্শকর্তা, 
মন্তা ও বোদ্ধা। ইচ্ছা প্রভৃতি মনেরই ধর্ম,-অচেতন প্রাণধর্ম নয়। যদি 
প্রাণই দেহ ও ইন্দ্রিষেব চালক হ'ত ,তাহ'লে, নিদ্রাকালে নিদ্রিতব্যক্তির 
ইন্জ্িয়সমূহ থাকায়, ইঞ্জ্রিয়ব্যাপাব ঘটুত। বস্তৃতঃ তা ঘটেনা। নিদ্রিতত- 
ব্যক্তির নাম ধবে ডাকলে সে সাড়া দেনা । এব কাবণ, নিদ্রাকালে প্রাণ 
সৎ ও ক্রিযাশীল হ'লেও দেহে' চৈতন্য থাকেনা । এতে প্রমাণিত হয় যে, 
প্রাণ থেকে স্বতন্ত্র কোনও বস্তই আত্বা। মনই সেই আত্মী। মন (প্রাণও) 
দেহ থেকে স্বব্পতঃ স্বতন্ত্র বস্তু নব। মন জডাত্বক বলে দেহাত্বকও | 
চাবটি ভূতের বিশেষ মিলনের ফলেই দেছে মনের উৎপত্তি হয়। দেহনাশে 
মনের বিলুপ্তি ঘটে। প্রাণ আত্মা হ'তে পাবে না। মনের অবীন ব'লে 
প্রাণের প্রবৃত্তি সম্ভব। মন সকল ইন্জিয়গ্রাহ্য বিঘয়ের গ্রহণে সক্ষম । 
একাধিক ইন্দ্রিয়ের ছারা গৃহীত নানা বিঘয়েকে সমনিতি করে, মন একটি 
বিঘয়কে জানতে পারে। মন নিত্য উৎপত্তি-বিনাশণীল নয বলে অনুভব- 
কাল থেকে স্মরণকাল কিংব৷ প্রত্যভিজ্ঞাকাল পযন্ত স্থায়ী হ'তে পারে। 
মনকে আত্মা বলে মানলে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, কারনির্বাহক অনুমান উঁভূতির 
উপপত্তি করা যায়। সকল জ্ঞানই স্বরূপত:ঃ প্রত্যক্ষাত্বক। প্রত্যক্ষৈক- 
প্রমাণবাদী চার্বাক মনকে আত্বা বলাব জন্য বলেন, রূপ, বস প্রভৃতি বিঘয়- 
জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্বক বলে ইন্দ্রিসাপেক্ষ। স্মতি, প্রত্যভিজ্ঞা, ব্যাণ্ডিজ্ঞান- 
সংস্কারজন্য অনুমিতি প্রভৃতি সকল জ্ঞানই জন্যভ্গন এবং ইন্ড্রিবজন্যই | 
তবে এসব জ্ঞান বভিবিক্দ্রিরজন্য হ'তে পাবে না বলে, এদের উৎপত্তির জন্য 
“মন নামক ইন্ছরিয়কে মানতে হয়। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসবস্তব প্রত্যক্ষের 
জন্য 'মনঃ নামক ইন্দ্রিয় স্বীকার্ধ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের অভিবিজ্ত 
অভিন্ন বস্ত মনই আত্মা!9। 


ঞ সঃ সঃ 


10 প্রাপ, বিশ্যেতঃ মনকে যে চার্বাকরা আত্ম! বলেন, তারা প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদকে, 
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বিধিশান্ত্র ও ধর্মতত্‌ 
বিধিশাস্ত 

চাবাক প্রমাণকাণ্ড ও প্রমেবকাগ্ডকে আশ্রয় ক'রে চার্বাক বিবিশাস্ত 
গ'ড়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষৈকপ্রণাণবাধী চাবাকগণ অপাথিব, অতীক্দ্িয় 
স্বর্গস্ুখ কিংবা মোক্ষের তুলনায পাথিব, প্রত্যক্ষগম্য ইক্ড্রিসন্ভোগকে 
প্রেয়তব ও শ্রেযতর মনে কবেন । দেহ থেকে স্বত্ব আজ্বাকে যাবা মানেন 
না, সেই ভূতটৈতন্যবাদী চাবাকগণ বর্ন, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে অর্থ 
ও কামকেই পবম পুকঘাথথ বলেন। স্বভাববাদী চাবাক বলেন, মানুষ 
শ্বতাব-নিয়মে স্ুখলাভ ও দঃখ বর্ঘন কনতে চাব। ইহলোকে প্রত্যক্ষগম্য 
ক্রী-পুত্র-কন্যা, ধন-সম্পদ লাভ "ও সন্তোগজন্য অনুকূল মংবোনই সখ | 
স্থখবাধী (76001015) চাবাক বলেন, পূত্র, পণ্ড, খদ্ধি, পত্রী প্রভৃতিব 
কামনা করশীয বেদবিহিত বাগ, যল্ত, দান ইত্যাদি কাম্যকর্ম বৈদিকযুগেও 
চাবাক-ভাবনাব অস্তিষ্থ প্রমাণ কৰে । এঁহিক, বৈঘযিক ও দেহগত সুখই 
পরমকাম্য | ইক্দরিষসন্তোগস্থথ ক্ষণিক, দুঃখবিমিশ্র বলে ত্যাজ্য নয়। 
অবিশমিশ্র, স্বাধীন্থখ অলীক ব'লে দঃখযুক্ত, ক্ষণিক ও বতমান প্রত্যক্ষগম্য 
সুখ বর্জশীয নয। কাটাব ভ'যে স্বাদু মত্গ্য কিংবা বমনীঘ গোলাপকে 
কোনও বৃদ্ধিমানব্যক্তি ত্যাগ কবেনা। অতীত ও তাবী অপ্রত্যক্ষ বস্তৰ 
তুলনায বর্তমানে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষবস্তভোগ নিশ্চিততব। আজ যে কপোত 
পাওয়া গেঁছে, তা, আগামীকাল পাণওযা বেতে পারে এমন মযুবের তুলনায় 
মূল্যবান: । দেহনাশেই আত্বনাশ | ইহকাঁলই সত্য, পৰকাল ও কমফল 
মিথ্যা । মিখ্যা, পাপ, পুণ্য, অদৃষ্ট প্রভৃতিব ধারণা বর্জন ক'বে, ধর্ম ও 
অধর্ম বিচাব না ক'রে বর্তমানজীবনে স্ুখভোগই একমাত্র কাম্য | 

সখ ও স্ুখলাভের উপাষ নিয়ে চাবাকদেব মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। 
একদল চার্বাক মনে কবেন, আত্মকেন্ত্রিক, স্থল, সংকীণ, ইক্দ্রিজন্য জৈবিক 
স্ুখই পবম সুখঃ্। | দেহরক্ষাব জন্য প্রযে।'জশীব এই বতগান, নিশ্চিত 


সীম 
পে 


ত্যাগ করে ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবধারার দিকে কতটা এশিযেছেন, তা প্রণিধান- 
যোগ্য । প্রাণ ও নন প্রত্যক্ষের অগন্য ও অগমনগমা । এদের সত্তা! স্বীকার 
অতীক্্রিবাদের নির্দেশক কিন! এবং শুদ্ধ জড়বাদী, প্রত্যক্ষেকপ্রমাণবাদী দর্শনের 
সংগে তার কতট। সংগতি, তাও বিশেষ চিন্তানীয় । 

॥) বরমছ্যকপোতঃ শ্বোমমূরাৎ । 

12 যাবৎ জীবেৎ সখং জীবেৎ্, খণং কৃত্ব। ঘৃতং পিবে, ভত্মীভূতন্ত দেহন্ত পুনরাগষনং 
কুতঃ | 

13 অঙ্গনালিঙ্গনাজন্য হখমেব পুমর্থত। | 


বিবিশাস্্র 'ও বমতস্ত ]* 


সুখ তাগ ক'রে ভাবী, সন্তাব্য ও অনিশ্চিত সুখলাভের প্রয়াস মূর্থতামাত্র ৷ 
সামাজিক স্বাথ, ন্যাব-নন্যাবোধকে উপেক্ষা ক'বে ব্যক্তিগত স্ুুখলাভই 
চরমকাম্য | 

পক্ষাস্তবে, দরদৃষ্টিসম্পন্ন, শিক্ষিত চাবাকগণ মনে কবেন, বর্তমান ও 
ক্ষণিক স্রখেব প্রযধাস সুখলাভেব পক্ষে বাধাস্বব্প। জৈবিক, পাশবিক. 
সখ সহজলভ্য হ'লেও মান্ুঘেব কাম্য হ'তে পাবে এা। উন্দ্রিষকে মাজিত 
কবলে, কিছুটা স্থাধী '3 মানবিক আুখলাভ কনা যাব। উচ্ছল ইক্্রিব- 
গন্ভোগ অআুস্ব সামাজিক লোকযাত্রাকে ব্যাহত করে। তবে, এই বিচক্ষণ 
চার্বাকবাও এঁহিক', দেহগত, বৈঘযিক স্খকেই কাম্য বলে মনে কবেন। 


ধর্মতত্ 

বৈদিক ও উপনিঘদীয বুগ থেকে ঘডদশনেব বুগ পবস্ত গধ্যান্্বাদী 
দা্শনিকলা অনুমান, আগম প্রভৃতি প্রমাণকে আশ্রন কবে ধমীব আলৌকিব, 
বস্তভাবনা গডে তুলেছেন | কাধকাবণ-নিযমে বিশ্বাসকে ভিভ্ভি কবে 
জগতেব নিমাতারূপে ঈশ্বব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । অনুমান, আগিম, এখাপত্তিব 
দ্বাব জন্মান্তন, গাত্বান অমবতা প্রভৃতি স্বীকৃত হবেছে। চাবাব-অভিমত 
প্রতাক্ষ প্রমাণ কোনও অতীক্্রিয় বস্ত্র স্বীকাবে সহাযক হ'তে পাবে না! 
স্তাববাদী চাবাক, জাগতিক বস্তব হ্াষ্টিব মলকাবণকূপে ঈশ্ববকে মানতে 
পাবেন না । যা অতীল্দ্ির, অলৌকিক, তা অসৎ | প্রত্যক্ষপ্রমাণগম। 
নানা দূঃখ, অবিচাব ও অসাম্য পবমকরুণাময, সবজ্ত, সবশভিমান ঈশ্ুব- 
সত্তা প্রমাণ করে না ব'লে চাবাকগণ মনে কবেন। যদি ঈশুব সবর 
প্রভৃতি হন, তাহ'লে তিনি মানুঘেন সকল সংশঘ 'ও অবিশ্বাস দূন কদে 
প্রত্যক্ষেব গোচবীভূত হন না কেন? ঈশ্বরের (যদি তর্কেন খাতিবে 
তাকে সৎ বলে মানা হয) পক্ষপাতিস্ত ও নিষ্ঠুবতা প্রতাক্ষগমা । জাগতিক 
ঘটনা ঈশ্ববেন কক্ণামণতা, পিতৃত্ব প্রভৃতি বাধিত কবে। দঈশখবব অসৎ 
বা মিথ্যা । চাবাকদেব নাত্ববাদে আত্মার স্বতন্ত্র, অভিন্ন ও নিববচ্ডিত্ন সত্ত। 
অপ্রমাণিত হযেছে । ফলে, জন্মাস্তব, কর্নবাদ প্রভৃতি অন্যান্য আধ্যাত্িক 
বারণাও নিরস্ত হ'যেছে। চার্বাকগণ বাজাকেই ঈশ্বব মনে করেন। বাজা' 
সকল হিতাহিতের নিয়ন্তা ও চুড়ান্ত বিচাবক। 

বস্তবাদী চার্বাকগণ সকল জাগতিক সম্পর্ক থেকে বন্ধনমুক্িবপ মোক্ষ 
মানেন না। প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী চাবাক দেহাতীত আত্মসভভায় অবিশা সী | 
সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থা গ্রতাক্ষগম্য নয় ব'লে মিথ্যা । পাথিব জীবনে 
অপ্রতিহত দৈহিক স্বাধীনতা লাভ কিংব! দেহনাশই মৃক্তি। ক্ষমতাশালী, গধিত, 
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অসাধ্‌ বান্লণ ও অন্যান্যরা জীবিকানিবাহের জন্য, দরিদ্র, অক্ষম ও অশিক্ষিত 
সাধারণ মানুঘের মনে স্বর্গ, নরক, কর্মফল, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তর, মুক্তি 
প্রভৃতি অসৎবিঘয়ে মিথ্যাধারণার প্রচার করেন। চাবাকমতে, প্রত্যক্ষগম্য 
জগতের বাইরে স্বর্গ, নরক প্রভৃতির অস্তিত্ব নেই। সুখই স্ব্গ। দুঃখ- 
তোগই' নবকবাস। স্বর্গলাভের আশায় বেদবিহিত ধর্ন-কর্ম অনুষ্ঠান নিঘফল 
ও অনর্ক। বেদবাদী বান্ধণগণ ধন ও ক্ষমতালাতের জন্য লোকসমাজে 
বেদের নিত্যতা, অপৌরুঘেয়তা, নানা বেদবিহিত যাগ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতির 
প্রচলন করেন। 

নানা যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা চার্বাকগণ সিদ্ধান্ত করেন, এহিক, দেহগত 
সুখই মানুঘের স্বাভাবিক ধম। দেহবন্ন একমাত্র বম। দেহধর্মের চরি- 
তার্ধতাই মোক্ষ। 


সং সঃ সঃ 


বেদবিচার 
বেদের প্রামাণ্যবিচার 


চাবাকদের প্রমেয়কাণ্ড প্রমাণ-কাণ্ডসাপেক্ষ । এই উভয় কাও তাদেব 
বিধিশাস্ত্র ও ধন্তত্বের ভিত্তিস্বরূপ | চাবাকদের বেদসম্পকিতি ভাবনা 
তাদের প্রমাণ, প্রমেয়, বিধি ও ধর্মবিঘয়ক বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্্- 
ব্যাপার নয়। বেদবাদীরা বলেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের অগ্রম্য 
অলৌকিক, অদৃষ্টঅর্ধের জ্ঞাপক প্রমাণই বেদ বা বেদবাক্য। ঈশৃর, 
জননান্তর, আত্মা, অদৃষ্ট (ধম ও অধর্ম), স্বর্গ প্রভৃতি লোকবাবহারসিদ্ধ প্রমাণ 
দ্বাবা জ্ঞেষ নয়| বেদ এই সব প্রমাণাতীত, অতীক্ড্রিয় বস্তর জ্ঞাপক। 
প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী, জড়বাদী ও স্বভাববাদী চাবাক যে অতীন্জিয়, 
অলৌকিক বস্ত্র সত্তা মানতে পারেন না, তা তাদের বিধি ও ধম সম্পকিত 
বক্তব্য পরিবেশনকালে আলোচিত হয়েছে। তবুও, চাবাকগণ অতীন্রিয়- 
বস্তর জ্ঞাপক বেদের প্রামাণ্য স্বতন্ত্রভাবে বিচার ও খণ্ডন করেছেন। কারণ, 
লোকব্যবহারসিদ্ প্রমাণের অগম্য বস্তবর জ্ঞাপক (প্রমাণ ) বেদের প্রামাণ্যকে 
অন্য যুক্তিব দ্বারা সিদ্ধ ক'রে, বেদবাদীগণ দেখান যে বেদের প্রামাণ্য 
সংশয়াতীত ব'লে তার সাধ্য-বস্ত অলৌকিক ও অতীক্ক্রির় হ'লেও অন- 
স্বীকাধ্যরূপে সৎ। য৷ প্রমাণ তার বিষয় মিথ্যা হ'তে পারে না। বেদ- 
প্রামাণ্যসম্পর্কে বেদবাদীর প্রথম যুক্তি হ'ল: বেদের একটি নাম "শব্দ | 
শব্দ অর্থ-বাচক ব'লে প্রমাণ। বেদবাক্া অর্থহীন নয। বেদপ্রতিপাদ্য 
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অর্থ বা বিষয় অলৌকিক হ'লেও অর্থই। চার্বাকরা দেখাতে চান যে, 
শব্দ ও অর্থেব তথাকথিত সম্বন্ধাট কলিতি। বেদবাকা বা বৈদিকশব্দ 
স্বলেও একথা প্রযোজ্য । চাবাকগণ বলেন, শব্দমাত্রেবই যে বাচ্য-অর্থ 
খাকবেই, এমন অবাভিচাকী নিযম প্রমাণ-সিদ্ধ নয। শব্দেব অর্থ থাকতে 
পাবে, না-ও থাকতে পাবে। লোকব্যবহাবে অব্যভিচারীসম্বন্ধ দ্‌'বকম 
হ'যে থাকে, তাদাত্বয ও তদৎপত্তি বা কাধকাবণসম্বন্ধ। শব্দ ও অর্থেব 
নাকাব ভিন্ন। তাই, তাদের মধ্যে তাদাত্বযরূপ অব্যভিচারী সম্বন্ধ খাকতে 
পাবে না। শব্দ না থাকলেও (অর্থাৎ, শব্দ উচ্চারিত না হ'লেও) অর্থ 
খাকে। তাই শব্দ ও অর্থের মধ্যে কারধকাবণভাবরূপ অব্যতিচাবী সন্বন্ধও 
খাকতে পারে না। এছাডা, শব্দ ও অরেব সাংকেতিক সম্বন্ধে কথাও 
বলা হয়। এসম্পকে, চাবাকগণ বলেন, শব্দ ও অথ্থ অনস্ত ব'লে তাদেব 
একটি অভিন্ন নিমিত্ত থাকতে পাবে না। স্ুতবাং শব্দাথেব মধ্যে সাংকেতিক 
বা সামধিক নিয়মও মানা যায না। এভাবে শব্দমাত্রেরই বাচ্যা্থ থাকাব 
কথা খণ্ডন ক'বে, চাবাকগণ বলেন যে, একাধিক শন্দ দ্বাবা নিমিত বাকাও 
নে বাচ্যাবিশিষ্ট হবেই, এমন নিষম' নেই । যে শব্দ অথেব বাচক নব, 
ভ। প্রমাণ হ'তে পাবে না। সুভিবাং, বাকাসমট্টিবপ বেদও অন্য শব্দেবই 
নত অপ্রমাণ | 

বেদেব প্রামাণানিবাসে চাবাকদেব দ্বিতীয যুক্তি: যদি' তকেব খাতিবে 
মেনে নেওয়া যাব যে লৌকিক শব্দ বা বাক্য দৃষ্টার্থবাচক বলে বাচ্যার্থ- 
বিশিষ্ট না হ'লেও, অদৃষ্টার্ববাচক বেদবাকোব বাচা বযেছে, তাহ'লে 
অনা অনুপপত্তি ঘটে। পাঘাণ জলে ভাসে*, আদিত্য বৈষব', 'চতুঃঘটি 
লণ আলোড়ন ক'বে প্রজাপতি পান কবেছিলেন' ইতাদি অর্থবাদবাকা বেদে 
বর্তমান। এগুলিও বেদবাক্য। স্ুতবাত, বেদবাক্য্পে এসব অর্থবাদ- 
নাক্যেবও (অদৃষ্ট) অর্থ-বাচকতা মানলে অভ্ভত পবিস্থিতি ঘটে। একথা 
ভেবেই, বৈদিকগণ অর্থবাদবাক্যকে প্রত্যক্ষ (01760 অর্থে গ্রহণ কবতে 
নিঘেধ কবেন। 

বেদের প্রামাণ্যখগ্ডনে চাবাকদের তৃতীষ যুক্তি; বেদবাী বলেন, বেদ 
আপগ্তবাক্য বলে প্রমাণ। এর বিরুদ্ধে চাবাকগণ বলেন, যাকে আণগু বলা 
হয, তিনি সত্যিই আপ্ত কিনা, ত৷ প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ নয়। তাই, তা 
মিথ্যা । কোনও ব্যক্তি অবিসম্বাদী ও কীতবাগ কিনা, তা অনুমানসাধ্য। 
চার্বাকগণ অনুমানকে প্রমাণ বলেন না। যদি তর্কেব খাতিরে অনুমানের 
প্রামাণ্য মেনে নেওয়া হয়, তাহ'লে চাবাকর৷ প্রশ্ব করেন, অনুমানের দ্বারা 
আপ্তেব আপ্তত্ব কীভাবে জানা যায? যর্দি বলা হয়, আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য 
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জানলেই আগপ্তত্থ জ্ঞাত হয়, তাহ'লে অন্যোন্যাশ্যয় দোঘ হয়। তাছাড়া, 
আণ্ডের সত্তাই তার বাক্যের প্রামাণ্যহেতু হ'তে পারে না। প্রমাজ্ঞানের 
জনক হ'লেই আপ্তবাক্য প্রমাণ বলে স্বীকৃত হ'তে পারে। চাবাকগণ 
বলেন, যদি জ্ঞানজনক বলে আগ্তবাক্যকে প্রমাণ বলা হয়, তাহ'লে প্রশ 
ওঠে, গাণ্ডের বাক্য কি অন্যকারণ-নিবপেক্ষভাবে প্রমাণ, অথবা, কোনও 
সহকাবিকাবণসাপেক্ষে প্রমাণ ( প্রমান্ঞানজনক )? যদি আপগ্তবাক্য প্রমাণ 
হয়, তাহলে, অন্য সকল প্রমাণেবই মত তাকে সহকাবিকাঁবণসাপেক্ষেই 
প্রমাজ্ঞানেন জনক হ'তে হবে। সে ক্ষেত্রে, সহকাবিকারণ দুষ্ট হ'লে, 
আপ্তবাক্য ভ্রান্তজ্ঞান জন্মাতে পাবে। যেমন, নতুন কম্বলধাবীকে বলা 
যেতে পাবে, এ লোকটি নবকম্বলযুক্ত'। একথা শুনে, আলোচ্যবাক্যে 
কী অর্থে নিব" শব্দটিব প্রযোগ ঘটেছে তা শ্রোতার জানা না থাকলে 
বিপবীত শর্খে বাকাটিকে ব্ঝতে পাবে,-_এ লোকটিব নয়টি কম্বল আছে? । 
এভাবে, মহকারীকারণে দোঘ থাকলে আপ্তবাক্যেব বিপবীতি অর্থে বোধ 
হ'তে পাবে। যদি তর্কেব খাতিবে আপ্তব্যক্তিব সত্তা মানা হয, তাহ'লেও 
কোনও আপগ্তবাক্যেরই প্রামাণ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হ'তে পারেনা । 
কারণ, প্রথম আপ্তবত্তা কীতরাগ ও অবিসম্বাদী হ'লেও, পরবতীকালে সকল 
বক্তা যে তাই মত হবে, এমন নিশ্চযতা নেই। পববর্তী তথাকথিত 
আপ্তগণ নানা কাবণে প্রথমআপ্তেব বাক্য বিপবীত অগ্থে গ্রহণ করতে পারে। 
এভাবে, বেদবাক্যও পববতী আপ্রদ্বাবা বিপবীতি অর্থে গৃহীতি হ'তে পাবে। 
স্থতিরাং, আপ্তবাক্য ব'লে বেদ গ্রমাণ,.--একথা বলা চলেনা । 

বেদের প্রামাণ্যনিরাসে চাবাকদেব চতুথ্ধ যুক্তি: বেদবাদী বলেন, 
বেদ অপৌরুঘেয় বলে প্রমাণ। পুকষ দোঘযুক্ত বলে, অনেক সময় বিপরীত 
অর্থের প্রতিপাদন করে। বেদ নির্দোষ, অসন্দিগ্চজ্ঞানেব জনক ব'লে প্রমাণ । 
যা সর্বথা দোঘরহিত, তা জন্য (কাধ) হ'তে পাবে না। জন্য-স্ঞানই 
দুষ্ট হ'তে পাবে । বেদকে তাই নিত্য বলা হয়। যা নির্দোঘ তা৷ 
অপৌরুঘেয় ও নিত্য। বেদ অপৌরুঘেয় ও নিত্য। যদি বেদ পুরুষ-বচিত 
হ'ত. তাহলে, মহাভারত প্রভৃতি পুরুঘ-রচিত গ্রন্থের মত, তার রচয়িতা- 
পূরুঘও স্মৃত হ'ত। রচয়িতাকে মনে করতে না৷ পারা বেদের অপৌরুঘেয়তা 
ও নিত্যতা প্রমাণ করে। একথার খণ্ডনে চাবাকগণ বলেন, কর্তা 
বা রচযিতাকে মনে করতে না পারাকে সৃষ্টকর্মের নিত্যতা ও অপৌরুঘেয়তান 
প্রমাণ বললে. দেশের নানাস্বানে বর্তমান প্রাচীন কপ, অতিথিশালা প্রভৃতিও 
অপৌকষেষ ও নিত্য হ'য়ে পড়ে। কারণ, এসব বস্তুর রচয়িতার কথাও 
ভ্রানা যাঁষ না। তাছাড়া. বেদবাদীদেব মধ্যে অনেকে ( বৈশেঘিক প্রভৃতি ) 


বেদবিচাব 2] 


বলেন, বৃদ্ধা বেদ বচনা কবেছেন'। এসব কথা বেদের পৌরুঘেযতা 
ও অনিত্যতা প্রমাণ করে। 

বেদের প্রামাণ্য নিবাসে চাবাকদেব পঞ্চম যুক্তি: নিবিষয়ক জ্ঞান 
প্রামাণ্যবহিত | যেমন, আকাশকস্জমেব জ্ঞান । বেদবাক্জন্য নও 
নিবিঘযক | বেদবিহিত যাগানুঠানকালে উচ্চাবিত মন্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয় 
খাকতে পাবে না । বেদবাদীর দৃষ্টিতংগীতেই বলা যায যে, বেদবোধিত 
জ্ঞানেব সমকালীন কর্তব্য-উপদেশাত্বক অর্থ থাকে না । সমকালীন বাস্তব 
অর্থ থাকলে, বেদবাকা বিফল হয এবং যাগক্রিয়ার লোপ ঘটে। তাই, 
চাবাকগণ বলেন, বেদবাক্যজন্য জ্ঞান নিবিঘযক ব'লে অপ্রমাণ | অর্থাৎ, 
বেদ প্রমাণ নয়। 


বেদের নিন্দাবাদ 


চাবাকদেব বেদবিবোধিতা। প্রচণ্ড ঘুণা ও নিন্দান মধা দিবে প্রকাশিত 
ভহযেছে। তাবা বলেন, কতিপন স্বাথান্ধ, প্রভাবক নানা লিখ্যা অলৌকিক 
বিঘবজ্ঞাপক বেদ বচনা কবেছে | ঈশবব, স্বর্গ, নবক, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তব 
প্রভৃতি মিথ্যা বিঘবকে কেন্দ্র ক'বে বেদে নানা যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি করসে 
বিধান কবা হবেছে। বৈদিক কর্সানুগ্গানে বাযধণেবই প্রাধান্য নির্দেশিত। 
তাতে প্রমাণিত হয, বেদেন অধিকাংশ বচযিতাই বায্লণ। বেদবিহিত 
কর্নাণস্ভানে বাঙ্ধণ পুরোহিতবা নানা বিঘয-বৈভব লাভ কবে। স্বার্থপন, 
প্রতানক বেদবচনিতাদব ভীতিপ্রদশশন ও অলৌকিক ব্যাপাবে অক্ঞতান 
ফলে সমাজের মানুঘ (এদের মধ্যে অনেক তথাকখিত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ও 
আছেন) প্রতাবিত হন ও অনেক কষ্টস্বীকাৰ ক'রে'ও অথ-সামথ্য ব্য কবে 
বেদবিহিত কর্ম করেন। ফলে, পুবোহিতরাই যে বিপুল লাভবান হয, 
ত৷ প্রতাক্ষ অনুভবেই জানা যায। চাবাকমতে প্রত্যক্ষগম্য বতমানকাল 
ও ইহলোকই সত্য। চাবাকরা বলেন, অগ্িহোত্র, দণ্ুধাবণ প্রভৃতি 
বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান বুদ্ধিপৌরুঘহীন প্রতারকদেব উপজীবিক1। 

বেদ স্থার্থদৃষ্ট প্রতারক রচিত। তাই, তাতে নানা নিষ্ফল করেব 
বিধান কবে লোককে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। বেদবিহিত পুত্রেষ্টিযাগ 
করলেও পুত্র না-ও হ'তে পারে। শ্যেন্যাগ করলে শক্রনাশ যে হবেই, 
এমন নিশ্চয়তা নেই। নান! বিরুদ্ধবাক্যের সমাবেশও প্রমাণ ক'রে যে, 
বেদ সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি-রচিত নয়। বেদের কোথাও আছে, 'সুষ উঠ্‌লে 
অগ্সিহোত্র যাগ করবে । আবার, অন্যত্র আছে, “সূর্য উঠুলে হোম করবে 
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না| বেদ সুচিস্তিতভাবে, সদৃদ্দেশ্যে সঙ্জন-রচিত নয় বলে নানা অর্থহীন 
পুনরাবৃত্তিতে সমাকীর্ণ। 

চাবাকগণ বলেন, সতব্যক্তি অন্যকে যা করতে বলেন, নিজে আগে 
তা করেন। তিনি যা নিজে পালন করেন না, যার ফল নিজের জীবনে 
পাননি, তা অন্যকে করতে বলেন না। বেদে বল! হয়েছে, জ্যোতিষ্টোম 
যাগে বলিপ্রদত্ত জীব স্বর্গে যায়। চার্বাকগণ বলেন, যদি বেদবন্তা নিজের 
কথাকে সত্য মনে করেন, তাহ'লে, তাৰ নিজের পিতামাতাকেই জ্যোতি- 
ঠটোমযাগে বলিদান করা উচিৎ। কারণ, তাতে পিতামাতার স্বর্গগমন 
অনায়াস ও নিশ্চিত হ'তে পাবে। বেদবক্তা তা কবেন না বলে প্রমাণিত 
হয় যে, জ্ঞাতসারেই অন্যকে প্রতারণা কবাব জন্যই তিনি নানা যাগশ-যন্ত 
করার কথা বলেছেন । 


বৌদ্ধদর্শন 
ভারতীয় চিন্তাধারায় বৌদ্ধদর্শন 


বছুকালাগত ভারতীয় দার্শনিক ভাবনার স্ুসংবদ্ধ প্রকাশ বিভিন্ন 
উপনিঘদে জগতে স্বরূপ ও উৎপত্তি সম্পর্কে আস্তিক, নাস্তিক, স্বভাববাদী, 
যদৃচ্ছবাদী প্রভৃতি নানা মতের উল্লেখ রয়েছে ।: কারও মতে, ঈশ্বই 
জগত্কাবণ । অন্য মতে, কালই জগতের জনক । কেউ মনে কবে, 
নিয়তির অলজ্নীয় বিধানই জগতকারণ | অন্য কারও মতে, স্বভাব 
অনুসাবেই জগৎ উৎপন্ধ । যদ্‌চ্ছভাবেই জগৎ স্য্ট বলে অনেকে মনে 
কবে । বিভিন্ন মত নিরাকবণেন পব উপনিঘদসমহে সচ্চিদানন্দ আত্মাকে 
পরমার্থমৎ এবং পবিণামী, অনিত্য বস্তকে দূঃখস্বরূপ বলা হয়েছে । 
উপনিষদীয়তত্বেব সংগে বুদ্ধমতের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, দই-ই 
লক্ষ্যণীঘ। মোক্ষেব সাধনরূপে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অপরিহাধ্যতা স্বীকাৰে 
উপনিঘদীর অনীহা থেকে কর্নকাওবিরোধী বৃদ্ধের নির্বাণতত্ব খুব দরে 
নয়। অনিত্য ও পরিবর্তনশীল বস্তকে দুঃখময় ও দুঃখকে সত্য মনে করাব 
ব্যাপাবে উপনিঘদের সংগে বুদ্ধমতের ব্যবধান নেই বললেও হয় । তাই 
উতয়ব্রই দুঃখমুক্তিব উপায় ও লক্ষ্য নিরূপণে সমধিক প্রয়াস দেখা যায । 
নানা সাদৃশ্য সত্বেও, উপনিঘদীয়তত্বের সংগে বুদ্ধমতেব বৈসাদ্শ্য 
'বজ্জ্েয় নয় । উপনিষদে নিত্য, আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানময় আত্মাকে পরমার্থসৎ 
বলা হয়েছে। বুদ্ধমতে অনিত্য, দুঃখময় বস্তই পরমার্সৎ এবং অবিদ্যা'ৰ 
ফলে অনিত্য ও দুঃখময় বস্ত্র, নিত্য ও আনন্দময় বূপে প্রতীতি হয়! 
উপনিঘদে পরমার্সৎ্বস্তকে প্রমাণাতীত [ অবেদ্য ] ও অপরোক্ষানৃতব- 
স্বরূপ মনে করা হয়। বৃদ্ধমতে, প্রমাণের অগম্যমাত্রই অসৎ | উপনিঘদে' 


“অবিদ্যার' অর্থ পরমাধসৎ আত্মস্বর্ূপ সম্পর্কে অজ্ঞান' | বুদ্ধমতে, 
“'আধস্ত্যচতুষ্টয় ও প্রতীতসমুত্পাদ সম্পকে অজ্জান'ই অবিদ্যা | 

বুদ্ধের কাল 
বৃদ্ধদেবের আবিভাবকাল খ্ীষ্টপৃৰ ছয় শতক | দুটি বিরোধী ভাবনার দ্বন্দে, 


ভাবতবর্ধের সমাজমানসে প্রবল আধ্যাত্িক অস্থিবতা এসেছে ! একদিকে, 


1! কাল ঃ স্বভাবো নিয়তির্ঘদৃচ্ছাূতানি যোনি £ পুকষ ইতি চিন্ত্যমূ। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ । 
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বেদবাদী বাজাদের আনুকুল্যে ব্যয়সাপেক্ষ বৈদিক কর্মকাগুজীবি 
পুরোহিতদের লোভ ও অনাচার, অন্যদিকে, কর্মকাণ্ডে উদাসীন এবং 
দুঃখের অত্যন্তাভাবস্বপ মোক্ষ লাতের উপযোগী জ্ঞান ও নৈতিক প্রয়াসে 
শ্াস্বাশীল উপনিঘদীয় ভাবনা । এর সংগে যন্ত হ'ল নানা বেদবিরোধী 
নাস্তিকমত। বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রশ্থে সেকালে প্রচলিত বিভিন্ন বেদবিরোধী 
মতের উল্লেখ পাওয়া যায় । ইহসবস্বতাবাদীৰ [রাজা শায়াসি, অজিত 
কেশকম্বলিন্‌ প্রভৃতি ] মতে, পাপ-পৃণ্যের ভেদ, নৈতিক দাযিত্ব, অলৌকিক 
বস্ত্র, পনজন্ম প্রভৃতির ধারণ। ভ্রান্ত '3 মিথ্যা | যদ্চ্ছাবাদী [ গোসাল ] 
মতে, যে কোনও কাধ যে কোনও কালে অকারণে উতপন্ন হ'তে পাবে 
এবং নৈতিকপ্রবাসেব সংগে মহত্বের কোনও সম্পক মাই | 


বুদ্ধের জীবনী 
এীষ্টপূর্ব ছুয়শতকের মধ্যভাগে, হিমালযেব পাদদেশে, কপিলবস্ত নগলীতে, 
এক প্রাচীন অভিজাত গৌতম (গোতম) বংশে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ 
করেন । মানুঘেব নানা অনিবার্ধ দুঃখ দেখে, তাৰ মনে বৈবাগ্য 
আসে । এই দুঃখ খেকে মুক্তি পাবাব উপাবের গন্ধানে, কল আবাম 
'৪ বিলাস তচ্চে ক'বে, উমত্রিশ বচন ববসে ভিনি মম্যাসী ভন | 
গন্যাপী সিদ্ধার্ণ। নানা মগে ও সজ্ঘে, বছ আচারের কাছে, গেকালেন 
নিভিম্ন তন্রজ্ঞান ও আচবণবিশি আঘত্ত কবেন | দুঃখনিবৃত্তিব জনা তিনি 
যেকালে প্রচলিত নানা যোগাভ্যাস, ব্যান পরভতি কৰেন 1 এছাড়া, 
বিভি্ন দন অধ্যয়ন কবেন। তবুও, এসব ব্যাপাবে তিনি দূঃখ্মুক্তিব 
কোনও পথ খ.জে পাননি । তিনি বুঝলেন, অসংযত ইন্দ্রিবসন্ডোগ 
কিংবা জপতিপের কঙঠোব জীবনযাপন দুঃখ থেকে মুক্ত হবাব পথ 
নয়। অতঃপর তিনি মধ্যপন্থায় তপস্যা কবেন এবং অবশেঘে বোধিলাভ 
করেন | 'বোধি' মানে 'সত্যেব ভান | দুঃখমুক্তিন পথই মত্য | 
বোধি লাভ করায়, সিদ্ধার্থ “বদ্ধ' হ'ন। তখন, তিনি জ্ঞান, বীর্ষ, 
ককণা ও ত্যাগের মূর্ত প্রকাশ । বোধির আলোকে, চারটি সত্য তার 
কাছে প্রকাশিত হয় | দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ-এই' চাবাটিই মত্য । 
এদেব “আর্ধসত্য* বলা হয়। আধসত্যের জ্ঞান ও তদন্সারী আচরণেব 
মধ্য দিঁরেই, মানুষ সকল দুঃখ থেকে ত্রাণ পেতে পাবে বলে 'বৃদ্ধ' মনে 
করতেন | বোধিলাতের পর, বুদ্ধ পাহাড়ে, বনে কিংবা সমাজের 
বাইরে কোথায়ও নিঃসঙ্গজজীবনযাপনের আয়াস ভোগ করেন নি | লোক- 
সমাজে ফিবে এসে, তিনি বছ মঠ ও শ্রমণ সংঘ গ'ড়ে তোলেন । এদেক, 
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মাধ্যমে, সর্বজীবের কল্যাণ কামনায়, তিনি আজীবন বোধিলব্ধ-আর্যসত্য 
প্রচাব করেন। আশী বছর বয়সে, বুদ্ধ কশীনারায় নির্বাণ লাভ 
করেন । তারপর, তাঁর বাণী আশ্রয় কবে, এক ধর্ম ও দর্শন গ'ডে 
ওঠে | এই ধর্ষ ও দর্শন, তারতবর্ধের সর্বত্র এবং বন্লদেশ, শাম, মালয 
জাভা, জুমাত্রা, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোবিষা, চীন ও জাপানে 
বিস্তৃতি লাভ করে | 


বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের গ্রন্থাবলী 


নদ্ধ সবসমযই মুখে মুখে তাব বাণী প্রচাব কবতেন | বাবা এশব 
গনেছেন, তাঁদের কখা আশ্রষ ক'বে, নানা বৌদ্ধমত ও সম্পূ্দীয় গ'ডে 
€ঠে | বিভিন্ন সম্গ্রদাযর় নিজেদেব বন্তব্যোব সমঘবনে নানা গ্রন্থ লেখেন | 
এব। প্রতোকেই নিভেকে নুদ্ধবাণার এম্যক প্রচারক মনে করতেন । 
এদেব গ্রন্থ থেকে, বদ্ধ ঠিক কী বলতে চেমেছেন, তা নিণণ কবা কঠিন । 
লা বাল্য, বিভিন্ন বৌদ্ধনার্নিক ও খমতাহিক্দেব নিজেদেল স্বভান 2 
নর্বাগত ভাববারাব প্রভাব তাদের দৃষ্টিভঙ্গী 'ও বভব্যবে গ্রভানিত ববেটে । 
এবশ্য, এই প্রভাব হবত হানেক অমনই যচেতনভানে ঘটেণি | এন 
"মনে নিলেই, বিভিযন বৌদ্মতবাদেপ স্ব দ দাতদ্গেেৰ মুম মিলতে পাবে । 
বে তত্ব, মানুঘকে তান ব্যবহারিক বনের দুখ থেকে মুক্ত হতে 
ক্পানভাবেই সছারতা। কলেনা, তা নিবে বুদ্ধ কখনও চিন্তা নেন ণি। 
নদ্ধেব বাণী, তাৰ ্রোতা "9 শিধ্যবা লিপিবদ্ধ কবেছেন।  এইশন 
লিপি থেকে, বৃদ্ধের বভ্তব্য অনুমান কলা হম | লিপিকাবদেন মান! 
সচনায, বছ ভিন্নতা থাবলে'ও, অবান্তর তাহ্িক আঁলোচনাষ বুদ্ধেন প্রবল 
অনীহা৷ এবং আর্ধসত্য সম্পর্কে মতভেদ ঘটেনি । 

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থগুলি পালিভাঘাব লিখিত | নেকালে মণবেন প্রধান 
ভাঘ। পালি । জীবনেব অনেকখানিই, বৃদ্ধ মগবে কাটিবেচেন |. নানা 
আলাপ, কাহিনী ও উপমান সাহায্যে তিনি উপদেশ দিতেন | তিনটি 
প্রাচীন গ্রস্থকে, বুদ্ধের নভ্তব্য সম্পর্কে, নিববোগ্য দলিল মনে কবা হব | 
এদেব, মিলিততাবে 'ব্রিপিটক' বলে | “পিটক' মানে 'পোর্টিকা' (0831010)। 
তিনটি পিটকের নাম--“বিনয পিটক', “সব্রপিটক, “অভিধর্মপিটক' ) 
'বিনয়পিটকে বৌদ্ধদংঘে পালনীয় বিবি, 'সূত্রপিটকে' বৃদ্ধের বাণী, 
'আতিধর্ধপিটকে* বৌদ্ধদাশনিকতত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে । “সুত্রপিটকেব' 
পাঁচটি “নিকায়' বা সমষ্টি ত (১) 'দীঘনিকায়”--বিভিন দাশনিক মত ; 
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(২) “মঝ্ঝিমনিকায়”__শিধ্যদের সঙ্গে আলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত 
বুদ্ধধত ; (৩) “অঙ্গৃত্তরনিকায়'__বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ; (8) 'সং- 
যুক্তনিকায়'_জাতকের গল্প ও বৃদ্ধের মূলনীতির (0117010163) বিবরণ ; 
(৫) 'খুদূদকনিকায়'_বৃদ্ধের ধর্ম ও দার্শনিক মত জানাব জন্য প্রয়োজনীয় । 
বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বোঝবার পক্ষে, “থেরগাথা?, “থেবিগাথা।, জাতক" ও 
'ধম্মপদ' বিশেষ প্রয়োজনীয় | এছাঁড়া, “মিলিন্দপন্ছো*, “দীপবংশ?, 
'মহাবংশ', “বিশুদ্ধি-মাগৃগ' এবং ত্রিপিটকেব ভাঘগ্রন্থগুলিও আলোচ্য । 

বৃদ্ধ নিবাণ লাভের অনেককাল পব, হীনযান বৌদ্ধ-দার্শনিকরা এসব 
গ্রন্থ বচনা কবেন। উতন্তবকালে, বৌদ্ধদের অনেকে হীনযান-বৌদ্ধ প্রবর্তিত 
বৌদ্ধ বর্ম ও দর্শনকে, বদ্ধবাণীন সম্যক কপায়ণ ব'লে মনে কবেন নি। 
এবাই মহাযান-বৌদ্ধ ব'লে পনিচিত | মহাযান-বৌদ্ধগণ'ও, বৃদ্ধেব নানা 
বাণী অবলম্বন কবে, এক স্বতম্ব ধর্ম 'ও দর্শন গ*ডে তোলেন। এদেব 
গ্রস্থগুলি, অনেক পবে বচিত | তখন, এদেশে সংস্কৃতভাঘাই প্রধান | তাই, 
এসব গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায লেখা হযেছে। 


বিভিন্ন বৌদ্ধ দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 


বদ্ধবাণীকে কেন্ত্র ক'বে বিভিন্ন দার্শনিক-চিন্তাৰ উদ্ভব ঘটেছে । কালিক- 
হিসাবে বৌদ্ধগণ প্রাচীন ও নব্য শ্রেণীতে বিভক্ত । নব্য বৌদ্ধদার্শনিকগণ 
বৈভাঁঘিক, সৌব্রান্তিক, মাধ্যমিক, যোগাচার ( বিজ্ঞানবাদী ) প্রভৃতি নানা 
সমপ্রদায়ে বিভক্ত ৷ বুদ্ধের যথার্থ বক্তব্য নিয়ে এদেব নানা মতভেদ থাকলেও, 
কয়েকাট সাধারণ বৈশিষ্ট্যও বয়েছে। সাবাবণ বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ তিনাটি ঃ 
[১] দুঃখসত্য £ সংসাবে সর্ববস্তই ক্ষণিক ও দুঃখাত্বক । আপাত- 
স্ুখকরের ক্ষণিকতা ও দুঃখস্বরূপতা না জানায় মানুঘ তাকে পেতে চাষ । 
ঈপ্সিত বস্তু না পেলে দুঃখ পায়, পেলে হতাশ হয়, পেয়ে হারালে ক্রিষ্ট হয় । 
জন্ম-জরা-মবণেব অনিবার্য দুঃখ কেউ এড়াতে পারে না । তবে, দুঃখ সৎ 
'ও সত্য হ'লেও, শেঘ সত্য নয়। নিরস্তর নৈতিক প্রয়াস ছারা আযসত্য- 
চতুঃষ্টয় জানলে দুঃখ জয় কবা যায় । অর্থাৎ, দুঃখ সাবভৌম সত্য হ'লেও, 
অলঙ্যনীয় নয । ইহজীবনেই সম্যকজীবনযাপন দ্বাবা দুঃখ অতিক্রম কৰা 
যায়। দুঃখ ও দুঃখ সমাপ্তিব উপার, দু'য়েরই কথা বলেছেন বৃদ্ধঃ | 
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[২] প্রমাণসিদ্ধই সৎ ও সত্য । লৌকিক প্রমাণগম্য জীবন ও 
জগতের সংগে অসন্বদ্ধ শুদ্ধ, প্রমাণাতীত, অলৌকিক তত্ব [ঈশ্বব, আত্মা, 
পরলোক প্রভৃতি 1, কর্মবাদের অলৌকিক দিক, বেদের নিত্যতা, 
অপৌরুঘেয়তা ও প্রামাণ্য বৌদ্ধদর্শনে অস্বীকৃতি । লৌকিক প্রমাণ- 
[ প্রত্যক্ষ ও অনুমান] গম্যই সৎ রূপে স্বীকৃত হওয়ায়, সমকালীন ও 
পর্বকালীন দার্শনিক চিন্তা, অবাস্তব কল্পনার নৈরাজ্যযুক্ত হ'যে সংশযাতীত, 
প্রমাণসিদ্ধ সতো প্রতিষ্ঠিত হ'ল | বৃদ্ধ ও বৌদ্ধমতে, প্রমাণসিদ্ধ সতাই 
মানবজীবনে উপকারক । 

[৩] অর্থক্রিয়াকারীতাই সত্তা | বাহ্য ও নৈতিকজগতে, যা অর্থক্রিযা- 
কাবী [কাধকরী], তাই ক্ষণিক, প্রমাণগম্য ও সঙ । মানুষকে 
অহ্তত্বেব দিকে নেয়না, বিঘয়বাসনা থেকে বিবত কবেনা, ক্ষণিব' 
পদার্থে নিরোধে সহায়ক নয়, এমন বিঘষে বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ কথা 
বলেননি । মাঁনবজীবনে যা অনুপকাবী, তা অনর্থক ব'লে আলোচনাব 
অযোগ্য | পবমার্থসত্তাব যথার্থস্বূপবিঘয়ে অভ্রতাব ফলে, অন্যান্য দর্শনে 
অসৎ ও অনুপকাকী বিঘষ আলোচিত হয়েছে । 


প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন 


নিছক তত্বগতদর্শন-প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের অনীহা ছিল | তবও, তাব নানা 
উপদেশে দীর্শনিকবক্তব্য লক্ষিত হয় । উপলব্-সত্যের উপস্থাপনে, 
সমসাময়িক ভাবনাব অনিবার্ধ প্রভাব থেকে বৃদ্ধ মুক্ত নন্‌ । আধ্যসত্য- 
চতুঃষযের কথনে সমকালীন ভেঘজশাস্ত্রে প্রভাব সুস্পষ্ট | “রোগ”, 
'বোগেব হেতু” 'আবোগ্য' ও 'আবোগ্যেব উপায়” ভেঘজশান্ত্রের এই 
বিশ্বেঘষণেরই অনুরূপ, বুদ্ধ-প্রবতিত আর্ধসত্য চাবটি £ “দুঃখ”, 'দুঃখেব 
কাবণ' [সময়] “দুঃখেব নিরোধঃ ও “দুঃখ-নিরোধেব মার্গ' | বুদ্ধবাণব 
অনসাবী প্রাচীন বৌদ্ধ-ার্শনিক মতে, সকল লোকে [ কমি, রূপ ও 
অরূপ লোক ] জন্ম ও জীবনই দূঃখেব [ জরা, মরণ, ব্যাধি ] কারণ | 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও ভীবনধাবণজনিত দুঃখে অনিবার্ধতাষ সকলেই 
[ দেবতা, মানুঘ, নরকবাসী, ইতবজীব, পিশাচ প্রভৃতি ] ক্লিট । নিরস্তব 
নৈতিক প্রয়াসই দুঃখযুক্তি ও নির্বাণেব উপায় | বুদ্ধবাণী থেকে প্রতীত্য- 
সমৃুৎ্পাদতত্ব নিঃসৃত ব'লে প্রাচীন বৌদ্ধদারশনিক মনে করেন | কাষ- 
কাবণতত্বই প্রতীত্যসমুৎপাদ বা ধর্ম | সকল বস্তুই [আতন্তব বা বাহ্য ] 
প্রতীত্যসমুৎ্পন্ন । মান্ঘেব নৈতিকজগতে প্রতীত্যসমুৎ্পাদনিয়মেব প্রয়োগ 
দেখিয়ে বৃদ্ধ প্রমাণ কবেছেন, এই নিয়মই' মান্ুঘেব ভাগ্যনিযন্তা | 
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জীবজন্মের কার্ধকারণশূংখলেব আর্দি কারণ “অবিদ্য।' । নৈতিক 
প্রয়াসলন্ধ সম্যকজ্ঞানই অবিদ্যা নাশ করে । অলৌকিক-বিরোধী বুদ্ধমতে, 
মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছাই মুখ্য । জীবের জন্ম, স্বভাব, ক্রিয়া ও 
পবিণতি অতীন্দ্রিকাবণনাপেক্ষ নয় | প্রবাণপিদ্ধ, আক্রিবাকাবী বস্তুই 
সৎ। অবধক্রিনাকাবী ব'লে, সব্বস্ত্রমাত্রই ক্ষণিক । 


প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব 

ব্যৎপত্তিব দিক থেকে, 'প্রতীত্যসমুখ্পাদ' মানে ধর্মের উৎপত্তি প্রতীতঢ? | 
ঘর্থীৎ, যে কোনও ধর্মের উৎপত্তি, কাবণেব উপব নির্ভর করে । সকল 
ধর্মই উৎপত্তি ও বিনাশশীল | যদি কোনও কারণেব উপর নির্ভর ন৷ 
কবে" ধর্ম উৎপন্ন হ'ত,, তাহ'লে, যে কোনও দেশে ও কালে যে কোনও 
বর্মই উৎপন্ন হ'ত । বৌদ্ধগণ এককারণবাদ ও স্বভাববাদ মানেন না। 
এককাবণবাদী বলেন, কোনও সহকাবী কাবণ ছাড়াই “কাল', “প্রধান”. 
'পবমাণু' কিংব! 'ঈশুব' ধর্ম উৎপাদন কবে | এব বিকদ্ধে বৌদ্ধগণ বলেন, 
এককাবণবাদ যথা হ'লে, বে কোনও দেশে ও কালে বে কোনও ধর্সেরই 
উৎপন্ন হওযাতে বিলম্ব ঘটা উচিৎ নয | অথচ, বস্থতঃ তা হয়না । 
স্ভাববাদী বলেন, স্বভাবের ফলে ধর্ম উৎপন্ন হয | এন সমালোচনা 
বৌদ্ধগণ বলেন, স্বভাঁবই ধর্মেব উৎপাদক হ'লে, নিবাণলাভ সম্ভব হর 
না| কাবণ, কোনও ধর্মই (আন্তৰ ও বাহ্য ) স্বভাবকে ছেড়ে থাকতে 
পাবে না । বৌদ্ধগণ মনে কবেন, প্রতীত্যসমুত্পাদেব নিয়ম সকল ধারনের 
ক্ষেত্রে সমানভাবে সক্রিয | এই নিযমই সার্বভৌম ও সবব্যাপক 
কাধকাবণবিধি । 


নৈতিক জগতে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্বের প্রয়োগ ঃ দ্বাদশনিদানতত্ব 


প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ববাদী বৌদ্ধ বলেন, যে কোনও জীবের পূর্বকর্মইঃ তাব 
নতমানসত্তার কাবণ | জীবের ভাবীসত্তার কারণ তার বর্তমান কর্ন । 
বতমান সন্ত! দূঃখময়। প্রতীত্যপমূৎ্পাদনিয়মই কার্যকারণের শৃখল । এই 
শংখলেব প্রথমতন কাবণ 'অবিদয' | অবিণ্যাই জীবের বর্তমান দুঃখময় সত্তার 
আদিকারণ। চাবটি আযসত্যের জ্ঞানের অভাব ( অজ্ঞান ) এবং জীবনকে 


৪ বৌদ্ধদর্শনে 'ধর্ম' 'পদার্থ', 'দ্রব্য', 'বস্ত', “কার্য”, প্রভৃতি একই অর্থের বাচক শব্দ 
রূপে ব্যবহৃত হয় । 
£ চিন্তা প্রবৃতি, বাক্য, ক্রিয়া! প্রভৃতিকে "কর্ম বলে । 
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্ুখময় মনে করাই অবিদ্যা । অবিদ্যা জীবকে নানা কর্মে প্রবৃত্ত 
করে । চারটি সত্যের সম্যকজ্ঞান ( বোধি ) হ'লে, জন্ম ও জীবনের 
প্রবাহের চরমকারণ বিনষ্ট হয় | “দুঃখ” মানে 'জবামবণ' | দুঃখের জনক 
কার্যকারণশুংখলের আদিতে রয়েছে অবিদ্যা | এই শংখলের বারোটি গ্রদ্ি 
এবং পুবের গ্রন্থি পবের গ্রশ্থিব কারণ । বৃদ্ধ যে চাবটি আধসতোন 
প্রচার করেছেন, তার দ্বিতীয়টি “সমুদযসত্য' । জীবেব নৈতিক 
্গতে যে প্রতীত্যসমুৎপাদনিয়ম দেখা যাষ তাবই নাম 'সম়্দাষসত)? | 
প্রতীত্যসমুৎপাদনিয়ম রূপ এই কার্ধকারণশংখলে বারোটি গ্রন্থি 
খাকায়, বৌদ্ধদশনে একে "ম্বাদশনিদান' বা “ভবচক্র* বলা হয়| এই 
শৃংখলের প্রতীত্যসমুদ্পন্ন বারোটি গ্রন্থির নাম--(১) অবিদ্যা ( অজ্ঞান), 
(২) সংস্কার, (৩) বিজ্ঞান ( চৈতন্য ), (৪) নামবপ, (৫) ঘডায়তন 
( চক্ষু প্রভৃতি ছযটি ইক্ছ্রি় এবং রূপ প্রভৃতি ছয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিঘধ ) 
(৬) স্পশ ( ইন্ত্রিয়ের সংগে বিঘয়ের সংযোগ ), (৭) বেদনা ( সংবেদন ), 
(৮) তৃষ্ণা ( কামনা ), (৯) উপাদান ( আসক্তি), (১০) ভব (সত্তা ), 
(১১) জাতি (জন্ম), (১২) জরামরণ (দুঃখ ) | এই বাবোটি গ্রন্থিন 
কালানুক্রমের ব্যাখ্যায় বৌদ্ধগণ বলেন, অবিদ্যা ও সংস্কার অতীত জীবনে” 
সংগে যুক্ত। বিজ্ঞান থেকে ভব পধন্ত আটটি বর্তমানজীবনেব সংগে সম্দ্ধ 
এং জাতি ও জরামরণ ভাকীভীবনসম্বদ্ধ | 


হবাদশনিদানের ব্যাখ্য। 


1১] “অবিদ্যা' সকল দুঃখেব আদিকারণ | কানণজন্য ব'লে সকল পসত্বস্তউ' 
ক্ষণিক। কিন্ত, অবি্যাব প্রভাবে মানুষ ক্ণিককে স্বাবী, অনি? 
দ2খময়কে নিত্যস্থুখময় মনে করে এবং ঈপ্সিত বস্তলাভেব হাশায বছ। 
করে । অবিদ্যাজনিত কমই কামনা | বাসনা ভন্মমৃত্যুব কানণ ! 
[খা অবিদ্যাজনিত কমেব ফলে কমকতা 'সংস্কাব' অন করে । কমা 
বিশেষ শক্তিই সংস্কার। পুন্ভন্মেব বাসনাযুক্ত যে করাত শঙ্ডি প্রবল 
হয়ে নতুন দেহ ধারণ করে, তাই “সংস্কার'। সংস্কাবই কৃতকমফলভোগেন 
প্রযোজক । কর্মফলভোগ “থেকে! উৎপন্ন, দেহ ও দৈহিকসুখেব অনিতাতা- 
বোধই সংস্কার-নাশক | সংস্কারনাশে পুন্জন্ম নিরুদ্ধ হয়| নতবা'ন 
অবিদ্যা থাকে, ততকালই, সংস্কার সৎ। [৩] পূর্বজীবনে কৃতকধেন 
সংস্কার “বিজ্ঞান” [ চৈতন্য ] রূপে মাতৃগভে আবিভত হয়ে সংগঠনশক্তিবূপে 
কাজ করে। মাতৃগর্ভে নিহিত বর্তমান দেহধারণেব উপযোগী অস্প? 
"চুতনা সংস্কারেরই ফল। বিজ্ঞান অতীত ও বর্তমান জীবনের সংযোজক । 
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[8] মাতৃগর্ভে বিজ্ঞান ক্রমশঃ ভ্রণের আকারে বেড়ে উঠে 'নামরাপ” 
[দেহ 'ওমন ] উৎপন্ন করে। বিজ্ঞান জড়উপাদান মিলিত ক'রে “নামরূপ* 
নির্মাণ কবে। [৫] নামরূপ, পাঁচটি বহিরিক্দ্রিয় ও একটি অস্তরিক্রিয় ও 
ছযটি ইঞন্জিয়গ্রাহ্য বিঘয়ের.[ রূপ, বস প্রভৃতি বাহা বিঘয় ও অুখ, দুঃখ 
প্রভৃতি অন্তরবিঘয় ] জনক । এটী “ঘড়ায়তন? | .[৬] ঘড়ায়তন বিশিষ্ট শিশুর 
জন্মানর সংগে সংগে, তার ইন্িয়গুলি স্ব বব বিঘয়েব সংগে সংযুক্ত [স্পর্শ ] 
হয। [৭] স্পর্শেব সংগে সংগে বিষয়সমূহেব প্রীতিকরতা, অপ্রীতিকরতা। 
প্রভৃতিব প্রত্যক্ষ [বেদনা] হয়। [৮] বেদনা শিশুচিত্তে বিঘরকামনা 
| তৃষ্! |] জন্মায়। [৯] তুষার ফলে, শিশু নানা বিঘয় পেতে চায় 
[ উপাদান ]| বিঘয়বাসনা চরিতার্থ কবাৰ আগ্রহ হ'লে, আসক্তি 
[ উপাদান ] থেকে উৎপন্ন পাপ ও পুণ্য সঞ্চিত হয়। [১০] অতঃপর, 
পুনজন্মেব [ভব] বাসনা জন্মাঘ | [১১] “ভব পবজন্মেব [জাতি | 
কারণ । [১২] 'জাতি' জরামরণের জনক | 

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব থেকে বৌদ্ধদর্শনের অন্য প্রধান তত্বগুলি যুক্তি- 
সংগতভাবেই নিংস্ফত। কর্মবাদ প্রতীত্যসমুৎ্পাদতত্বসাপেক্ষ | পূর্বজন্মের 
কর্ম বর্তমান জীবনের এবং বর্তমান জীবনের কর্ম ভবিঘৎ জীবনের নির্মাতা | 
সত্বস্তমাত্রেরই অনিত্যতা বৰ ক্ষণিকতা প্রতীত্যসমূৎ্পাদনিয়নমাপেক্ষ | 
গত্বস্ত কারণজন্য ব'লে উৎপন্ন এবং যা উৎপন্ন, তা ক্ষণিকই । সংঘাতবাদ' 
বা নৈবাত্ব্যবাদ [ পঞ্চস্কন্ধতত্ব ], অর্থক্রিয়াকাবীতা ও সত্তার অভেদতত্ব প্রভৃতি 
প্রতীত্যসমূৎপারবাদসাপেক্ষ ক্ষণিকতাবাদেরই আবশ্যিক ফল । 


আধ্যসত্যচতুষ্টয় 


বুদ্ধের বাস্তবজীবনোপযোগী, ব্যবহারিক উপদেশকে আশ্রয় করে যে 
দর্শন গড়ে উঠেছিল, তা-ও নিছক তনত্বালোচনার বিরোধী । আর্ধসত্য 
চাঁবটার তাৎপধষ বিশেষণ করলে, বাস্তবসন্বন্ধরহিততত্বালোচনায় বৃদ্ধের 
অনীহা ও ব্যবহারিক [৮1806081] দৃষ্টিতংগী ন্ম্প্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
বৌদ্ধমতে যাবতীয় সতবস্তই অনিত্য ও অসার [00901১5081769]] বঃলে, 
নিজের কিংবা অপরের জন্য বস্তলাভের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। 
অবিদ্য [মোহ'] জনিত বস্তকামন। থেকে যথাসত্বর মুক্ত হওয়া উচিৎ। 
বাইরের বস্তলাতের কামনার তুলনায় 'বাঁচার ইচ্ছা' বা 'আত্বাকে রক্ষা 
করার বাসনা ও প্রয়াস” গতীরতর ও বলবত্তর | অস্তিত্বের [জীবন] 
দুঃখ-বেদনা৷ থেকে মুক্তির জন্য “বাঁচার বাসনা” থেকে মুক্ত হওয়া প্রথম 
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প্রয়োজন | নৈরাত্থ্যবাদীঃ বৌদ্ধমতে, অভিন্ন ও স্থায়ীসতরূপে প্রতীত 
সকল তথাকথিত দ্রব্যেবই [989508106] মত আত্ম/ও অনিত্য ও অসার | 
অবিদ্যাপ্রধূত আত্মসভ্ভার ধারণা ও বিশ্বাস থেকে, বস্তুর লালসা, অনোন 
প্রতি আসক্তি, ঘৃণ৷ ক্রোধ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় | ফলে, জীবন নানা দ£খে 
জর্জরিত হয়। স্থায়ীআত্বসত্তার ভ্রান্ত ধারণ] থেকে মুক্তিব একমাত্র উপাষ, 
সকল ত্রান্তির মূল অবিদ্যার নিব্ত্তি।, আযসত্চতুষ্টযেব জ্ঞানাভাবই 
অবিদ্য। | আর্ধসত্যের সম্যকজ্ঞান হ'লে অবিদ্]া নিবৃত্ত হয়। নিজেব 
স্বায়ীআত্মবসত্তায় ত্রান্তধারণা থেকে অপরের স্থায়ী আত্বসত্তাব ধারণ। উৎপন্ন 
হয়। স্থায়ী আত্বসত্তার ধারণাই সকল দুঃখের জনক । সুতবাং, স্থাধী 
আত্মসত্তার [ এবং স্থায়ী বহির্র ব্যেরও ] ভ্রান্ত ধারণার কারণ অবিদ্যাই 
সকল দুঃখ ও পাপের জনক । আরধ্সত্যচতুষ্টয়ের [ দুঃখ, সমুদয় নিবোধ 
ও মার্গ] সম্যকজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা দূর হ'তে পাবে। অষ্টাজিকমার্গ 
[ মাগসত্য ] যথাযথ পালন করলে সম্যকজ্ঞান হয় | 

উপনিঘদ থেকে সুর ক'রে প্রায় সকল দশনেই “অবিদ্যা'কে [তহ- 
গ্তানের অভাব, সত্যকে মিথ্যা ব'লে জানাকে ] সকল পাপ ও দুঃখের কাবণ 
এবং তত্বেব সম্যকজ্ঞানকেই সত্য ও মিথ্যাকে স্বরূপতঃ জানাকেই ] পাপ এ 
দুঃখের নিবর্তক বল। হয়। এদিক থেকে, ভাবতীয় চিন্তান মূল প্রবাহ খেলে 
বৌদ্ধদার্শনিকর] বিচ্ছিন্ন নঘৃ । কিন্তু, মাগসত্যকে সত্যঢতুষ্টয়েব অন্যতম 
বলায় বৌদ্ধদের ব্যবহাবিক ও নীতিপ্রধান দৃষ্টিতংগী সূচীত হয । তন 
হিসাবেই সত্যকে জান নয়, জীবনের সবব্যাপাবে সত্যেব স্বাঙ্গীকনণই 
আর্যসত্যের সম্যকভ্ঞভান। ফলতঃ, উপনিঘদীয় 'অবিদ্যাঠ থেকে বৌদ্ধ 
অভিমত “অবিদ্যা' স্বতন্ত্র । উপনিঘদ ও তদনুলারী দশনে, বন্ধ [ সপ্রপঞ্চ 
ও নিধপ্রপঞ্চ] থেকে ব্যবহাারিকসত্তার উৎপত্তি উপপাদনেব জন্য “অবিদ্যা' 
| মায়া ] স্বীকৃত হয়েছে । সত্তার [ব্বন্ন, জীব ও জগৎ] সামগ্রিক এক্য- 
| স্বপগত অভেদ ] ভ্ঞানেব অতাবই অবিদ্যা | পক্ষাস্তবে, বৌদ্ধদশনে, 
দ্বিতীয় আর্ধসত্যে [সমুদয়], 'ভবচক্রের' আদিকাবণরূপে নির্দেশিত 
অবিদ্যা ব্যক্তিসত্তার কারণ বলে স্বীকৃত। স্থিরসত্রূপে প্রতিভাত আত্বাৰ 
[ অনাত্বারও ] অসারতা-বোধই অবিদ্যাকে নিবৃত্ত কবে । অবিদ্যা 





পি 


চ আত্মা। ও অনাত্মা, উভয়েরই অনিত্যত ও অস্বারত। প্রতভিপাদক তত্ব 'নৈরাঝ্যবাদ' | 
“আত্মা' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ, "আত্ম ঝ| "স্ব' [9611] | জীবের যেমন অভিন্ন 
আত্মত্ব [5615-106:7675] নাই, তেমনই বাহরূপে প্রতীত দ্রব্যের 'আত্মত্ব, নাই। 
নৈরাজ্ম্যবাদকে' ইংরাজীতে “টব ০-580569220 0169: বলা যায়। 
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নিবৃত্ত হ'লে, প্রতীত্যসম্যপন্ন 'ব্যক্তিসত্তা [[170151008] 67156606] 
নিবৃত্ত হয়। বুদ্ধ মানবের ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত ব্যবহারিকভাবে 
অনুভূত দূঃখকে পাবমাথিক সৎ মনে করতেন ব'লে, তারই নিবৃত্তিব 
জন্য বোধিলন্ক আর্সতাচতুষ্টয়েব উপদেশ দিয়েছেন । আধসত্যচতুষ্য়েব 
উপস্থাপনে, বুদ্ধ সমসাময়িক ভেঘজশাম্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন | 
ভেষজশাস্ত্রে রোগ, নিদান [হেতু], আবোগ্য ও আরোগ্যের উপায়েব 
কথা বলা হয় । জীবের দৃঃখব্রাতা “মহাধন্ৃন্তবী' [175 01681 1022161] 
বৃদ্ধও দূঃংখকে রোগ মনে করতেন এবং চিকিৎসকেরই' মত দুঃখ, সমুদয়, 
নিরোধ ও মার্গসত্যের উপদেশ দিয়েছেন । 

[১] হ্ঃখসত্য £ অন্যান্য তাবতীয় দার্শনিকদেব মত, বৃদ্ধও দঃখকে 
সংসারের প্রধান বান্তব সত্য বলে মনে ক'বতেন | সংসার দূঃখময় | 
সংসাবেব সকল সত্বস্তই প্রতীত্যসমূৎপ্ন ব'লে ক্ষণিক এবং যা ক্ষণিক, 
ত৷ দুঃখজনক । স্থায়ী সংরূপে প্রতীত সকলদ্রবযই [ আত্ব ও অনাত্ব ] ক্ষণিক 
ব'লে. তাদের বক্ষা কবার সকল প্রমাঁসই ব্যর্থ হ'তে বাপ্য | ক্ষণিকবস্থ 
নিত্য সুখ দিতে পাবেনা ব'লে দুঃখজনক | সংসাবে দুঃখশুন্য স্থান কিংবা 
অবিমিশ্র স্ুখদায়ক বস্তব অসং। ইন্ছ্ি়স্্রখ ক্ষণিক ব'লে দুঃখময । আপাত- 
স্বথকর বস্ত দুঃখদাযক | অপ্রীতিকন বসব সংস্পর্শ ও প্রীতিকব বস্তব 
বিচ্ছেদ বেদনাময় | অত্প্ত বাসনা যন্্রণাকর | জন্ম-জবা-মরণ দুঃখময় | 
বাসনা থেকে উৎপন্ন পঞ্চক্কন্ধীত্বক সত্তা [96750109119] দুঃখজনক | লালস। 
দঃখজনক | স্ুখলাভ দুঃখসাধ্য | ভীবমাব্রই নিবস্তব অন্তহীন দুঃখে 
জর্জরিত | 

[২] সমুদয় সত্য ঃ সংসারে দুঃখের বাস্তবসত্তা, সর্বব্যাপকত। ও প্রাধানা 
স্বীকারে অন্যান্য ভারতীয় দাশনিকদের সংগে বুদ্ধেব পার্থক্য না থাকলেও, 
দুঃখের কারণ ব্যাখ্যায় ও ছুঃখ নিরোধের মান নির্ণয়ে তার স্বাতদ্র 
লক্ষ্যণীয় । যে কোনও সৎ বস্তরই মত, ছুঃখও কারণজন্য । কীভাবে 
অবিদ্যা কাধকারণপরম্পরায় ছুংখ উৎপন্ন করে, সমুদয়সত্যে তা বিবৃতি 
হয়ছে | ছুঃখেব উৎপাদক কাযকারণশৃংখল জানতে পারলে, সম্যকজ্ঞান 
[বিদ্যা ] ছ্ধারা চবমকারণ “অবিদ্যা' নিবৃত্ত হয় | অবিদ্যা নিবৃত্ত হ'লে 
পরম্পরাক্রমে সকল কারণ বিনষ্ট হয় এবং ফলে ছুঃখ নিরুদ্ধ হয় | 
প্রতীত্যসমূৎপন্ন দ্বাদশনিদান রূপ কাধকারণশুংখলে বারোটি গ্র্থি। এব 
পুর্ধবর্তী গ্রছিটি পরবর্তী গ্রন্থির জনক | হছুঃখজনক কার্যকারণশংখলেব 





শী শশী 





9 দ্বাদণ্নিদালের বিশদ ব্যাধ্যার জন্য, আলোচ্য অধ্যাল্লের ২৮ থেকে ৩০ পৃষ্ঠ! দ্রৰ] 
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গ্রশ্থির প্রথমে “অবিদ্যা' | অতঃপর, “সংস্কারঃ, “বিজ্ঞান”, 'নামবূপ”, 
“ঘড়ায়তন', 'স্পশ', “বেদনা", “তৃষ্াা+, “উপাদান”, “ভবঠ, “জাতি ও 
'জরামরণ' । এই শৃংখল “অতীতজীবন-নিঃসৃত বর্তমান জীবন থেকে 
উৎপন্ন ভবিঘ্যৎ জীবনের' পবিচায়ক। দ্বাদশনিদানেব প্রথম ছুটি [অবিদয। 
'ও সংস্কার |], বর্তমান জীবনের অব্যবহিত পুর্ব-জীবনেব পবিচায়ক | 
অবিদ্যাপ্রসূত কর্মজন্য সংস্কারই বর্তমান জীবনেব উৎপাদক | ছ্বাদশনিদানেব 
তৃতীয়টি | “বিজ্ঞান' ] থেকে দশম [ভব] পর্যন্ত বর্তমান জীবনের 
পরিচায়ক | এদের মধ্যে “বিজ্ঞান? ও “নামরূপ' (035০1.0-01755109 
01:52171500] জীবদেহের [012810191] বিবর্জ$নেব নির্দেশক । পববতী 
কয়েকটি বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা বাচক | দ্বাদশনিদানেন শেঘ ছুটি 
[জাতি ও জবামরণ ] বর্তমান জীবনের কর্ম থেকে উতপাদ্য আগামী 
জন্ম ও ছুঃখের পবিচায়ক 1 সমগ্র দ্বাদশনিদান সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা 
চলে, অবিদ্যাই ব্যক্তিমানবের অস্তিত্বের মূল কারণ । অবিদ্যা থেকে 
বাসনা জন্মায এবং বাসনাজনিত কর্ম [সংস্কাব ] নতুন বাসনাসমন্িত 
পুনর্জন্মেব প্রযোজক | এই' হ"ল, বুদ্ধ অভিমত সংসার বা ভবচক্র | 

[৩] নিরোধ সত্য £ প্রতীত্যসমূৎ্পন্ন দুঃখের নিরোধও স্বীকার্ষ। 
য! কারণজন্য, তা, কারণনিবোধে, অবশ্যই নিরুদ্ধ হবে । সম্যকজ্ঞান 
দ্বাবা অবিদ্যা দুব হ'লে, কার্কারণশৃংখলেন পববর্তী গ্রন্থিগুলি স্বতঃই 
একের পর এক বিনষ্ট হয়ই ৷ হঃখেব নিরোধই' নিবাণ । 

[8] মার্গসত্য £ “নির্বাণ [সকল দুঃখ থেকে মুক্তি] জীবনে চবম 
লক্ষ্য | নিধাণলাভেব জন্য নিবাণাথাঁৰ সর্ধাঘ্বক প্রস্ততি প্রয়োজন । 
সবাক প্রস্ততি জন্য বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গিকমার্গ প্রবর্তন করেছেন | 
অট্টা্িকমার্গ ই মার্গসত্য ব'লে অভিহিত । মার্গসত্যে বৌদ্ধবিধিশাস্ত 
সংক্ষেপে বিবৃত । নির্বাণলাভে প্রস্তভির মারের অজ আটটি [ক] সম্যক 
দৃষ্টি, [খ] সম্যক সংকল্প, [গ] সম্যক বাক, [ঘ] সম্যক কান্ত, [ও] সম্যক 
আাজীব, [চ] সম্যক্‌ ব্যায়াম, [ছ] সম্যক্‌ স্মৃতি, [জ] সম্যক সমাধি | 


[ক] সম্যক্দৃষ্ট 


অবিদ্যা এবং অবিদ্যাপ্রসৃত আত্মা ও জগৎসম্পর্কে মিথ্যাদৃর্টিই দুঃখে 

মূল কারণ । সম্যকর্ৃষ্টির সাহায্যে মিথ্যাঘব্টির বিনাশ নির্ধাণপ্রাপ্তিব মার্গে 

প্রথম প্রয়োজনীয় | আমাদেব “দি [৮০16] কর্ধে প্রতিফলিত হয। 

মিথ্যা্ষ্টি ছুষ্টকর্ধেব জনক 1 বৌদ্ধমতে, কর্ম ও জ্ঞান, একে অন্যেল 
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পরিপুরক | চারাটি আর্সত্যের যথার্থজ্ঞানকে “সম্যকু্টি' বলে। তবে, 
“দৃষ্টি বলতে নিছক তত্বীয়জ্ঞানকে বোঝায়না | জীবনের সর্ধত্রই আধ- 
সত্যের জ্ঞান রূপায়িত হ*লেই, জ্ঞান নৈতিক সংস্কারের সহায়ক হয়। 
এভাবেই, জ্ঞান “দৃষ্টিতে, রূপান্তরিত হয় ! 


[খ] সম্যক সংকল্প 
সম্যকৃদৃষ্টি সম্যক্‌ সংকল্পের জনক | বৈরাগ্য, বিশুপ্রেম ও যথার্থ মানবতার 
সংকল্পই “সম্যকৃসংকল্পঠ। সম্যকদৃষ্টি অনুসারে সকলের প্রতি ভালবাসা, 
কারও সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব না-রাখা, কারুর ক্ষতি কবা থেকে বিবত 
হবার সংকল্প করতে হয়। অন্যথা, নিবাণাথাঁর পক্ষে সম্যক্দৃ্টি ব্য 
হ'য়ে পড়ে । এককথায়, নৈষ্ষাম্য, অবিদ্বেষ ও অহিংসার সংকল্পই সম্যক 
সংকল্প । 


[গ] সম্যক বাক্‌ 


সম্যক্সংকল্প কর্ধে রূপাযিত হওরা প্রয়োজন | “বাকৃ* বা কথন বিভিন্ন 
কর্মের প্রথম ও অন্যতম । সম্যকসংকল্প নির্বাণাখাঁর বাক্যব্যবহারের 
নির্দেশক ও নিয়স্তা। অসত্যবাক্য, পিশুনবাক্য [51061], পরুঘবাক্য 
ও অসার বাকৃচপলত থেকে বিরত হওয়াই “সম্যক্‌ বাক? । 


[ঘ] সম্যকু কর্মাস্ত 


প্রাণনাশ না করা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা, কাম-ভোগ থেকে বিরত 
হওয়াই সম্যক্‌ কর্মীস্ত (০09000০] | শুধু বাক্‌ নয়, নির্বাণার্থীর কর্মান্তেও 
সম্যক সংকল্পের রূপায়ন প্রয়োজন । "শীল" ও “দান' সম্যক কর্মীস্তের 
অন্তর্গত । চুরি, হিংসা, কামভোগ, মিথ্যাকথন, নেশা থেকে বিরত থাকাই 
শীল [ পঞ্চশীল ]। দরিদ্রের জন্য আত্মত্যাগই “দান? | সত্যনিষ্ঠা, সান্তোঘ 
প্রভৃতিও সম্যক কর্মীস্তের অন্তর্গত । 


[উ] সম্যক আজীব 
প্রবঞ্চনা, কপটত। প্রসূতি অন্যায় উপায় বর্জন ক'রে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে 
জীবিকা অর্জনই “সম্যক আজীব' | অবশ্য, সন্ন্যাসী 'ও গৃহীর “সম্যক 
আঁজীব? অভিন্ন নয় ৷ নির্বাণার্থী-ব্যক্তির সামধ্য ও প্রবৃত্তিই জীবিকার্জনের 
উপায় নিদ্ধারক । তবে, সন্নযাসজীবনেই চরম নির্বাণ লত্য | 
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[চ] সম্যক্‌ ব্যায়াম 

'ব্যায়াম' মানে শ্রম' বা চেষা' | যাতে [১] পাপ ও মন্দভাবের উদয 
না হয়, [২] চিত্তে উদিত পাপ ও মন্দভাব দর হ'তে পারে, [৩] যে 
সকল কৃশল ভাব চিত্তে উদিত হয়নি, তার উদয় হ'তে পারে, [৪] চিত্তে 
উদিত কৃশল ভাব স্থায়ী হ'তে পারে,_-তার জন্য নিবন্তর চেষ্টাই 'সম্যক 
ব্যাধাম' | “সম্যক ব্যায়ামের" প্রয়োজন সম্পর্কে বৌদ্ধগণ বলেন, “সম্যক 
দৃষ্টির আলোকে সংকল্প, বাকৃ, কর্মীস্ত ও আজীব নিয়ন্বিত হঃলেও, বহু- 
কালাগত ও নবজাত অশুভ ভাবন। নির্বাণাথাঁকে যথার্থ পথ থেকে বিচ্যুত 
কবতে চায়। সম্যকব্যায়াম দ্বারা সকল অশুভভাবনা দূর ক'রে শুভ- 
ভাবনাসমূহের উৎপত্তি ও স্থিতির দ্বার৷ নির্বাণা্থী দৃঢ়ভাবে নির্বাণপ্রাপ্তির 
পথে অগ্রসর হ'তে পারে । অশুভভাবন। দূর করার জন্য, বুদ্ধ চারটি 
উপারের নির্দেশ করেছেন 2 [১] সর্বদাই কোনও না কোন শুভতাবনাতে 
চিত্তকে নিবদ্ধ করা, [২] অশুভভাবনাজনিত কর্মে ফল সহ্য করা, 
[৩] অশুভভাবনা থেকে চিত্তকে নরিষে নেওব।, [8] শারীনিক ক্চ্ছ.তার 
দ্বাবা চিত্তকে নিগৃহীত করা | সম্যক-চিন্তাসাপেক্ষ সম্যকব্যায়ামের 
অন্যতম লক্ষ্য,--বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ও একত্র করা । সকল প্রকার 
আবেগ [6009001], এমনকি আধ্যাত্বিকতাব গবও চিত্তকে [দেহকেও ] 
বোগগ্রস্ত করে | নীরোগ,- অর্থাৎ শান্ত, একাগ্র ও শুভভাবনাময় চিত্ত 
ধর্ধের প্রযোজক | বর্ণ বোধি' (901181)0901060] জনক | [ “চিত্তাধীনো 
ধর্ষো ধর্মাধীনো বোধি: |] ইন্ট্রিয়সমূহকে স্ব স্ব ব্যাপার থেকে উপরত 
কবাই চিত্তব্ত্তিনিরোধের লক্ষ্য । এভাবে ইন্দ্রি়সমূহকে সংস্কৃত করলে, 
বিভিন্ন ইন্্রিয়বিজ্ঞানের স্বরূপ ও যথার্থ মূল্যায়ন করা যায় । 


[ছ] সম্যক্‌ স্মৃতি 
শর্ববিঘয়ের যথার্থস্বরূপ সম্পর্কে স্তিকে জাগ্রত রাখাই “সম্যক স্থতি? | 
বুদ্ব-উপদিষ্ট নিরম্তর স্মতির বিষয় হ'ল £ [১] ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন, 
অশন, বাকৃকথন প্রভৃতি শারীরিক ব্যাপার, [২] সুখ-ছুঃখমুলক সকল 
অবস্থা : [৩] রাগ, ছেঘ, মোহ প্রভৃতি চিত্তবিষয়ক অবস্থা , [8]--াক] 
পঞ্চনীবরণ £ কাম, দেহ-মনের জড়তা, ওদ্ধত্য, কুকর্মপরায়ণতা৷, বিচিকিৎসা 
(আল্স্য গোপনের আবরণ ) ; |[খ] পঞ্চস্কন্ধ,-রূপ, বেদনা, সংল্ঞা, 
সংস্কার, বিজ্ঞান : [গ] ছয়টি আয়তন, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘাণ, জিহবা, কায়, 
মন,; [ঘ] বোধির ছয়টি অঙ্গ,_স্যৃতি, ধর্ম, অনুসন্ধান, বীর্ধ, প্রীতি, 
প্রশান্তি, সমাধি ; [উ] আধসত্যচতুষ্টর | সর্ববিঘয়ের সম্যকস্থতি, 
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নির্বাণার্থীকে ক্ষণিক বিঘয়ের লালসা ও বিচ্ছেদজনিত ছুংখ এবং 
বন্ধন থেকে মুক্ত রাখে । ক্ষণিকের জন্যও সম্যকস্থতি থেকে বিচ্যুত 
হ'লে, লালসা, শোক প্রভৃতি চিত্তকে অধিকার করে ও দুঃখে 


অভিভুত করে | 


[জ] সম্যক সমাধি 

বুদ্ব-কথিত “সম্যক সমাধি' অন্য দর্শন-অভিমত “উপাসনা'র [01295] 
অনুরাপ | “সম্যকসমাধির' অন্যনাম 'ধ্যান' | অষ্টাঙ্গিকমার্গের প্রথম 
সাতটি সোপান অতিক্রম ক'বে, নির্ধাণার্থী সকল অশুতভাবনামুক্ত হয এবং 
মার্গেব শেঘ সোপান “সম্যকসমাধির” অধিকারী হয়। জম্যকসমাধিব 
সহাযক সাতটি সোপানকে “সপ্ত-সমাধি-পবিষ্ষাব* বলা হযেছে । 

চারটি ধ্যান “সম্যকসমাধি'র চারটি স্তর । প্রথম ধ্যান; কাম ও 
অশ্তততাবনা ত্যাগ ক'রে বিতর্ক ও বিচার থেকে উৎপন্ন বিবেকজনিত 
নির্ভন জীবনেব প্রীতি ও সুখপুর্ণ অবস্থা । দ্বিতীয় ধ্যান ঃ ও 
বিচাব অতিক্রম ক'বে, অধ্যাত্বপ্রশান্তি লাভ ক'বে, চিত্তের একাগ্রতা 
সাধন দ্বাবা বিতর্ক ও বিচাববিহীন সমাধিজাত প্রীতিসুখপুর্ণ অবস্থা | 
তৃতীয় ধ্যান ; প্রীতিব অবস্থা অতিক্রম কবে উপেক্ষাভাৰ লাভ কবে 
প্বৃতিমান, আত্মমোহবহিত মমপ্রজ্ঞ অবস্থা | চতুর্থ ধ্যান £ স্বখ ও দুঃখের 
অতীত হ॥ষে, সুখছৃংখবহিত, উপেক্ষা ও স্মৃতি ছারা পরিস্তদ্ধ অবস্থা | 

অহম্-বোধেব বিলুপ্তি এবং সত্তাব সংগে অভিন্নায়নহই ব্যানেন 
লক্ষ্য | ধ্যানচর্চা বৌদ্ধশ্রমণের প্রাত্যহিক আচবণের অংগীভুত | 

বৌদ্ধমতে ধ্যান [ সম্যকসমাধি ] লক্ষ্য নয়,ধ্যান উপায় বা পথ । 
ধ্যানের লক্ষ্য একান্ত নির্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোব 
ও নির্যাণ | ধ্যান নৈক্্ম্য বা উদ্যমহীন অবস্থা নয় | বুদ্ধের 
জীবনই তার প্রমাণ । চতুর্থ ধ্যানে চিত্ত সমাহিত, শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নির্দোষ, 
নিষ্পাপ ও মৃত হয়, কর্নোদ্যম লাভ করে । চতুর্থ ধ্যানের পর, চিত্ত 
আরও উচ্চতর সোপানে উঠতে চেষ্টা করে । বৌদ্বগ্রন্থসমূহে পুর্বকথিত 
চাবটি ধ্যান ছাড়া আরও উচ্চতর পাঁচটি ধ্যানের কথা বলা হয়েছে । 
আলোচিত প্রথম চারটি ধ্যান রূপমূলক এবং পরের পাচা অরূপমূলক | 
পঞ্চম ধ্যান £ এ অবস্থায় সাধক সকল রূপমুলক জ্ঞান, ইন্দ্রিয়বিঘয়। ও 
নানাত্ববোধ অতিক্রম করে | “আকাশ অনস্ত"--শুধূমাত্র এই জ্ঞানই 
প্রকাশিত হয় এবং সাধক আকাশের দিকে অনস্ত আয়তনে বিহার করেন । 
বষ্ঠ ধ্যান; এ অবস্থায় 'আকাশেব অনস্ত আয়তন” জ্ঞান অতিক্রান্ত হ'য়ে, 
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সাধক বিজ্ঞানের অনস্ত আয়তনে বিহার করেন | সপ্তম ধ্যানঃ এ 
অবস্থায় 'সাধক বিজ্ঞানের অনস্ত আয়তন? জ্ঞান অতিক্রম ক'রে, “কিছুই 
নাই”_-এভাবে আকিঞ্চন্যের অনস্ত আয়তনে বিহার করেন | অষ্টম 
ধ্যান £ এ অবস্থায় “সংজ্ঞা [95102000] বা অসংজ্ঞান নাই,'__এই 
জ্ঞানে সাধক বিহার করেন । নবম ধ্যানহ এ অবস্থায়, সাধক অষ্টম 
ধ্যানাবস্থার জ্ঞানকেও অতিক্রম কবেন । তখন, বেদনা [9905910101] ও 
সংজ্ঞা থাকেনা, -প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সাধকেব সকল পাপ বিনষ্ট হয । 


সম্যকসমাধি ও ব্রহ্মবিহার 


বৌদ্ধমতে, সম্যকসমাধি* ও ব্রন্নবিহার? তিন । জম্যকসমাধিজনিত 
চিত্তবিমুক্তিকে 'অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুক্তি* 'আকিঞ্চন চিত্ত-বিমুক্তি* ও "শূন্যতা 
চিত্ত-বিযুক্তি' বলে। সমাধির উচ্চতম স্তরে বাহ) বিষয়ের চিস্তা থাকেনা 
ব'লে, তাকে অনিমিত্ত' [ নিমিত্তবিহীন ] বলে । এ অবস্থায় “কিছু নাই" 
ব'লে চিন্তা হয়। তাই, তাকে 'আকিঞ্চন' বলে । আমিত্ব বা মমত্ববোধ 
নহিত ব'লে, এ অবস্থাকে 'শুন্যতা'59ও বলা হয । পক্ষান্তবে, ঝুন্নবিহাবজন্য 
চিত্ত-বিযুক্তিকে “অপ্রমাণ চিত্ত-বিযুক্তি' বলে । কাবণ, এই মুক্তিতে 
চিত্তেব প্রপাবতা বাড়ে । এই মুক্তি অপীম ও প্রমাণ [পরিমাণ] নহিত। 
'বল্নবিহাব? “সম্যকসমাধিব'ই মত উপাঘ এবং উভযেব লক্ষ্য একই । 
উভযপথেই বাগ, দ্বেঘ 'ও মোহবহিত হ'যে সাধক অর্তত্ব প্রাপ্ত হযে নিবাণ 
লাভ কবে। 


মার্গসত্য ও বৌদ্ধ বিধিশাস্ত্ 


বুদ্ধ যে অষ্টাঙ্গিকমার্গের কথা বলেছেন, তাবই মধ্য দিবে, বৌদ্ধ বিধি- 
শাস্ত্রের স্বপ বোঝা বায় । মার্গসত্যে প্রধানভাবে তিনটি পদার্ 
বয়েছে,_ প্রজ্ঞা, শীল, সমাধি | তৃষ্ণা থেকে বিচিত্র বিঘয় জন্মায় । নান! 
বিষয়ের জালে মান্রঘ জড়িত। প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি বিঘযের 
বেড়াজাল থেকে মানুঘকে মুক্ত করতে পারে । ভাবনা ও কর্ণই পাপ। 
শীল মান্ধুঘকে সকল পাপ থেকে সরিষে বাখতে পারে | “শীল* বলতে 
নানা সদৃগুণকে বোঝায় । সত্যনিষ্ঠা, সন্তোঘ, অহিংস।, প্রভৃতি শীলের 
অস্তরতি। চারটি আযধসত্যের সম্যক ধ্যানকে “সমাধি বলে। চিত্তের 
প্রশান্তি এবং অন্যের কাছ থেকে যে সব সত্য পাওয়। যায়, তার সম্যক 
তাৎপর্য উপলক্ধি,-এ ছুটিই সমাধির লক্ষ্য। আধসত্য চারটির সম্যক 
জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলে । যে কোনও ভারতীয় দার্শনিকের মত, বৌদ্ধগণও 
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মনে করতেন, জ্ঞানের সঙ্গে নৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । 
বিধি ও নিঘেধ অনুসারী জীবনই নৈতিক জীবন। বিধি অনুসারে সম্যক 
জীবন যাপন করতে গেলে, সম্যকজ্ঞান প্রয়োজন । আবার বিধি অনুসারে 
সম্যক জীবন যাপন না করলে, সম্যকজ্ঞান লাভ করা যায়না । চিত্তকে 
সকল অশ্তভভাবন৷ থেকে মুক্ত ক'রে, শুতভাবন৷ পুর্ণ করার পর, ইন্দিয় 
এবং নানা আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই পুরণভ্ঞানী হওয়া যায়। 
সম্যকজ্ঞান লাভের পর, সংকল্প-বাক্‌-কর্মীন্ত-আভীব-ব্যায়ামের সাহায্যে 
চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, সেই চিত্তই সম্যক সমাধি লাভ কবতে পারে । 
অষ্টাঙ্গিকমার্গ আলোচনা করলে বোঝা যায় যে বুদ্ধ ছিলেন মধ্যপন্থী | 
বুদ্ধ মনে করতেন, সংসারী ও সন্ন্যাসী, দুযেরই পক্ষে মার্গসত্য পালনীয় । 
চূড়ান্ত সম্তোগের জীবন এবং কঠোর নিগ্রহের পথ,--এ ছু'যের মধ্যপথ 
নিয়েছেন বুদ্ধ। তাঁর মতে, চূড়ান্ত সম্তোগের জীবন “হীন, গ্রাম্য, 
ইতর-্জন্ভোগ্য, অনার | অন্যদিকে, কঠোর নিগ্রহের পথ “ছুঃখময়, 
অনার্ধ, অনর্থ-সংযুক্ত দেহ-নিধ্যাতনের' পথ | এভাবে, 'সংযুক্ত-নিকায়ে? 
হাটি পথের 'কথা বলা হযেছে। বুদ্ধ মনে করেন, তিনি যে মধ্যপথের 
কথা বলেছেন, সে পথে বিচরণ করলে, সম্যক ভ্তান ও দৃষ্টি হয, চিত্ত 
প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা, সম্বোধ ও নিবাণ লাভ করা যায় । 

বুদ্ধমতে, নিরবাণলাভের ব্যাপারে কৃপা বা করুণার (078০০) অবকাশ 
নাই । যেনিবাণ পেতে চায়, তাকে নিজেরই জ্ঞান ও কর্ণের সাহায্যে, 
নিবাণ লাভ কবতে হবে। ঈশ্বরের প্রসাদ কিংবা গুরুভক্তি নয়, 
আত্মপ্রয়াস ও আত্মসংযমই নির্বাণের পথ | গুরু শুধু পথ দেখাতে পাবেন । 
পথে ঠিকমত চলাব ব্যাপারটি নির্বাণকামীরই দায়িত্ব | এব্যাপারে, 
অন্য কারও কিছুই করার নেই । নিবাণলাভের ব্যাপারে, বুদ্ধ জন্ম কিংবা 
বর্ণের ভিত্তিতে অধিকারী ও অনধিকারীর ভেদ মানেননি | তার মতে, 
যে কোনও ব্যক্তিই নির্বাণে অধিকারী । তবে, পথ মাত্র একটি | সেটি 
হ'ল অষ্টাঙ্গিকমার্গ ॥ আত্মপ্ররাসের দ্বারা বিঘয়ের উপর আধিপত্য অর্জনের 
শক্তিলাভই অষ্টালিকমার্গের লক্ষ্য । বুদ্ধ যে ধ্যান ও যোগের কথা 
বলেছেন, তা কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে 
ঠিকতাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে, তাদের সম্যক বিকাশ হয়। এই 
সম্যকবিকাশই অষ্টাঙ্গিকমার্গে বিচরণের ফল । 


নির্বাণ 
২ব্যুৎপত্তির দিক থেকে, “নিবাণ' মানে “নিভে যাওয়া, কিংবা "শীতল 
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হওয়া! | অনেকে নিবাণের “নিভে যাওয়াঃ অর্থ গ্রহণ ক'রে বলেন, "নিরাণ' 
মানে “সত্তার অবলুপ্তি' | এর৷ বলেন, বাসনাই জীবন। জীবন দঃখস্বকপ। 
বাসনাব নাশে হুঃখ নাশ হয়। ফলে, জীবনেরও নাশ হয় । এভাবে 
নির্বাণকে পুর্ণ বিনষ্টি অর্ধে গ্রহণ করা হয়।১'অন্য অনেকে বলেন, নির্বাণ 
মানে 'শীতল হওয়াঃ। নিবাণ পর্ণবিনাই হ'তে পাবেনা | যে কামনা- 
বাসনা মানুষকে উত্তেজিত ক'রে দুঃখের দিকে নিয়ে যায়, তাদেব 
পুর্ণনাশই নির্বাণ |  'দীঘনিকায়ে বলা হযেছে, কামনা-বাসনান পর্ণ- 
বিনা্টই নিবাণ। মনে হয়, “নিভে যাওয়া” ও শীতল হওয়া”, দাটি অর্থেই 
“নিবাণ' শব্দটিকে গ্রহণ করা উচিৎ। ১দূটি অর্থ নিবাণের ইতিবাচক ও 
নেতিবাচক দিকের নির্দেশ ক'রে । নির্বাণের স্ববূপ নিয়ে বিভিন্ন 
বৌদ্ধ দারশশনিকদের মতভেদ রয়েছে । কিন্তু, তারা পকলেই এবিঘযে 
একমত যে, সত্তার চুড়ান্ত অবস্থাই নির্বাণ এবং বাক্য ও বুদ্ধি তাকে 
প্রকাশ করতে পারেনা । “অ-জাত, অ-ভুত', “অ-স্থষ্ট' প্রভৃতি নিঘেধাত্বক 
শব্দেব সাহায্যে নির্বাণেব কথা বলা হয়েছে । নানা বৌদ্ধগ্র্থে নিবাণ 
সম্পর্কে একই কথা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে । “নির্বাণ এমন একটি 
অবস্থা, যেখানে পৃথিবী, জল, দিকচিহ্ৃহীন দেশ, সীমাহীন চৈতন্য প্রভৃতি 
কিছুই নাই । “আসা”, '“যাওয়াঃ, “স্থিব' উৎপত্তি*, “বিনাশ' প্রভৃতি 
কোনও শব্দই নিবাণে প্রযোজ্য নয়। নিবাণ স্বরূপতঃ অনিবচনীয় 
হ'তে পাবে । কিন্তু, নির্বাণের নিছক নেতিবাচক বর্ণনাঁষ অস্বিধা ঘটে । 
নিবাণ অভাবাত্মবক অবস্থা বা শুন্যতামাত্র হ'লে কোনও মানুঘই বুদ্ধ- 
প্রবতিত কঠোব নীতিমার্গে বিচবণের দ্বারা তাকে লাভ কবতে উৎসাহী 
হ'তে পারেনা | ভাবাত্বক লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য মানুষ হযে কোনও 
কঠোর নীতি অবলম্বন করতে পাবে । ফলে, চরমলক্ষ্য হিসাবে “নিবাণ' 
নিরর্থক হয়ে পড়ে । এককথায়, নিবাঁণের নিঘেধমুখে বর্ণনা, বৃদ্ধবাণীব 
তাত্পধকে পরাস্ত করে | একাবণে, অনেকে নিবাণ সম্পর্কে ইতিবাচক 
ব্যাখ্যা দেন । এদের মতে, নিবাণ পরমসত্তাম্ব্পপ। এই পরমসত্তা সকল 
দুঃখ ও পরিণামের অতীত, অবিকৃত, স্থির, শান্ত, অবিনাশী, নিলুঘ, শাস্তি ও 
আনন্দময় | নিবাঁণ একটি দ্বীপ, আশ্রয়, পরম লক্ষ্যস্থল | তথাগতেব 
অতিস্বত্যুর অবস্থাই নিবাণ | নির্বাণ বিনাশের নামান্তর নয়। কয়েকটি 
বিঘয় সম্পর্কে বুদ্ধ কোনও মতামত দেননি । “নিবাণ' সেই' বিঘয়সমূহেব 
অন্যতম | বুদ্ধ যেন নিবাণকে অনিবচনীয় অবস্থা বলতে চেয়েছেন। 
তবে, অনির্বচনীয় ও অভাবাত্বক অভিন্ন নয়। কোনও কোনও দার্শনিক 
মনে করেন, উপনিঘদীয় মোক্ষ থেকে বুদ্ধকঘিত নির্বাণ ভিন্ন নয় । 
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নির্বাণলাভের অর্থ শাশৃতসত্তা লাভ। যারা নির্বাণকে ভাবাত্বক অবস্থা বলেন, 
তাদের কারও কারও মতে, নিবাণের স্বরূপ বাক্য, মন ও বুদ্ধির অতীত । 

বুদ্ব-অভিমত নিবাণ' কি, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা 
কঠিন । এ ব্যাপারে মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসতে গেলে পর্বে বিভিন্ন 
বৌদ্ধ দীর্শনিক, স্ব স্ব দৃষ্টিভংগী অনুসারে, নির্বাণ সম্পর্কে যা বলেছেন, 
সেগুলি আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এসব আলোচনা মধ্য দিয়ে, 
নিবাণ সম্পর্কে একট। ইংগিত !পাওয়া যেতে পারে । তবে, বিভিন্ন মত 
আলোচনাঁকালে, মনে রাখা দরকার, বৌদ্ধদাশনিকদের মধ্যে কেউই 
নির্বাণকে অতাবাত্বক অবস্থা মনে করেননি | এর! প্রত্যেকেই নির্বাণকে 
ভাবাত্বক অবস্থা বলেন । তাহ'লে তাদের মধ্যে মতভেদ কেন ? বিভিন্ন 
বৌদ্ধ দাঁশনিক স্বতগ্্র দর্শনসমূহেব স্থাপয়িতা | বুদ্ধ নানাসময়ে, বিভিন্ন 
অবস্থায়, অনেক বিঘষয়েব মত, নিবাণ সম্পর্কেও বিভিন্নপ্রকাব, এমনকি 
শাপাত-বিপরীত কথাও বলেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ স্ব স্ব দৃষ্টিতংগী 
অনুসারে নিবাণের নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন | এইসব বিভিন্ন, এমনকি বিপকীত 
বক্তব্যের মধ্য থেকে, বদ্ধ নিবাণ সম্পর্কে নিজে কী বলতে চেয়েছেন, 
তা নির্ণয় কবা দুর । তবে, সিদ্ধান্তে আসতে গেলে, একটি কথা 
বিশেঘভাবে মনে বাখা দরকাব | যে কোনও বিঘযেব মত, নির্বাণ সম্পর্কে 
বদ্ধেব নান! বক্তব্য যে বিপবীত মনে হয়, তাব কারণ আমাদের অবিদনা- 
প্রসত ব্যবহারিক-বৃদ্ধি। সংস্কাবভেদই বৃদ্ধিভেদেব কাবণ | বুদ্ধিভেদেব 
ফলে, নান] মানুঘের ব্যবহাবিক-বৃদ্ধিও ভিন্ন । অবিদ্যা সংস্কাবের হেতু । 
বিতিন্ন বৌদ্ধ দার্শনিক তাদের স্ব স্ব ব্যবহারিক বুদ্ধির আলোকেই পৃথক 
পৃথক দর্শন গড়ে তুলেছেন এবং তদনূসারে নিবাণ সম্পকে ভিন্ন ভিন্ন 
সিদ্ধান্তের অবতাবণা কবেছেন | দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি সবই ব্যবহারিক- 
বৃদ্ধি প্রসূতি | স্ুতবাং, বিভিন্ন দারনিকমত আলোচনা কবতে করতেই, 
নিবাণ সম্পর্কে একটি ধারণ! গড়ে তুলতে চেষ্টা কবতে হবে। 

প্রাচীন বৈভাঘিক ((স্থবিরবাদী ) বলেন, আত্বা স্বূপতঃ অচেতন 
দ্রব্যমাত্র। দেহের সংগে সংশ্রিষ্ট হবার সংগে সংগে, এই অচেতন দ্রব্যস্বৰপ 
আত্মা কয়েকটি মানসিক অবস্থা! উৎপাদন করে| পুনবায, দেহের 
সংগে অসংশ্রিষ্ট হ'লে, আত্বা মানসিক অবস্থাব উৎপাদন থেকে বিবত 
হয়। আত্মার দেহ-অসংশিষ্ট অবস্থাই নিবাণ। নিবাণ-প্রাপ্ত অচেতন 
দ্রব্যরূপ আত্বাতে সুখ কিংবা দুঃখাবস্থা থাকেনা | নিবাণ সুখকর কিংবা। 
আনন্দময় অবস্থা নয়। 

নব্যবৈভাঘিক এবং সৌব্রান্তিকমতে, আত্মা দ্রব্য নয়। সৎকাযদৃষ্টি 
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(30518106-৬16৬) এবং তার সহকারী কামনা-বাসনা-জন্য সংস্কারবশে 
প্রবহমান, একে অন্যের সংগে অসংযুক্ত ধর্মসমূহের (916100715) সমাহাবই 
ব্যবহারিক-সৎ বস্ত। এভাবে, অনুরূপ ধর্মসমূহের সমাহারই আত্মা | সৎকায়দৃষ্টি 
ও সহকারী কামনা-বাসনাজন্য সংস্কারের প্রভাষে ধর্মসমূহ উপাদানস্বনধ 
উত্পাদন করে । হেতুসাপেক্ষ সত্তাই-উপাদানস্বন্ধ । উপাদান স্কন্ধমাত্রই' 
দুঃখের উৎপাদক | ধর্ম (৮10০) পালন ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন সমন্িতি 
প্রজ্ঞার ব্যাপার দ্বারা ধর্মসমূহ (€17100$9) একে অন্য থেকে বিশ্রিষ্ট হয 
এবং তাদের পরম্পর-অসংশ্িষ্ট অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে । [ প্রতিসংখ্যা- 
নিবোধো যো বিসংযোগঃ পুথকৃ*শঅভিধ্মকোঘব্যাখ্যা |] বিকাবেৰ 
উৎপাদক সংস্কারসমূহ নিরুদ্ধ হওয়ায ধর্মসমহ তাদেব অনাএব (ঘ10061100) 
অবস্থায় বিদ্যমান থাকে । বৈভাঘিক কিংবা অন্য যে কোনও বৌদ্ধ- 
দার্শনিকমতে, নিবাণ কখনও শুন্যতার নামান্তর নয়। বৈভাঘিক ও 
শৌত্রান্তিকগণ মনে করেন, "অস-স্কৃত ধর্ম-অবস্থাই নির্বাণ । দৃশ্যমান, 
ব্যবহারিক সংসাবের অন্তবালে বর্তমান যে হেতু-নিবপেক্ষ পরমার্গসত্তা, 
তাই-ই “অসংস্কৃত ধর্ন* | একথ। সত্য যে, নিবাণে সংসাব-প্রবাহের বপ ও 
উজ্ভুলতা থাকেনা | তবুও, এই নিবাণ রাপ অসংস্কৃতধশ্ন পনমার্থ-সত্বস্তুই | 
তখাগতেব মৃত্যুব অতীতি অবস্থাই নির্বাণ | তাই, কোনও লৌদ্ধই 
নিবাণেব সত্তা অস্বীকার কবেননি। তাঁলা ওধুমাত্র বলেন, নিবাণ 
অব্যন্তড। নিবাণ অসংস্কৃত। তাই, সংস্কৃত সাংসাবিক বস্তৃব মত, ভাঁবাভ্রক 
নয, কিংবা উতৎ্পভি-স্থিতি-বিনাশেব অধীন নয | নিবাণ বস্তমাত্রেন 
পূর্ণ বিনাশও নয়। তাই তা অভাবান্বক নব । বৈভাঘিকগণ দ্বণ্থহীন ভাঘাষ 
বলেছেন, নিবাণ অভাবাত্বক অবস্থা নয। সংস্কারসম্ুহেব অভাববিশি 
একটি ধর্মই নির্বাণ । নিবাণ একটি ভাবাত্বক অবস্থাই | তবে, এই 
ভাবাত্বকতা সাংসাবিক বস্তব ভাবাত্বকতা থেকে ভিন । নৈভাঘিক ও 
শৌত্রান্তিকগণ বলেন, সকল সাংসাবিক ভাবাত্বকতা '৪ চিভবভিন নিবোধই 
নির্বাণ | স্বন্ধ বা সংঘাতমাব্রেব বিনাশই নির্বাণ | বন্ধনকালে, মানসিক 
অবস্থাব একটী প্রবাহ চলতে থাকে | নির্বাণ অভাবাত্বক 'অবস্থা নয় | 
নির্বাণ ঘটলে, সংস্কৃত ধর্মসমূহ অন্য একটি অসংস্কৃত বর্মীবস্থায় (51516 
01 17019078110 8515660০) পরিণত হয । নিবাণ দ্বিবিধ £ সামঘিক 
ও শাশ্ত। সাময়িক নির্বাণকে “অপ্রতিসংখ্যানিবোধও+' বলে। মত্যেব 
সম্যক জ্ঞানের সাহায্যে শাশৃত নির্বাণ লাভ করা যায়। শাশুত-নির্বাণেব 
অন্য নাম, “প্রতিসংখ্যানিরোধ' | বুদ্ধনির্দেশিত মার্গে বিচবণ করলে সত্যের, 
সম্যক জ্ঞান হ'তে পারে । 
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বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন, চিত্তের শ্ুদ্ধতাপ্রাপ্তিই নির্বাণ | “চিত্ত? 
“বিজ্ঞান, “চৈতন্য', “মন', “আত্মা; প্রভৃতি প্রতিশব্দ | 'পর্বদর্শন সংগ্রহে! 
বিজ্ঞান-বাদী কথিত নিবাণের কথা বলতে গিয়ে মাধবাচাধ্য বলেন, যখন 
আমব! নিয়ত-ধ্যানের মধ্য দিয়ে, সকল পুবতন সংস্কার ও ধারণা থেকে 
নিজেদের চিন্তকে মুক্ত করতে পারি, তখন ত্রান্তবস্তন আকাররহিত জ্ঞান 
উৎপন্ন হয । এই অবস্থাকে 'মহোদয়' বলে | শুদ্ধজ্ঞান বা চৈতন্য স্ব্ূপতাই 
নিবাণ | নিবাণে জ্ঞান বিশুদ্ধ হ'যে, তাব স্বরূপ লাভ করে । “নিবাণেব' 
অর্থ সর্ববস্তব নিঘেব নয় । কোন'ও বিঘয়কে অবলম্বন ক'রে, যে বিঘয়- 
বিষঘয়ীভাব উৎপন্ন হয, তান নিঘেবই নিবাণ | নিবাণ চরম, অন্য- 
নিরপেক্ষ, আত্মনাপেক্ষ  (591005667001060), স্বনিবমে বিকশিত অবস্থা- 
বিশেষ | বিঘরসুজনক্ষম, প্রদীপের মত স্বপ্রকাশ, স্বমংবিভ্তির অবস্থাই 
নিবাণ । নিবাণ রূপ শুদ্ধভ্ঞান, নিজের অন্তরে নিহিত শক্তিতেই নানা 
আকাব ( বিঘয়) উৎপাদন করে । নিবাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি লোকাত্তর ও সকল 
দ্বৈতভাবরহিত (ই০০-৫21) ভ্ঞান স্বরূপ | এই ভ্ঞান,_বিঘয় ও বিঘফীব 
দ্বৈতভাব 'এবং ব্যবহাবিক জ্ঞানে প্রকাশিত সকল বিঘয়ীতা ও বিষয়তাব 
অসারতা প্রতিপাদন কবে | বিজ্ঞানবাদী মতে, নিবাণ চতুবিধ £ (১) 
এই নিবাণ 'ধর্মকায়ের, অন্য নাম। সকল বিঘয়ের অন্তনিহিত শুদ্ধ 
অবস্থাই “ধর্মকাষ' । যে কোনও চেতন জীব, নিজের স্বাভাবিক শুদ্ধ ও 
নিফলুঘ সত্তাবলে 'ধর্মকায়' নামক নির্বাণলাভ করতে পারে । (২) উপাধিশেঘ 
নিবাণ £ এই নিবাণে কামনা-বাসনার পূর্ণ নিরোধ ঘটুলেই, দেহ ও 
মন নামক উপাধি, কামনা-বাসনা শুন্যতাবে, অবশিষ্ট থাকে । এই 
নির্বাণে সত্তা সকল গুণ বা বৃত্তি থেকে মুক্ত থাকে | তবুও, এখানে 
জড়ত্বের বন্ধন থেকে যায় । অদ্বৈত বেদান্ত ও সাংখ্যদ্শনে কথিত জীবনমক্তি 
“উপাধিশেষ নিবাণের' সদৃশ । নিবাণ লাভেব পর, সংসারে প্রত্যাবৃত্ত 
বুদ্ধ, উপাধিশেষ নির্বাণের দৃষ্টান্ত | (৩) অনুপাবিশেঘ নিবাণ 2 এব 
অন্য নাম পরিনিবাণ | এই নিরবাণে কোন উপাধির অবশেঘ থাকে 
না । আর্ববিধ জডত্বের বন্ধন থেকে পুর্ণমুক্তিই অনুপাধিশেষ নিবাণ । 
(৪) কেউ কেউ “অপ্রতিচিত নিবাণ' মানেন । এ অবস্থায় নিবাণপ্রাপ্ত 
ব্যক্তি, চডীস্তমুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষমতা থাকা সত্বেও, স্ব ইচ্ছাতেই 
সবভুতের হিতসাধনের জন্য, সংসারে থাকেন । এটি শুদ্ধ ও চরম প্রজ্ঞাব 
অবস্থা | 

মাধ্যমিকগণ বৈভাঘিক ও বিজ্ঞানবাদীর নিরবাণতত্বেরে কঠোর 
সমালোচনা ক'রে, স্বমত স্বাপন করেছেন । বৈভাঘিকমতে, নির্বাণ যে 
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অর্থে ভাবাত্বক, তা মাধ্যমিক দার্শনিক নাগার্জনের কাছে গ্রহণযোগ্য 
নয়। বৈভাঘিক বলেন, নিবাণ ভাবাত্বক ও অসংস্কৃত ( অনুপাদান ) অবস্থা | 
নাগার্্ন মনে করেন, নিবাণ একই সংগে ভাব ও অসংস্কৃত অবস্থা 
হ'তে পারে না । [ভাবশ্চ চ যদি নিবাণযু নিবাণম্‌ সংস্কৃতম্‌ ভবে, 
নাসংস্কৃতো। হি থিদ্যতে ভাব: ক্চন কম্চন ভাবশ্চ যদি নিবাণম্‌ 
অনুপাদায় ততৎ্কথম্‌ | মাধ্যমিককারিকা |] একই যুক্তিতে মাধ্যমিক 
বলেন, বস্তর প্রবাহেব কোনও একটি বিশেঘ ভ্তবে ক্লেশ ও করেব 
বিনাশের কথা স্বীকাব করা যায না। বস্তপ্রবাহেক কোনও বিশেঘ 
স্তরে ক্লেশ ও করেব নিবোধ শন্ভব হ'লে, এবং এই নিবোধই নিব!1ণ 
হ'লে, নিবাণে হেতুসাপেক্ষতা প্রমাণিত হয়। ফলে, নিবাণ আকস্মিক 
ও অনিত্য হ'য়ে পড়ে । যাবা বলেন নিবাণে সকল গত্ভা, সংস্কৃতধন্েন 
অবস্থা থেকে অসংস্কৃত ধর্মের অবস্থায় পরিণত হয়, তাদের সমালোচনা 
মাধ্যমিক বলেন, বস্ত্ব পরিণাম হ'তে পারে না। বা সত, তাব নিঘেধ 
অসম্ভব | ক্লেশ ও কর্ম সৎ হ'লে, কখনও তাব নিরোধ ঘটতে পাবেনা | 

বিজ্ঞানবাদীর নিবাণতত্বেব নমালোচনার মাধ্যমিক বলেন, বিজ্ঞানবাদী 
যে সর্ববিষয়েব সংগে সম্পর্কবহিত শুদ্ধঙ্ঞান রূপ নিবাণের কথা বলেন, 
তা কল্পনাপ্রসৃত, মিথ্যা, অবাস্তব | বিজ্ঞানবাদীমতে “আত্মাঃ “বিজ্ঞান' 'মন। 
“চিত্ত* প্রভৃতি প্রতিশব্দ | মাধ্যমিক বলেন, বিঘযজ্ঞানকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান- 
বাদী কথিত আভ্মসংবেদন (5০110705168) সন্তব নয় | শুদ্ধ নিবিঘয জ্ঞান 
( চৈতন্য ) শূন্যগর্ভ ব'লে অলীক | নাব্যমিকগণ সংসার ( ব্যবহাবিক জগৎ 
ও জীবন ) সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কবতে চান । মাধ্যমিকমতে, 
বিষর়ী ( চৈতন্য বা জ্ঞান) এবং বিঘয়, স্বরূপতঃই একে অন্যের সাপেক্ষ | 
যা সাপেক্ষ-সৎ্, তা পরমার্সৎ বলে বিবেচিত হ'তে পাবেনা | শুধমাত্র 
অন্যনিরপেক্ষমত-ই পরমার্থৎ। “নিবাণ' রূপ পারমাথিক দৃষ্টির আলোকে 
বিজ্ঞানধাদী কথিত “শুদ্ধভ্রান মিথ্যা, অসৎ 1 বিষয় ও বিঘয়ী, চৈতন্য 
এবং তার বিঘয়,_-সবই প্রতীত্যসমুত্পন্ন, পরস্পরসাপেক্ষ । তাই তাব৷ 
স্বভাবরহিত | স্বভাবরহিতত্বই শূন্যতা | ঘা অন্যনিবপেক্ষমৎ্, তাই স্বভাব 
বিশিষ্ট । বিঘয় ও বিঘয়ী,_সবই কল্পনা বা ভাবনাব সি । 

নিবাণ সম্পর্কে, মাধ্যমিকগণ দি ব্যাপারে, বৈভাঘিকদের সঙ্গে একমত 
নন | বৈভাঘিকমতে, নির্বাণে সংস্কৃত (01507516) ধমসমূহ অসংস্কৃত 
(10০761801৬৩) ধর্মসমূহে বস্ততঃই পরিণত হয়। এর বিরুদ্ধে মাধ্যমিকগণ 
বলেন, ধর্ম বা বস্ত্র কোনও পরিণাম বস্তৃতঃ ঘটতে পারে না। ক্রেশ 
সমূহ সৎ বস্ত্র হ'লে, বিনষ্ট হ'তে পাবে না। বস্তব পরিণাম অসম্ভব । 
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শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিতংগীরই পরিণাম ঘটতে পারে | মাধ্যমিক পরিতাঘায় 
'যার প্রহাণ, অর্জন, উচ্ছেদ, নিত্যতা, নিরোধ, উৎপত্তি হয় না, তাই 
নিবাণ' | [স্বতাবেন হি ব্যবস্থিতানাম্‌ ক্রেশানাম্‌ ক্প্ধানাম্‌ চ স্বতাব- 
স্যানপায়িত্বাৎ কৃতে। নিব্বত্তিত যততস্তন্নিবৃত্তযা নিবাণম্‌.....যরদি খলু 
শন্যবাদিন : ক্রেশানাম্‌ স্কন্কানাম্‌ ব। নিবৃত্তিলক্ষণম্‌ নির্বাণম্‌ নেচ্ছস্তি কিং 
লক্ষণমূ তহিচ্ছন্তি। উচ্যতে ; অপ্রহ'ণাম্‌ অসম্পাপ্তম অনুচ্ছিন্নমূ 
অশাশ্বতয্‌ ; অনিরুদ্ধম্‌ অনুৎপন্নম্‌ এতন্‌ নিবাণম্‌ উচ্যতে' | মাধ্যমিক- 
কারিকাবৃত্তি ] প্রজ্জাই নিরবাণেব পথ | মাধ্যমিকগণ বলেন, যা সৎ, তার 
পবিণাম ঘটানো প্রঞ্জার কাজ নয়। প্রজ্ঞা, সত্তা সম্পর্কে আমাদের 
দৃষ্টিতংগীরই পরিবর্তন ঘটায় । পরিণাম মাব্রই জ্ঞানীয় (59৮19০61৬০), 
বস্তগত (01001981021) নয | যা সৎ, তা চিবকাল একইভাবে সৎ। 

মাধ্যমিকগণ বলেন, “ভাব" কিংবা “অভাবের' কোনটিই নিবাণ সম্পকে 
প্রযোজ্য নয | সকল বিশেঘণেব পবামর্শেব ক্ষষই নিবাণ। [ ভাবাভাব- 
পবামরক্ষধনিবাণম্‌ | ] সকর ভাবদৃষ্টি ও অতাবদৃষ্টি বর্জন করলেই নিবাণ 
ল।ত কবা যাষ | মাধ্যমিক বলেন, প্রক্ঞ। বস্তব বপান্তব ঘটায় না,__দৃষ্টি- 
ভংগীতেই পবিবর্তন আনে | নির্বাণ ও সংসাব স্বন্ূপতঃ ভিন্ন নয়। 
পাবমাথিক ও সাংবৃতিক, সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়,একই সম্ভার দুটি অবস্থাও 
নব। দুটি ভিন দৃষ্টীকোণ খেকে একই সত্তাকে পারমাথিক ও সাংস্কৃতিক 
বলা হয | পবমার্থসংই একমাত্র স২। কক্পনাপ্রসূত সাংবৃতিক সত্তা 
(সংসাব) অন্তনিহিত খন্তাই পারমাথিকসত্তা ৷ সৃষ্টিক্ষম-কল্পনার ধারণা- 
সমৃহেব মাধ্যমে প্রতীত পরমার্থসন্তাই “সংসার' । বিকাবসৃষ্টিকারী এই 
ধাবশাসমূহ বর্ঘন কবে, পবশার্ধসন্তাকে যথার্থ স্বপে অনুভবই 
'নিরবাণ? 1 

মাধ্যমিকগণ মনে কবেন, তাদেব নিরবাণতত্বই বুদ্ধেব বাণী-অনুসাবী | 
বুদ্ধ তাবদৃষ্টি ও অভাবন্ৃষ্ট বর্জন করতে বলেছেন । তথাগত, মৃত্যুর পব 
থাকৃন, না-থাকৃন, উভবই হোন্‌ কিংবা কোনটাই না-হোন্-__তার স্ববপ 
সম্পর্কে বল! হয়েছে, তিনি “অব্যাকৃত' (07981555161) | মাধ্যমিকগণ 
বলেন, তাদেব নিবাণতত্বইই তথাগতের অব্যাকৃতস্বরূপের প্রকৃত 
নির্দেশক | 

মাধ্যমিকগণ যে নির্বাণের কথা বলেছেন, তা অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্ন- 
তাবরাপ মুক্তি থেকে খুব বিস্বশ নয় | অবশ্য, মাধ্যমিকদশনে নিবাণকে 
আনন্দস্ব্াপ অবস্থা বল হয়নি । অদ্বৈত বেদান্তমতে, শুধুমাত্র ছুঃখবিযুক্ত 
পবমার্থপত্তাই নয়,_-্সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দস্ববপতাই মুক্তি । বুন্ধভীবই 
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যুক্তি এবং বন্ধ সচ্চিদানন্দস্বূপ । ব্যবহারিক জ্ঞানের বিশ্বেঘণের মধ্য 
দিযে, অছ্বৈতবেদান্তী দেখাতে চেয়েছেন, অন্যনিরপেক্ষসৎ ও অপরোক্ষ 
বন্ই পরমার্থসৎ । সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রন্না পরমার্ীসৎ ব'লে যে কোনও 
জ্ঞান সম্ভব হয় । বন্দ সবব্যাপক, এক ও নিত্য । আমরা যখন 
কোনও ব্যবহারিক বিঘয়কে কেন্দ্র ক'রে স্ুখলাভ করি, তখন, অবিদযা- 
প্রসূতি বিঘয়ের মধ্য দিয়ে সর্বভুতে বর্তমান বন্দানন্দকেই সীমিত ও 
অশুদ্ধতাবে অনুভব করি । মাধ্যমিক এতদর এগোননি | যংসাবের 
( ব্যবহারিক সৎ ) সংগে অবিচ্ছেদ্ভাবে সম্পৃক্ত “নিবাণের' ( পরমাৎ-সৎ) 
নির্দেশমাত্র করেই তিনি ক্ষান্ত হন। অদ্বৈতবেদাস্তী আবও অগ্রসর হ'য়ে 
সচ্চিদানন্দরূপে খননের স্বরূপ নিদ্ধীবণ করেন | দাশনিকভাবে, মাধ্যমিক- 
দের “নির্বাণ নিবিশেঘ । আনন্দ কিংবা কল্যাণের দ্বাবা তাকে বিশেঘিত 
করা যাঁবনা | আধ্যাত্বিক বিচাবে, নিবাণ তথাগতেৰ সংগে অভিহ্ন । 
স্চতন্যময় সত্তাব লোকোত্তব জীবনই নিবাণ | 


॥ ক্ষণিকতাবাদ ॥ 
[ক] প্রাচীন বৌদ্ধমত 


যে সব বস্ত্ব আমবা সচবাচব জানি, তাদেৰ অনেককেই এক ও শ্ডিব 
ব'লে মনে কবি। প্রাচীন বৌদ্ধ দাশনিক মনে কবেন, আমাদেল এহ 
জ্ঞান ও ব্যবহার অবিদ্যাপ্রসূত । আমলে, এক ও স্থির রূপে প্রতিভাত 
বস্ত, অসংখ্য সদৃশ ক্ষণিক বস্তরই প্রবাহ । এই প্রবাহই, বৌদ্ধ পবিভাঘায, 
সন্তান এবং এর অন্তর্গত প্রতিটি “ক্ষণ বা বস্ত “সন্ততি' | প্রাচীন 
বৌদ্ধগণ বলেন, বৃদ্ধেব উপদেশ থেকে বোঝা যায়, তিনি প্রত্যেক সং 
বস্তকেই ক্ষণিক বা অনিত্য মনে কবতেন। একটি বস্ত যে ক্ষণে জন্মাৰ, 
তার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয় এবং বিনাশের সংগে সংগে, বিনাশক্ষণেই 
অন্য একটি সদৃশ বস্তু জন্মায় | আমরা অবিদ্যাপ্রসূতি জীবনে, ব্যবহানেল 
স্রবিধার জন্য, কালের নিরবধি প্রবাহকে নান৷ ভাগে ভাগ করি । তনে, 
এইসব “ভাগ' প্রতীতিগম্য | প্রতীতিগম্য “ভাগ কে অবলম্বন কবেই, 
লোকায়ত জীবন ও ব্যবহার চলে | প্রাচীন বৌদ্ধ বলেন, যুক্তি ও বিচাবে 
বোঝা যায়, এই প্রতীতিগম্য নানা 'ভাগ'কে ভাগ করতে করতে 
এমন একটী “ভাগে' পৌছানো সম্ভব, যাকে লৌকিকভাবে আব ভাগ 
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রক্ষা করার জন্য, নব্যবৌদ্ধদার্নিক, সমকালীন দর্শনের ভাঘা ও যুক্তি 
আশ্রয় ক'রে, সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন । 

নব্যবৌদ্ধ বলেন, যা সৎ, তা অর্ধক্রিয়াকারী | তাই, তা ক্ষণিক। 
য। অর্থক্রিনাকারী, তা কার্য উৎপাদন করে। সৎ বস্তুই কার্য জন্মাতে 
পারে | অসতের পক্ষে কার্য জন্মানো সম্ভব নয়। এসবই সকলের 
অনুভবে প্রমাণিত ব'লে নব্যবৌদ্ধ মনে করেন। আকাশকুস্রমৈর মত 
অসৎ পদার্থ কোনও প্রয়োজন সাধন করতে পারেনা | ঘট, পটের মত 
সৎ বস্তহই কোনও না কোনও প্রয়োজন সাধন করতে পারে । প্রয়োজন 
সাধন করাই কার্য উৎপাদন কবা । নানাবস্তর প্রয়োজন নানারকম হ'তে 
পারে । ঘটেব প্রয়োজন, জল আনা | বীজের প্রযোজন অঙ্কুব জন্মানো । 
বীজে অঙ্কুর জন্মানোর ক্ষমতা থাকে । তাই, তা অস্ক্রের উৎপাদক হয । 
নব্যবৌদ্ধদারশনিক বলেন, বীজ স্থিবদ্রব্য হ'লে, অঙ্কব নামক কার্যে জনক 
হ'তে পারতনা । বীজের অর্থক্রিয়াকাবিতা বা কাযজনকতা থেকে 
প্রমাণিত হয়, বীজ স্বর্পতঃ ক্ষণিকই | যদি বল! হয় স্থিব বীজই অস্কবের 
উৎপাদন করে, তাহ'লে, ঘরেব বীজও, যে মাঠেব বীজেরই মত অঙ্ক 
নামক কার্ জন্মাতে সক্ষম, তা বলা উচিত। কাবণ, বীজ স্থির হ'লে, 
যা ঘরের বীজ, তাই-ই মাঠের বীজ | দু"য়েব মধ্যে কোনও ভেদ থাকতে 
পারেনা । নব্যবৌদ্ধ বলেন, বাস্তব ঘটনা স্থিরদ্রব্যবাদীর বক্তব্য সমর্থন 
কবেনা | বস্তৃতঃ, মাঠেব বীজই অস্কুরের জনক হয়,_ঘবের বীজ তা 
হয়না । জল, হাওয়াযুক্ত তৈরী মাটিতে ছডানো বীজ থেকেই অঙ্কৃব 
উৎপন্ন হর | স্থিবদ্রব্যবাদী বলতে পাবেন, কাৰ উৎপন্ন করার জন্য, 
বীজেব কয়েকটি সহকারী কারণ দরকার | মাটি, জল, হাওয়া ইত্যাদি 
এই সহকারী কাবণ। সহকারী কারণগ্লো হাজির হ'লেই, বীজ অঙ্কুব 
নামক কাধ উৎপাদন কবে | ঘরেব বীজেব ক্ষেত্রে সহকারী কারণগুলি 
থাকেনা । তাই, তা অস্কর উৎপাদন করেনা | উত্তরে নববৌদ্ধশনিক 
বলেন, সহকারি কারণ থাকার ফলেই বীজ অঙ্করজননে সমর্থ হ'লে, 
কাধজননশক্তাটি বীজের পক্ষে বে স্বাভাবিক নয়, তা মানতে হয়। 
য্দি কার্বজননশক্তিটি বীজেন পক্ষে স্বাভাবিক হ'ত তাহঃলে, সেই বীজ 
কোনও সহকাবী কারণেব অপেক্ষা না ক'রেই, অঙ্কুর জন্মাতে পারত। 
বস্তত:, তা হয়না বলেই মানতে হয় যে, কারজননশক্তিটি বীজের পক্ষে 
স্বাভাবিক নয। এবপর, নব্যবৌদ্ধ বলেন, কার্জননশক্তি বীজেব পক্ষে 
স্বাভাবিক না হ'লে, কোনও সহকারী কাবণের সাহায্য নিয়েও ত৷ 
অন্কব জন্মাতে পাবতনা । ঘেমন, পাথবেব স্বভাবে অঙ্কুর উৎপাদন 
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কবাব শক্তি থাকেনা । তাই, মাটি, জল, হাঁওষ। প্রভৃতি সহকারী কাবণ 
থাকলেও, পাখব থেকে বীজ জন্মাতে পাবেনা । এসব যুক্তি ও তথ্যে 
সাঙশয্যে নব্যবৌদ্ধ গিদ্ধান্ত করেন, স্থিবদ্রব্যের পক্ষে কার্য উত্পাদন 
কবা সম্ভব নয়। স্থ্িবদ্রব্য অর্বক্রিধাকারী হ'তে পারেনা । যা ক্ষনিক, 
তাই অর্থক্রিযাকাবী হ'তে পারে। ক্ষণিকদ্রব্যেবই পক্ষে কার্ধ উৎপাদন 
কবা সন্ভব। যা অর্থক্রিরাকারী, তাই সৎ। স্বুতবাং যা সৎ, তা ক্ষণিক | 

নবাবৌদ্ধ আবও বলেন, যি তর্কের খাতিবে মেনে নেওয়। হয, 
সহকারী কারণ থাকার ফলেই, কারণ কার্য জন্মাতে পারে, তাহ'লে 
প্রশ্ন ওঠে, সহকারী কাবণগুলিব কাজ কি? তাবা কী প্রধান কাবণে 
( এখানে, “কীজ* ) কোনও শক্তি উৎপাদন করে, যার সাহাযো তা 
কার জন্মায়? যদি তা হয়, তাহ'লে, প্রধান কারণ নয়, সহকাকী 
কাবণকেই কাধজনক বলা উচিত । কারণ, সহকারীকারণজন্য শক্তিই কাধ 
জন্মায় । অন্যদিকে, যদি বল। হয়, সহকারী কারণ, প্রধানকারণে কোনও 
শন্তি উৎপাদন কবেনা এবং প্রধান কাব্ণটি তার স্বাভাবিক ক্ষমতীতেই 
কাধ উৎপাদন করে, তাহ'লে, মানতে হয হে, কাধ-উৎ্পাদনে সহকাবী 
কাবণের কোনও ভুমিকা নেই | ফলে, “সহকারী কারণ” নামটিই 
অনথ্ক হ"য়ে পড়ে । কারণ, যারা কার্য জননে, প্রধান কারণকে সাহায্য 
কনে, তার্দেরই “সহকারী কারণঃ বল। যায় । 

স্থিরদ্রব্যবাদী বলেন, প্রত্যেক কারণই নিজের কাধ উৎপাদনে 
সমর্থ |। কারণতাই সামঘ্য বা শক্তি । তবে, কাবণের স্বভাব এমনই 
যে সহকারী কারণের সঙ্গে মিলিত হণযেই, ত1 কাধ উৎপাদন করে। 
এসব্বেও, প্রধান কারণের কার্য জননশক্তি এবং সে ব্যাপারে সহকারী 
কাবণের “সহকারীত্বেব* হানি হযনা । নব্যবৌদ্ধ মনে করেন, সহকারী 
কারণ? স্বীকাব কবাতে সমস্যাব ত্থাষ্ট হয় । কোনও কাধ্যের বিভিন্ন কারণেব 
মব্যে কোনটি প্রধান, কোনটি বা সহকাবী, তা নির্ণযঘ কবা সম্ভব নয় | 
স্থিবদ্রব্যবাদী বলতে পারেন, যে কারণ কাধ্য উৎপাদনে প্রধান কারণকে 
সাহাব্য করে, তাই সহকারী কাবণ | উত্তবে নব্য বৌদ্ধ বলেন, সেক্ষেত্রে 
প্রশ ওঠে, সহকারী কারণেব “সহায়তার' স্বরূপ কি? সহকারী' কারণ 
দ্বারা প্রধান কারণে কাযধজননশভ্তি জন্মানোকে সহকারী কারণের 
“সহাযতাঃ বলা চলে না । কাবণ, প্রধান কাবণের স্বভাবে কারজননশক্তি 
না থাকলে, সহকারী কারণের পক্ষে প্রধান কারণের সেই শক্তি জন্মানো 
সম্ভব নয় । যে কাবণেব স্বভাবে কার্জননশক্তি থাকেনা, তা অন্য কারণের 
সাহায্য নিয়েও, কার্য উৎপাদন করতে পারেনা | 
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স্থিরদ্রব্যবাদীর বক্তব্য নিরাসের পর, নববৌদ্ধ নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করেন | তিনি বলেন, বীজ অঙ্করের কারণ হ'লেও, একমাত্র কারণ 
নয়। যে বীজ অংকুর উৎপাদনে সমর্থ, তার একটি “বিশেষ শক্তি 
মানতে হয় | নববৌদ্ধের পরিভাঘায়, এই শক্তির নাম “কর্বজ্রপতা+ | ঘরের 
বীজ, বীজই | কিন্তু, তার “কৃর্বদ্রপতা* নেই । তাই, তা অংস্কূর জন্মাতে 
অসমর্থ । মাঠের বীজ অঙ্কুর উৎপাদন করে | যে ক্ষণে অন্র 
উৎপন্ন হয়, তার অব্যবহিত পুবক্ষণেই বীজটি ক্র্বদ্রপতা* নামক 
বিশেষ শক্তি লাভ করে। কার্য উৎপন্ন হবার যে ক্ষণ, তার অব্যবহিত 
পূর্বে যেমন একটি ক্ষণ থাকে, তেমনই সেই অব্যবহিত পুবক্ষণের 
পূর্বে ক্রমান্সারে অনেক ক্ষণ থাকে । নব্য বৌদ্ধ বলেন, অব্যবহিত 
পূর্বক্ষণের বীজ ছাড়া, তারও পুব পুব ক্ষণগুলির বীজে “কবন্রপতা" 
থাকেনা । যদ্দি তা থাকত, তাহ'লে, সেই পুর্ব পুর্ব ক্ষণের বীজও তাদের 
প্রত্যেকের পরক্ষণসমূহে অঙ্কুর উৎপাদন করত | অথচ, তারা তা করেনা | 
নব্য বৌদ্ধ বলতে চান, বীজ স্থিরদ্রব্য হ'লে, অঙ্কুর উৎপন্ন হয়না | কারণ, 
স্থিবদ্রব্য অর্থক্রিয়াকারী হতে পারেনা | নব্যবৌদ্ধ বলেন, যে ক্ষণে বীজ 
অন্কর উৎপাদন করে, তার পুর্বকালের বহু অতীতক্ষণ থেকে অস্কর-উৎপত্তির 
পর্বক্ষণ অবধি একটি “স্থির বীজ' থাকতে পারেন | যদি তা৷ থাকত, তাহ'লে, 
স্থিরবীজটি যতকাল অভিন্নবূপে সৎ, ততকালই “কর্বদ্রপতা' বিশিষ্ট হ'ত 
এবং সেই সমগ্র সত্তীকালেই বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হ'ত । 'বস্তৃতঃ 
তা হয়না । তাই, মানতেই হয় যে, যে ক্ষণে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তার 
অব্যবহিত পূর্বক্ষণেই বীজে 'কুবজ্রপতী' থাকে । অন্য পূর্বক্ষণগুলিতে, 
তা থাকেনা ব'লে, সে. সব ক্ষণের বীজ অঙ্কর জন্মায়না | এতে প্রমাণিত 
হয় যে, কার্য উৎপন্ন হবার অব্যবহিত পৃবক্ষণের বীজ, পূর্বকালীন অন্য 
ক্ষণসমূহের বীজ থেকে স্বতন্ত্র | বীজ একটি স্থির দ্রব্য হ'লেও, কার্য 
উৎপাদন করার অব্যবহিত পূর্বক্ষণে তাতে একটি বিশেষ শক্তি আসে,__ 
একথা মানা চলেন৷ | নব্যবৌদ্ধ বলেন, যে বীজটি অস্ক্র উৎপাদনের 
অব্যবহিত পুর্বক্ষণে সৎ, সে তার পূর্ব পুৰ ক্ষণে সতরূপে থাকতে পারেনা | 
অঙ্কুব উৎপাদনের অব্যবহিত প্বক্ষণে বীজটি সং। অঙ্কুর উৎপাদনের 
পরবতক্ষিণেই তার বিনাশ হয়| কারণ, তখন তার অর্থক্রিয়াকারিতাও 
সমাপ্ত । 

কোনও বীজ তার কার্য উৎপাদন করার পরক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং সংগে 
সংগেই তারই সত্বশ অন্য একটি বীজ উৎপন্ন হয় । এতাবে, প্রতিক্ষণে 
একের পর একটি সদ্বশ বীজ উৎপন হয়। এই উৎপত্তির প্রবাহকে 
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“সম্ভতান' ধলে। এই প্রবাহের প্রতিটি বীজ-ক্ষণের সংগে, পরবর্তী সন্বশ 
বীজ-ক্ষণের ব্যবধান অতি স্ক্ম | অবিদ্যার ফলে, এই ব্যবধান জ্ঞাত 
হয়না এবং “সন্তানকে স্থিরবীজ ব'লে মনে কব! হয়। একটি সন্তানের 
অন্তর্গত প্রতিটি ক্ষণের এক একটি বীজকে '“সন্ততি' বলে । সন্তানবারার যে 
ক্ষণে “কুবজ্রপতা'যুক্ত বীজ জন্মায়, তার অব্যবহিত পরক্ষণেই অন্কুব উৎপন্ন 
হয | এই বিশেষশক্তিবিশিষ্ট বীজ, নানা বীজ-প্রবাহেব সকল ক্ষণে 
থাকেনা । তা যদি থাকত, তাহ'লে, বীজ-প্রবাহের সকল ক্ষণেই অঙ্কর 
জন্মাত | বস্ততঃ, সবদা অঙ্কুর জন্মায় না| ক্রমে ক্রমেই, বিশেষ বীজ 
উৎপন্ন হয় | তাই, বীজগুলি ক্রমে ক্রমেই অন্কব জন্মায় | 

নব্যবৌদ্ধ মত অনুসারে আগেই আলোচনা কর! হয়েছে, স্থিবাদ্রব্য 
অর্থক্রিয়াকারী হ'তে পারেনা । যদি' স্থিরদ্রব্য সত এবং অর্থক্রিয়াকাবী 
হয়, তাহ'লে, তা যুগপৎ কিংবা ক্রমে ক্রমেই কাধ উৎপাদন কবতে পারে । 
কোনভাবেই যে স্থিরদ্রবোর পক্ষে অর্থক্রিযাকাবী হ'ওয়া সম্ভব নষ, তি! 
নব্যবৌদ্ধগণ যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা দেখান | যাকে স্থিবদ্রবা ব'লে মনে 
হয, তা আসলে, অসংখ্য সদ্দশ ও অর্থক্রিয়াকাবী ক্ষণিক সন্ততিবই প্রবাহ | 
প্রতিটি সন্ততি যে ক্ষণে উৎপন হয, তাৰ অব্যবহিত পনক্ষণেই বিনষ্ট 
হয। যা সত, তা অথক্রিয়াকাবী বলে ক্ষণিক | 


॥ নেরাত্যবাদ ॥ 


টপনিঘদীয় আত্মতত্বে বিশ্বাসী সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে মতে, আত্মা 
[দহভিয ও চৈতন্যস্বরাপ | ন্যার, রামানুজ প্রভৃতি মোটামুটিভাবে উপনিবদীয 
াত্ৃতত্বেব অবিরোধী | এদের মতে, আত্বা দেহতিনন হ'লেও চৈতন্য 
চান গুণ | আত্ম! চেতনাস্বকীপ নয়,_চৈতন্যবিশিষ্ট । আত্বা দেহভিন্ন,- 
সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা বলেন চাবাক । চার্বাক বলেন, চৈতন্য- 
শিষ্ট দেহই আত্মা | দেহে ধর্ম, আত্বারই ধর্ম | দেহ উতৎপন্তি-বিনাশনীল 
॥ জড় | আত্মাও উৎপত্তি-বিনাশশীল্‌ ও জড়। কাবণ, দেহই আত্মা । 
ধীদ্ধগণ, বুদ্ধের বাণী অনুসারী বলে মধামাগীঁ। তারা উপনিধদীয় 
ধাত্বতত্ব যেমন মানেননি, তেমনই দেহাত্্বাদী চার্বাকেব মতও মেনে নিতে 
াবেননি । বৌদ্ধমতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ । এই দুটি প্রমাণের 
প্রহায্যে যা সৎ ব'লে প্রমাণিত হয়, তাই-ই সৎ ব'লে গ্রাহ্য । উপনিঘদীয় 
সুদ সমালোচনা করতে গিয়ে বৌদ্ধগণ বলেন, উপনিষদ এবং 
প্র অনুসারী নানা দর্শনে যে স্থির (নিতা), চৈতন্যস্বূপ কিংবা 
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চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মসত্তার কথা বলা হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের 
দ্বারা প্রমাণিত নয় । তাই উপনিধদীয় আত্বতত্ব অপ্রামাণিক | উপনিঘদীর 
আঘ্বতত্বে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ মনে কবেন, প্রত্যভিজ্ঞা (7২০০0811002), 
স্মতিজ্ঞান (2%5700915), এমনকি যে কোন ভ্গানক্রিযা, জনমাস্তর (78175 
10101961017), কর্মবাদে বিশ্বাস প্রভৃতিব ব্যাখ্যা দিতে গেলে, একটি স্থির, 
চৈতন্যস্বরূপ অথবা চৈতন্যবিশিই আত্মার সত্তা মানতে হয় । বৌদ্ধগণ তা 
মানেন না । তারা মনে ববেন, তাঁদেব আভ্বুতত্ব মানলেও এসব 
ব্যাপানেব ব্যাখ্যাান আদৌ অসম্ভব নয়। বৌদ্ধগণ চাবাকদের দেহাত্ববাদও 
মানেননি। দেহকেই (কিংবা দেহাত্ুক ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণকে ) আত্বা ব'লে 
মানলে, জ্ঞান, প্রত্যতিজ্ঞা স্মৃতিজ্ঞান, কর্মবিধির প্রয়োগ প্রভৃতির ব্যাখ্যা 
মেলেনা | আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র! দেহেরই তাগিদে বাসনা ও কামনা 
জন্মায় | বাসনা-কামনাই সকল ছুঃখের হেতু । দেহাত্বক ইন্দ্রিয় জনিত 
জ্ঞান তৃষ্ণতার জনক | তৃষ্ণা থেকে আসক্তি হয়। আসক্তি সকল ছুঃখের 
হেতু । দেহেব কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত না হ'তে পারলে, সকল ছুঃখ 
থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়না । দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য, 
সকল কষ্ট তুচ্ছ ক'রে, বুদ্ধ কঠোর সাধনা করেছেন । এই কঠোর 
সাধনাব বলে তিনি যে চারটি আর্যসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তাদের 
মানতে গেলে, আঁঘ্বাকে দেহ থেকে ভিন ব'লে মানতেই হয়। 

উপনিধদীয আঘ্ববাদ ও চারাকদেব দেহান্ববাদ ছাডাও, সত্তার স্বরূপ 
সম্পর্কে আবও দুটি চূড়ান্ত বিপরীত মত বুদ্ধেব সমকা'লে প্রচলিত ছিল৷ 
একদিকে শাশৃতিবাদ (71617121157) বা স্থিবসত্তাবাদ (10015 ০1 9618), 
- অন্যদিকে বৈনাশিকবাদ (1171115) বা অসত্তাবাদ (6০৮ ০ 
019-736108) | নৈতিক-ভাবনার ক্ষেত্রেও ছুটি চরম বিপরীত মত ছিল 
একদিকে দেহকে কঠোরভাবে নিগ্রহ করার আদরশ, অন্যদিকে বল্গাহী। 
ইক্দিষসন্তোগ ও কামনার অসংযত উল্লাসের আদর । অভিজ্ঞতা 
যুভি-নির্ভর মনন এবং সাধনার সাহায্যে বুদ্ধ উপলদ্ধি করেন যে 
কোনও ব্যাপারেই চুড়ান্ত মত বা পথ গ্রহণ করা উচিত নয় । কোন, 
চরম মত ও পথ, ব্যবহারিক জীবনে উপকার করেনা । বুদ্ধমতে 
ব্যবছাবিক জীবন এবং ভাব ব্যাপারগুলি অত্যস্ত সৎ। ব্যবহারি৭ 
জীবনে মধ্যমার্গই কার্করীভাবে উপকার করতে পারে । অন্য ৫ 
কোনও ব্যাপারেরই মত, আত্বা সম্পর্কেও বুদ্ধ মধা-মার্গ অবলম্বন করেছেন 
তিনি মনে করেন, তার আত্মতত্বে বিভিন্ন বিরোধী আত্মতত্বেরে যথা 
সমনৃয় ঘটেছে,_-অথচ ত। প্রামাণিক | 
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বৌদ্ধণণ মনে করেন, বুদ্ধ নৈবাত্্যবাদী | তবে “নৈরাত্বাবাদ' বলর্তে 
উপনিঘদীয স্থায়ী আত্মসত্তাব অস্বীকৃতি বোঝালেও. দেহাত্ববাদ থেকে তা 
স্বতন্ন । সাধারণভাবে “আত্বা' বলতে 'অজড' বা চেতন দ্রবাকেই 
(961-90105191006 ; 9০91-90500০9) বোঝান । সুতবাং, নৈরাত্বাবাদ 
বনতে সহজভাবে এই অজডদ্রব্যেব সভী-নিনোনী তান্থনহই কখা মনে 
তে পাবে । এখানে বিশেষভাবে মনে বাখা দবকাব. শুধু “অজডদ্রব্যই' 
নব, 'জনদ্রব্া'কে 9 (৯1191141 911195171100) নৈবান্বাবাদেন আওতান মানা 
হমেছে বৌদ্ধদর্শনে | অর্গীত্, *নৈবাগ্াবাদ' বলতে জড ও চেতন, সকল 
স্বাধী দ্রপোবই সন্ভাব অক্পীকৃতিকে বোঝার | জড় কিবা! চেতন বে কোনও 
দ্রব্যেবই যে স্ব স্ব তথাকখিত স্থাধী সন্ত, তাকে “আত্বঃ (9৩1) বল। হরেছে । 
এ অথে, কোনও দ্রব্যেবই “আত্ব' (আত্মা ) নেই ব'লে বৌদ্ধগণ মনে কবেন। 
স্বাধীদ্রব্যসন্তাবাদী কিংবা শাশৃতবাদীর মতে, আন্তন ও বাহ্য, সকল ক্ষেত্রে, 
নানা ক্ষরণিক, পবিবতনশীল অবস্থাব মধোণও, তাদেব অন্তবশাবীকপে, 
হ্ণশীদ্রব্যসত্তা রয়েছে । এই দ্রব্য নিত্য ও অপরিণামী | বুদ্ধ আন্তব ও 
বাহ দ্রব্যসত্তা মানেননি | কারণ, স্থাধী দ্রব্যমাব্রই অপ্রামাণিক | 
প্রতাক্ষ ও অন্যান প্রমাণে প্রমাণিত হয়, যা সৎ, তা ক্ষণিকই | তাছাড।, 
ক্ষণিকতাবাদেবই পবিপুবকরূপে বৌদ্ধগণ প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব স্বীকাৰ 
কবেন।  প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব ও ক্ষণিকতাঁবাদের অনিবার্ধ্য ফলশ্রুতি 
'নৈরাত্ব্যবাদ? | 

বৌদ্ধমতে, যা সৎ, তা অর্থক্রিধাকাকী | তাই, সতমাত্রই ক্ষণিক | 
ক্ষণিকতাবিধিটি সার্বভৌম ও সার্ত্রিক। জড ও চেতন, আত্বা ও 
অনান্বা, সকল সৎ বস্তুই এর দ্বাবা অনিবার্ধতাঁবে নিয়প্রিত। কোনও 
কিছুই পরিণাম বা পরিবর্তনের অমোধ নিয়মের বাইবে নয | যা 
পরিণামী, তাই ক্ষণিক । অন্তর্গাগতিক আত্মীাব কথা বলতে গিষে 
বৌদ্ধগণ বলেন, প্রত্যক্ষভাবে অন্থুভূত সংবেদন (590581101), অনুভুতি 
(0911706) ও চিন্তার (7170017) আশ্রব্ষপ স্থায়ী আত্বদ্রব্য অসৎ | 
প্রমাণসিদ্ধ সংবেদন, অনুভুতি, চিন্তা প্রভৃতিই সৎ । স্থবাধী আত্বদ্রব্য 
প্রমাণসিদ্ধ নয় ব'লে অসৎ | স্বাবী আন্তবদ্রব্যের অসত্ত প্রমাণ করতে 
গিষে বৌদ্ধগণ বলেন, “অনুভব” (০,211570০) বলতে একদিকে 
কূপ”, “রস+ প্রভৃতি বহিবিঘয়কে ($670300107), অন্যদিকে সুখ, ছুঃখ 
প্রভৃতি আন্তর বিঘষের সংবেদনকে (791৩011090) বোঝায় । সাধারণভাবে 
আমরা মনে করি এই অনুভবসমূহ ক্ষণিক, নিত্য পরিবর্তনশীল ব'লে, 
সৎবাপে তাদের প্রতীতি হবার জন্য, একটি স্থায়ীসৎ আন্তরদ্রব্য মানা 


54 ভারতীয় দর্শন 


উচিত | এই দ্রব্যটিই আত্বা । আমরা মনে করি, স্থায়ীসৎ আস্তরদ্রব্য 
রূপ আত্মা না মানলে, বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন অনুভবের সমাহার রূপ 
আত্মার ধারণা করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়; প্রত্যভিজ্ঞা, স্মতিজ্ঞান, 
ধারাবাহিকজ্ঞান, নানা বিঘয়লাভ করার জন্য মানুঘের বিবিধ প্রয়াস 
বা কর্ণ, কর্মবিধিতে বিশ্বাস, জন্মান্তরতত্ব প্রভৃতির উপপাদনের জন্য 
স্থায়ীসৎ আন্তর ও বাহাদ্রব্য স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন | আত্মা 
সম্পর্কে এই ধারণাটি লৌকিক এবং এই ধারণাকে আশ্রয় করেই লৌকিক 
ব্যবহার হয় । 

বৌদ্ধমতে, উপনিঘদীয় আত্বতত্ব এই লৌকিক ধাবণা থেকে খুব 
পৃথক নয় | এই লৌকিক ধারণা ও তদনুসারী লৌকিক ব্যবহারকে 
অবাস্তব ও যুভ্িবিরোধী ব'লে বৌদ্ধগণ মনে করেন । এই ধারণা 
অন্তঃসাররহিত ও অবিদ্যাপ্রসূৃত। এ জাতীয ভ্রান্ত-ধারণাকে আশ্রয় 
ক'বে বে জীবন ও ব্যবহার, তা ছুঃখময় হবেই | বুদ্ধের বাণী 
অবলম্বন ' ক'রে, প্রমাণসাপেক্ষ বিচার-বিশ্বেষণেব দ্বারা বৌদ্ধগণ প্রমাণ 
করেছেন যে, ক্ষণিক ও নিত্য পবিবর্তনশীল অনুভুতির (905901। & 
[২০1০061010) অতিবিক্ত “স্থাবীসৎ আন্তরদ্রব্য' অসৎ | অনুভূত বিষয়ের 
অতিরিক্ত “স্থায়ীসৎ্ বাহযদ্রব্য*ও অসৎ । দৈহিক সংগঠন (9109910থ1 
1816), সংবেদন (5০7১8192), ও ধারণা (10৩৪) সমূহের সংঘাতিই 
(888০8806) আত্মা । এই সংঘাতবাদ রূপ নৈবাত্ব্যবাদ স্বাপন কবতে 
গিয়ে বৌদ্ধগণ ধলেন £ যে কোনও মুহূর্তে, প্রামাণিক অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে আমবা যদি 'স্থায়ীসৎ আত্তরদ্রব্য* উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি, 
তাহ'লে, এজাতীয কোনও কিছু জানতে পারিনা । অভিজ্ঞতায় যা ধরা 
দেয়, তা তাপ কিংবা শৈত্যবিষয়ক, আলোক কিংবা অন্ধকারবিষরক, 
প্রেম কিংবা ঘৃণাবিঘয়ক, সুখ কিংবা ছুঃখবিঘয়ক বিশেষ মানস-অবস্থা 
(7১51০919107) মাত্র | লৌকিক ধারণা অনুসারে, এই সব মানস-অবস্থা 
ক্ষণিক ও নিত্যপরিবর্তনশীল | তাই, কোনও স্থায়ীসৎ্ আন্তরদ্রব্য 
ছাড়া তাবা থাকতেই পারেন৷ | লৌকিকভাবে তাই মনে করা হয়, ক্ষাণিক 
ও পরিবর্তনশীল দেহের নিয়ম-শুংখলকে অতিক্রম ক'রে একটি স্থায়ীসৎ 
আস্তবদ্রব্য সৎ বূপে থাকে | এই দ্রব্যই আত্মা । দেহ কিংবা দেহিক 
পরিণামের ফলে এই আত্বাতে কোনও বিকাব ঘটেনা | যে দেহকে 
আশ্রয় ক'রে আত্বা সৎ, সেই দেহের বিনাশের পর আত্বা অন্য দেহে 
আশ্রয় লাভ করে । দেহের উৎপত্তি ও বিনাশের পুর্বে ও পরে, আত্মা 
স্থায়ীসৎ বূপেই থাকে । 
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বৌদ্ধগণ পরিবর্তনশীল, ক্ষণিক অনুভুতিসমূহের সত্তার অতিরিক্ত 
'আত্মা* মানেননা | তাদের নৈরাত্ব্যবাদ ও সংঘাতবাদ, একই সিদ্ধান্তের 
ছুটি দিক | বৌদ্ধমতে, দৈহিক সংগঠনের অংগে যুক্ত চৈতন্যের (মনের 
বা বিজ্ঞানের ) বিভিন্ন অবস্থাই আত্মা | অর্থাৎ, দৈহিক ও মানসিক 
অবস্থাসমূহের সংঘাতই আত্বা। বৌদ্ধ পরিভাঘায়, দৈহিক অবস্থাসমূহকে 
সন্মিলিতভাবে “বূপ' এবং মানসিক অবস্থাসমূহকে সম্মিলিতভাবে 
“নাম' বলে। দেহ ও মন, অথাৎ দৈহিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের 
সংঘাতিই “নামবূপঠ (935০10-01/551001 0182019) ১ 110-0০9 
50701016য) | “আত্ব/ঠ নামক সংঘাতের নির্মাতা দৈহিক অবস্থাসমূহকে 
রূপ? এবং মানসিক অবস্থাসমূহকে “নাম' বলে। কোনও কোনও 
বৌদ্ধগ্রন্থে, আত্বা সম্পর্কে অন্য বিবরণ পাওয়া যায়। যেসব দৈহিক ও 
মানসিক অবস্থাব সংঘাতই আত্বা, তাদেব স্বরূপ ও ক্রিযাব গভীবতব 
বিশেঘণেন ফলশ্রতি এই বিববণ | এখানে, আত্মাকে “পঞ্চস্কন্ধ' বলা 
হযেছে । বাঁপস্কন্দ, বিজ্ঞানক্কদ্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংল্ঞাক্কন্ধ ও সংস্কানস্বন্ধ, 
_এই পাঁচটি স্কন্ধেব সমাঁভাবই “নামবাপ' বা আত্বা। এই পাঁচটি 
স্কন্ধেব মধ্যে 'বপক্কন্ধ' বলতে 'বপ' এবং অন্য “চাবটি স্কন্ধ' বলতে 
“নামকে বোঝার । “বাপ বলতে পুথিবী, জল, তেজ ও বামু দিবে 
গড়া “জড়দেহ'কে বোঝায় | অন্য চাবটি স্কন্ধ, 'আত্মার' নিপ্নাত। মানগিক 
অবস্থাসমূছেরই নির্দেশক | সাধারণভাবে বলা যাষ, “বিজ্ঞান' মানে 
আত্মঘংবেদন*গ . (9911-091950190316595), “বেদনা+ মানে “অনুভব! 
(0০11118), “সংজ্ঞা' মানে প্রত্যক্ষ (71০61১11017), "সংস্কার মানে “মানসিক 
প্রবণতা! (7701768] 01500511017) | আত্বা সম্পর্কে এ জাতীয় বিবরণে, 
প্রাচীন বৌদ্ধদের মনোবিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্বেঘণাত্বক মনোভাব প্রকাশ 
পেষেছে । লক্ষ্যণীম যে প্রাচীন বৌদ্ধদারনিকপণ বহিষ্যাপারেব তুলনা 
আন্তরব্যাপারকে ছাযা-ছাযা বা নূন্যসত (5109৫০৮/) মনে কবেননি | 
জড়বাদী চার্ধাকেব সংগে বৌদ্ধদের পার্থক্য এখানেই | তারা দৈহিক ও 
মানসিকের ভেদ উপেক্ষা কবেননি | 

কালেব অমোধ ও সার্ধভৌম প্রভাবে, সকলসৎ বস্তই ক্ষণিক ও 
নিত্যপবিবর্তনশীল | “কাল* নামক পদার্থে সংগে যুক্ত না ক'রে, 
ক্ষণিকভাবাদী বৌদ্ধের “'আত্বতত্ব* বা “নৈবাত্ব্যবাদ' বোঝা সন্তব নয় | 
কাল, পরিবর্তন, -ক্ষণিকতা,_ এগুলি একে অন্যের পরিপুবক | 
সংধাতবাদী বৌদ্ধ বলেন, “সংঘাত রূপ “আত্মা একটি ক্ষণেব 
বেশী কাল অতিননসৎ নয় | “সংঘাত' নিত্যপরিবর্তনশীল | নিত্যপরিবর্তন- 
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শীল সংঘাতরূপ আত্মাকে “সম্তানঃ (20) বা “ধারাঃ (981169) বলা 
হয়েছে | 

নামরূপাত্বক আত্মা ক্ষণিক ও পবিবর্তনশীল্ | কারণ, আত্বাব নির্নাতা 
অবস্থা বা উপাদানগুলি ক্ষণিক ও সদাপরিবর্তমান। জলের প্রবাহ”, 
“ম্বোখপনন (99170900010) ও আত্মবিনাশী (9০1-0005811171778) বতি- 
শিখা”, “ফেনা পুঞ্জ', প্রভৃতি নানা দৃবটান্েব সাহাবো বৌদ্ধগণ তাদের 
মতান্ুসারে আত্মার বর্ণনা দিতে চেষেছেন | বৌদ্ধ দর্শনিক বলেন, আঙাৰ 
নির্মাতা প্রতিটি উপাদানই প্রতিক্ষণে ফেনা পুগ্েব মত নিভ্যপরিবর্তন- 
শীল | এর] একটি ক্ষণে উতপন হ'য়ে, পবক্ষণেই বিন হয় | বিন 
হবার ক্ষণে, অন্য একটি সর্বশ উপাদান উৎপন্ন হঘ। প্রতিটি উপাদানই 
প্রতীত্যসমুৎপন্ন, অর্থক্রিবাকারী ও ক্ণিক সৎ । 

উপনিঘদীয় আত্বতত্ব অনুসারী দার্শনিকগণ, প্রাচীন বৌদ্ধদেব 
'নৈরাত্যবাদ' রূপ আত্মতত্বেব বিরুদ্ধে নানা আপত্তি তুলেছেন । পববতীঁকালে, 
নব্যবৌদ্ধগণ এসব আপত্তিব উত্তর দিতে চে কনেছেন | আপত্তিগলি 
এরকম ৫ যদি নিত্যপরিব্তমান, ক্ষণিক বস্থা সমূহেব মংঘাতেব প্রবাভ- 
মাত্রই আত্মা হয, এবং প্রতিক্ষণে মত একটি আত্বা পরক্ষর্ণে বিশ 
হয়ে, তার সর্বশ অন্য আত্বা উৎপাদন করে তাহলে প্রত্যাতিজ্ঞা, 
স্যৃতিজ্ঞান, এমনকি যে কোনও জ্ঞানক্রিঘা, কর্মবাদে বিশ্বাস, পুনর্জন্ম বা 
জন্মান্তবে বিশ্বাস কীভাবে উপপন্ন হ'তে পানে? আপত্তি সমূহেব 
তাৎ্পর্ধ্য হ'ল £ স্থায়ী সৎ আত্বা না মানলে এসব ব্যাপার [ যেগুলি ঘটে 
এবং সকলেরই অনুভুত] অব্যাখ্যাতই থেকে যাব । এভাবে সত্প্রতিপন্ষ 
খাড়া ক'রে, প্রতিপক্ষ, বৌদ্ধদেন নৈরাত্ব্বাদের অসারতা প্রমাণ করতে চান । 
নব্যবৌদ্ধগণ একে একে এসব আপত্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন ! 
আমরা যে বস্ত পর্ধে অনুভব করেছি, তাকেই বর্তমানকালে প্রত্যন্ 
ক'রে “ইহা সেই' ব'লে বে জ্ঞান হয়, তাকে প্রত্যভিজ্ঞ বলে । 
স্বিবসত, নিত) আতঘ্বায় বিশ্বাসী দাশনিক মনে কবেন, বাহ্য ও আন্তব 
দ্রব্য স্াধীসৎ ব'লেই “ইহা সৎ ব'লে প্রত্যভিজ্ঞা হ'তে পাবে । বে 
জ্ঞাতা পূবকালে বস্তফে অনুভব কবে, এবং যে জ্ঞাতা পবে সেই বস্তবেই 
প্রত্যন্দ কবে,_এই ছুটি জ্ঞাতাই অভিন হওযা দরকাব | তাছাড়া, নে 
বস্ত পর্বে অনুভুত হয়েছি এবং যে বস্ত পরে প্রত্যক্ষ হ'বে প্রত্যতিজ্ঞাব 
বিঘয হয়েছে,_-এই' ছুটি বস্ত অভিন্ন হওয়া দরকাব। অভিন্তার অথ 
স্থায়িত্ব | এই স্থারিত্ব ছাড়া “ইহা সেই? ব'লে প্রত্যতিজ্ঞা হ'তে পারেনা : 
এব বিরুদ্ধে নব্য বৌদ্ধগণ বলেন, 'প্রত্যভিজ্ঞাঃ নামক ভ্ঞানটি ভ্রান্ত ' 
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তথাকথিত প্রত্যভিজ্ঞায় আমরা মনে কবি, অনুভব ও প্রত্যভিজ্ঞাকালে 
জ্ঞাত বস্তি অভিন এবং জ্ঞাতাও অভিন্ন । আসলে, সৎ বস্তমাত্রই 
ক্ষণিক | তাই, কোনও ছুটি বস্তই অভিন্ন হ'তে পারেনা | দি জ্ঞাতাও 
ভিন্নই | তবে, প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে, দুটি জ্ঞাতবিঘয় সধ্বশ _কিত্ত অভিন্ন নয । 
ামব। মাদ্বশ্যকে অভিন্ন ব'লে ভুল কনি | যে দুটি বস্ত ভি, শদ্বশতান 
কলে, তাদের অভিন ব'লে মনে করি । সাদ্বণ্য (3101117071১), অভিগ্তা 
(19711) নয় | যা ভগত বিগঘ সম্পর্কে বলা হ'ল, তা ভ্ভাভাব ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | কাবণ, যা মৎ্, তা আন্তব বা বাহ্য মাই ফোক, শিকই। 
বন্ততঃ, প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে, খহিবিঘষক্ষেত্রে সার্শ্যে অভিঘতাব থে ভ্রম হথ. 
হা জ্ঞাতার ( আন্বাব) শ্েত্রে সাবোপিভ হব | মনে করা হব, সা! 
স্বাযীগৎ না হ'লে, কোনও স্থাধীসৎ বহির্রবোব প্রত্যতিভ্ঞা অন্তৰ নন । 
বৌদ্ধগণ মনে কবেন, তাঁদেস এাত্বতঙ্হেন সাভাদ্যে কমৃতিভ্োনেব বাখা। 
দেওয়া সম্ভব | স্থিবনত আত্রবাদী বন্দেন, সংস্কানজন্য ভ্তানই জ্মৃতিড্ঞন | 
তাই, স্মুতিজ্ঞান হ'তে গেলে, সস্কাবের ভনক পূ্বান্থভব ও স্মৃতিভগনেন 
কর্তা অভিন হাওমা দরকান | বৌদ্ধগণ বলেন, আত্মা প্রতিক্ষণে 
উৎপত্তি ও বিনাশশীল | তবুও, স্মৃতি হয । যে আত্মা পর্বকালীন কোনও 
ক্ষণে, ( পববতাঁকালীন কোনও ক্ষণে ত্মৃতিজ্ঞানেব জনক সংঙ্ানেস 
-হতু) অন্ুতবেন কতা, নে তান সন্তাক্গণের দ্বিতীয় পববর্তী ব্দণে 
বিন হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি স্ব আত্বা উৎপাদন কবে এবং এভাবেই 
নব নব আত্মার উৎপন্তি ও বিনাশের প্রবাহটি চলতে থাকে । পর্বক্গণে 
সৎ অন্থভবকতী আত্মার অনুভবের ফল যে সংস্কান, সেটি, তান আএস- 
আত্মা পবক্ষণে বিনষ্ট হবাব সংগে সংগে, দ্বিতীন ক্ষণে উতপন সদ 
আত্মা বতীয় (178103101518165) | এভাবে, পববততী সকল শ্ণেব বিভিন্ন 
সদ্বশ আত্বায়, এই' সংস্কাবাটি সংক্রামিত হয় | এভাবেই, পবক্ষণের আত্মা 
পূব পূর্ব সকল ক্ষণে আখার অভিভজ্ঞতাব কল বাব । বখনই অমুকুল 
অবস্থার উৎপত্তি হয, সেই ক্দণে সৎ আভ্বান নিহিত “ফল? বা শি 
আত্মপ্রকাশ কবে । এভাবেই জমৃতিজ্ঞান হয | বৌদ্ধগণ বলেন, পূর্ব "৭ 
পবক্ষণের দুটি মাঁনুঘ (শন্তভি ) সম্পূর্ণ অভি শা ভ'লে'ও, প্বোপুলি 
ভিন্নও নয | কাবণ, তাবা সদ্বশ | তাচাড়া, পব্ণেব মান্ুঘে পর্ব পর্ব 
্ষণের মানুঘেব অন্ুভুতিব ফল স্ুপ্তশভিকপে বততমান থাকে | ভাত) 
সম্পকে যা বলা হল, কর্মের কতা অন্পর্কেও তা প্রযোজ্য | একহ 
যুক্তিতে, বৌদ্ধগণ মান্ুঘেব স্বকৃতকর্মেন নৈতিকদাধিত্ব 3' কর্মফল- 
ভোগের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেন | স্থাবীসৎ-নাত্বদ্রব্যবাদী দার্শনিকমতে, 
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ক্ষণিকতাবাদী বৌদ্ধের পক্ষে কর্মবাদ, ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার স্ব-বিরুদ্ধ | 
কারণ, যদি আমি কোনও সৎ বা অসৎ কমন করি, তাহ'লে আমাকেই 
সেই কর্মের শুভ ও অস্তত ফল ভোগ করতে হবে । এটা কশ্নবাদের 
মৌলিকতম বক্তব্য । যর্দি আত্বা একটি ক্ষণের বেশী সৎ না হয়, 
তাহ'লে কর্ণের অন্ুষ্ঠানকতীা-আত্বা, একটি ক্ষণের পবই বিনষ্ট হ'লে, 
সেই কর্মের ফলভোগ কববে কে? যর্দি অন্য ক্ষণেব ভিন্ন একটি আত্বাকে 
পৃবক্ষণে-সৎ আত্মার অন্ুষ্ঠিত কর্ধেব ফলভোগ করতে হয়, তাহ'লে, 
“কৃতপ্রণাশ' (কর্ম কবাব পব কর্তাব বিনাশ ) ও “অকৃতাভ্যাগম' ( কর্মের 
কর্তা নয়, যে, সেই কর্ধেব ফলভোগী ) দোঘে কর্মবিধি নিরর্থক হয়ে 
পড়ে। এই আপত্তিব উত্তরে বৌদ্ধগণ বলেন, একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি 
কম কবে, সে তাব কর্মের ফলভোগ করবার জন্য, অভিন্ন সত্তা নিয়ে 
বেচে থাকেনা । তবে, কর্মের কর্তা-আত্বা ও কর্মকলভোগী-আত্া 
যেমন অভিন্ন নয়, তেমন তারা সম্পূণ ভিননও নয় | [| এক্ষেত্রে, পূর্বে 
আলোচিত “স্ৃতিজ্ঞান' সম্পকিত যুক্তি প্রযোজ্য |] কমকর্তা দ্বিতীয়ক্ষণে 
বিনষ্ট হবাব সংগে সংগে উত্পনন সদ্বশ আত্মা, কমকর্তার কর্মেব ফলটি 
বর্তায় । এতাবে একটি সন্তানেব (5০113) অন্তর্গত বিভিমক্ষণের আত্বায়, 
একাটব পর অন্যটিতে, ক্রমিকভাবে কম্নকতাবৰ কমেব ফলটি (পাপ ও পুণ্য ) 
বতায় | 

বৌদ্ধমতে, স্থিরসৎ-আত্ববাদে এক একটি “সন্তান'-কেই একটি স্থায়ীসৎ 
আত্বা ব'লে ব্রান্তভাবে নির্দেশ করা হয | বৌদ্ধগণ 'অভিন্নতা" অর্থে “এঁক্য' 
(80119), মানেন না। তাদের মতে, ধারাবাহিকতাই' (0017011915) “একা? 1 
একই “সন্তানে'র বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্ততির (0017991 : 11090110021) 
ধারাবাকিতাই সেই “সন্তান' রূপ আত্বায় এক্য । এই “এক্যে'রই ঘার। 
স্মৃতিজ্ঞান, ধারাবাহিকজ্ঞান, কর্ধবিবির সার্ঁকতা, জন্মান্তর প্রভৃতির ব্যাখ্যা 
দেওয়৷ যায় ব'লে বৌদ্ধগণ মনে করেন | ব্যবহারিকতাবে যাদের দুটি 
তিন্ন আত্বা বল! হয়, তারা বস্ততঃ ছুটি “সম্তান' | যেমন-_কঃ, কঃ, কঃ 
১৯০৯১. (২) খঃ, খই, খঙঃ | ছুটি সন্তানের দৃষ্টান্ত নেওয়া হ'ল। প্রথম 
সন্তানের বিভিন্ন ব্যক্তি ক!, কঃ, কঃ ইত্যাদি । দ্বিতীয় সন্তানের বিভিন্ন 
ব্যক্তি খ।, খঃ, খঃ ইত্যার্দি। কোনও সন্তানের বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন 
অভিন্ন নয়, তেমনই, তাবা একই সন্তানের অন্তর্গত ব'লে একেবারে 
ভিন্নও নয়। প্রথম সন্তানের যে কোনও ব্যক্তি, দ্বিতীয় সন্তানের যে 
কোনও ব্যক্তি থেকে যে অর্থে ভিন্ন, কোনও একটি সন্তানের বিভিন্ন 
ব্যক্তি একে অন্য থেকে সে অর্থে ভিন্ন নয়। এভাবেই, বিভিন্ন আত্বার 
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ভেদ উপপন্ন হয় । বৌদ্ধগণ বলেন, একই সন্তানের কোনও ক্ষণেব 
ব্যক্তি (যেমন কঃ) তার পুরবক্ষণের ব্যক্তির (যেমন ক) আইন 
সম্মত প্রতিনিধি | ফলে, একই' সন্তানের পূর্বক্ষণেব ব্যক্তির ( আত্মার ) 
অন্থুতবের ফলে, এ সন্তানের পরবর্তী কোনও ক্ষণের ব্যক্তিব জ্মৃতিজ্ঞান 
হ'তে পারে । একই তাবে, একই সন্তানের পূর্বক্ষণের ব্যক্তির কর্মের ফল, 
সেই' সম্তানের পরবতীক্ষণের কোনও ব্যক্তি ভোগ কবতে পারে । একই 
সন্তানের বিভিন্ন সমন্ততি বা ব্যক্তির যে ধাবাবাহিকতা, তানই সাহায্যে 
বৌদ্ধগণ কমবাদ ব্বীকারের যৌক্তিকতা দেখান | বৌদ্ধগণ আত্মার স্থিন- 
এঁক্য না মানলেও, পপ্রবাহরূপ এক্য' মেনেছেন | সন্তানের প্রবহমানতা 
(1010105) রূপ এ্রক্য থাকায়, সকল অনুপপত্তিই নিবস্ত হযে যায 
ব'লে বৌদ্ধগণ মনে করেন । 

বৌদ্ধদশশনে জন্মান্তরবাদ মানা হয়েছে । এখানেও আপত্তি তোল। 
হয | ক্ষণিকসৎআত্ববাদী কীভাবে জন্মান্তববাদ মানতে পারেন ? এতে 
কি স্ববিবোধ ঘটেনা £ স্থাধী-সৎ আতা না মেনে জন্মাস্তবনাদী হওয়া, 
কীভাবে সম্ভব ? এক্ষেত্রেও, বৌদ্ধগণ পূৰকখিত যুন্তরই অবতানণা 
কবেন | বিশেষ কথা, বৌদ্ধমতে, প্রতিমুহত্তেই মানুঘেব জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম 
ঘটছে । কারণ, কোনও একটি ক্ষণেব মান্ুঘ দ্বিতীয়ক্ষণে থাকে না । 
এখানে, বৌদ্ধ দাণনিক 'দীপশিখা'ব দৃষ্টান্ত নেন। তিশি বলেন, একটি 
দীপেব শিখা থেকে অন্য দীপ জালানো যেতে পাবে । সেখানে প্রথম 
দীপশিখাব উত্তাপ ও আলো, দ্বিতীয় দীপ শিখায় বর্তায় | তবে প্রথম দীপ- 
শিখাব উত্তাপ ও আলো যে এই প্রথম অন্য শিখায় বর্তাল, তা নয় । 
প্রথম দীপের প্রতিক্ষণেব শিখান উত্তাপ ও আলো পরক্ষণের শিখায়, 
পবক্ষণের শিখাব আলো ও তাপ, তার পবক্ষণেব শিখায় বায় | এভাবে, 
প্রবাহটি চলতেই থাকে । একথা ন! মানলে দীপশিখা অলবার ফলে তেল, 
সলতে প্রভৃতিব ক্ষয় উপপন্ন হবে কীভাবে ? জন্মান্তবীন কম ও জন্মান্তব 
সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য | একটি “সন্তান রূপ মানুঘের কমেব 
ফল, লৌকিকতাবে কথিত “মৃত্যু'র সংগে সংগে, নতুন যে সন্তান আরন্ত 
হর, তার প্রথমক্ষণের সন্ততিতে সংক্রামিত হয় । এভাবে, ধারাটি চলতে 
থাকে! কিন্তু, পৃবজন্মের আত্ব! রাপ প্রথম সন্তানের পূব পূব ক্ষণেৰ 
সম্ভতির কর্ঁফল পবপর ক্ষণের সম্ভতিতে বর্তায | কিন্তু, পবজন্মেব আত্মা 
রূপ সন্তানেব ধারাবাহিকতাটি পূর্বজন্মের আতা-বূপ সস্তানেব ধাবাবাহিকতা 
থেকে তিন্ন | দুটি সন্তান রূপ ধারাবাহিকতা ভিন্ন হ'লেও, তাদের 
মধ্যেও একপ্রকার ধারাবাহিকতা থেকে বায় । একই সন্তানের পৃবক্ষণের 
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সম্ততির চরিত্র (011280661), প্রবণতা (01529510100) বা শক্তি (90050০5) 
পরক্ষণের সন্ভানে সংক্রামিত হয় । এভাবেই, প্রথম সন্তানের শেষ ক্ষণের 
সন্ততির চবিত্র, প্রবণতা বা শক্তি দ্বিতীম সন্তানের প্রথম ক্ষণের সম্ভতিতে 
বতাষ | এভাবে, দুটি ভিন্ন সম্ভানেব মধ্যে একপ্রকাব ধারাবাহিকতা 
থাকা সম্ভব | এই যুক্তিতে জন্গান্তনবাদ স্বীকারে কোনও স্ববিবোধীতা! 
ঘটেনা ব'লে বৌদ্ধগণ মনে কবেন। পবদ্ধন্মেন কৃতকর্মের ছ্বাবাই 
পনজন্মটি নিবন্তিত। এ সম্পকে বৌন্ধনাণনিক বলেন, প্রজন্মের সন্তানেব 
নানা ব্যক্তিব (সন্তান ) মব্য পিষে সংক্রামিত চবিত্র, প্রবণতা বা শক্তির 
প্রভানে পরজন্মেব সন্তান উৎপন্ন হয় । এইভাবে, একটি সন্তানের দ্বাব] 
প্রভাবিত হ'য়ে পৰবতীঁকালীন নানা সন্তানেৰ উ২পন্তি ও বিনাশরাপ জন্ম '3 
জন্মান্তবের প্রবাহটি চলতে থাকে । মানুষ যতকাল নতুন জন্মলাঁভের 
বাসনাকে €(ভিব') পূরোপুবি জয কবতে না পাবে, ততকালই এই 
প্রবাহ চলে । 

বৌদ্ধ দাশনিকদেব কর্মবাদ ও জন্মান্তববাদের তাতপর্ধয ছুটি £ (ক) 
কোনও সৎ বস্তই নিজেব “ফন? না রেখে বিনষ্ট হয়না ; (খ) এভাবে 
পাপ ও পুণ্য, বর্ম ও অবর্ম রূপ যে ফল থেকে যায়, সেগুলি, তাদের মূল 
আশ্রয় কমানুষ্ঠাতা আত্মার সংগে পুরোপূবি অমন্বদ্ধ নয় | এই সম্বন্ধ বূপ 
ধারাবাহিকতাই এঁক্য | এই এক্যাত্বক আত্মা (সন্তান) গিদ্ধ হ'যে যাব 
ব'লে কম্নকর্তা যে তাৰ কর্মেব ফনতোগ করেনা, তা বলা চলেনা | 

বৌদ্ধগণ যুক্তি ও প্রমাণসাপেক্ষ অভিজ্ঞত।-বিবোধী কোনও কথা 
বলতে চাননি । দেহাত্ববাদী চাবাক এবং অতিলৌকিকবাদী উপনিঘদীব 
ভাবানুসারী দার্শনিকদের আত্বতত্ব, অভিজ্ঞতা-বিরোধী, মন:কল্লিত ও. 
অযৌক্তিক । বৌদ্ধগণ মনে করেন, তাবা সকল যুক্তিহীনতা ও কল্পনা- 
বিলাস থেকে মুক্ত হযে, আত্বতত্বকে মনোবিষ্ঞানসন্মত, যুক্তিনিষ্ঠ ও 
'অভিজ্ঞতা-নিভব প্রামাণ্যের ভিত্তিতে স্থাপন কবেছেন | উপনিষদীয তাববাঁবা 
তৎকালীন মানবচিত্তে গভীর ও সুদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল | তাই, 
প্রধানতঃ উপনিষদীব আত্মতত্বেব খগুনেই বৌদ্ধ দার্শনিকদের অধিকাংশ 
বিচাব কেন্দ্রীভূত । বৃদ্ধেব সমকালে প্রচলিত উপনিষদীয় আত্মতন্ে 
বিশ্বাগী দারশনিকগণ মনে কবতেন, প্রত্যেক কর্মকর্তীব কৃতকর্মের ফলরূপ 
সুখ ও দুঃখভোগেব যথাযথ বন্টনকর্তারূপে একজন লোকাতীতি, অতীন্দ্রিয়, 
শর্বশক্তিমান ও করুণামর পুরুঘেব সন্ত! স্বীকার করা প্রয়োজন | এই 
পুকঘই ভগবান্‌ । অন্যদিকে, জৈন দার্শনিকমতে, “কম একটি স্ক্ম 
দ্রব্য (0190661) 1 এই কর্ষ মান্ুঘকে তার স্বাভাবিক মহতী স্বরূপেরু 
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শিখর থেকে নিয়তম জীবেব, এমনকি জড়ের স্তরে বিচ্যুত করে । মধ্য- 
নাগা বদ্ধ এই দটি মতই বর্জন করেছেন | তিনি বলেন, কর্ম একটি 
নৈব্যক্তিক বিধি । এই বিধি আপন স্বভাব অনুসারেই নৈতিক জগতে কাজ 
কবে | 

উপনিষদীর আত্বতত্বের সমালোচনায় বৌদ্ধগণ বলেন, এক ও নিত্যসৎ 
চৈতন্যস্ববূপ আত্বা অসৎ | যে কোনও স্থারীসৎ বস্তুর ধারণা অবিদ্যা- 
€সত | বাহ গুত্)ক্মদ্বারা রূপ, বস প্রভৃতির জতিবিজ্ত স্থামীদ্রব্য প্রমাঘিত 
নয় | তেমনই, মানসপ্রত্যক্ষও সংবেদনের ভতিবিভ্ত নিত্যসৎ আতাকে 
প্রকাশ করেনা । জন্মান প্রত)ক্ষসাপেক্ষ | যা প্রত্যক্ষে প্রমাণিত নয, 
অন্মান তাকে প্রমাণ করতে পারেনা | মানস প্রত্যক্ষ, কতকগুলি প্রবহমান, 
নিত্যপরিধর্তনশীল ও ন্বণিক মানসিক অবস্থাই অন্ভুত হয়। এই 
প্রবাহ বা সস্তাঁনেব অন্তর্গত প্রতিটি অবস্থা [সম্ভতি ] প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন 
হয়ে, অব্যবহিত পরদ্মণে বিনষ্ট হয় এবং বিনাশক্ষণে বিনষ্টবন্তর স্ুশ 
তনয একটি অবস্থা উৎপন্ন হয় | এভাবে, উৎপত্তি ও বিনাশশীল অসংখ্য 
পুশ মানসিক অবস্থার প্রবাহকে ব্যক্তি বলা হয । এই বাতিই আত্মা। 
এসম্পর্কে, বৌদ্ধ 'বথের' ছু্টান্ত নেন। একটি রথকে তার নানা জবয়ব 
নির্মাণ করে | চাকা, লোহ] প্রভৃত্তিই রখের অবয়ব | বৌদ্ধগণ বলেন, 
'বথঃ এইসব অবয়বের অভিরিভ্ত বিছু নয়। নানা ভবযবেব সমাহাববেই 
'বথ” বলা হয় । একই মুভিতে বৌছ্গণ বলেন, চিন্তা, (প্রবণা, প্রবণতা, 
ভমসত্রে-প্রাপ্ত হভাব, সংস্কার প্রভৃতিব সমাহাধই আত্বা। আত্বা এসব 
উপাদানেব অতিবিভ্তঃ কিছু নয়। আত্মার স্বরূপ বর্ণনা কলতে গিষে 
বৌদ্ধগণ “কলাগাছের গুডিব' উদাহরণও নেন । উপনিঘদীয আভজুতত্বেন 
সমালোচনা করতে গিষে বৌদ্ধগণ আরও বলেন, আকল পদাথেন মত, 
“বিজ্ঞান'ও ( এই' “কিভ্তানই?, বৌদ্ধমতে “চেত্ন্য' বা “আছ! ) প্রতীত্য- 
*মুতপাদ ও ম্মণিবতার অর্বব্যাপক নিয়মের অধীন । বিজ্ঞান ক্ষণিক ও 
নিত্যপরিবর্তনশীল । তাই, বিজ্ঞান অর্থক্রিযাকাবী ও সৎ। ক্ষণিক 
বিজ্ঞান জহমভননান্তব্বে বাহক হ'তে পারেনা | নতুন দীপকে পুনাতন 
দিপশিখা থেকে জালানো হয়] নতুন ভীবনেন ভন্ক পুবাতন ভীবন । 
হিতাপব্বির্ভনের প্রবাহে, পুবাতন ক্ষণ থেকে কোনও ভভিন্ন বস্ত নতুন 
ক্ষণে সংক্রামিত হ'তে পাবেনা | যে দীপ নিবে গেছ, তা জ্ন্দীপ 
জালাতে পারেনা । কাবণসামগ্রী থেকে ব্যক্তি উত্পন্ন হয | এই কারণ- 
সামগ্রীর দিরোধ হ'লে নতুন 'ব্যভির' [প্স্ব্ধ] জনম নিরদ্ধি হয] 
বর্ধেবই ছারা, এক জছ্মের ব্ভির সংগে জন্যজচ্মের ব)ভি সংযুক্ত হয় । 
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বৌদ্ধমতে, নিছক ক্ৃচ্ছসাধন কর্মনাশের উপায় নয় । শীল, সমাধি 
প্রতৃতিই কর্ম নাশ করে । অস্তিত্বের কামনা "ও অন্যান্য বাসনার 
ফলে স্বন্ধসমূহ একত্রিত হয় । এই বাসন৷ প্রতৃতিকে “আসব বলে। 
আসবের বিনাশ ঘটলে স্ষন্ধসমৃহ বিশ্িষ্ট হয়| নিত্যআত্বার সত্তা ও বৈদিক 
কর্মের ব্যর্থত৷ জানার পর, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসারে জীবনযাপন করলে, 
আঁসবের বিনাশ ঘটে । এভাবে, ক্রমশঃ নির্বাণের দিকে এগোনো যায় | 
যে দীপ সারারাত জলে, তার শিখাগুলি নিরবচ্ছিন্নধারায় প্রবলগতিতে 
বেরিয়ে আসে । প্রবলগতিতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় ব'লে, অসংখ্য 
দীপশিখার সম্ভতানকে এক ও স্থায়ী দীপশিখা ব'লে, ভ্রান্ত প্রতীতি হয় । 
অসংখ্য দীপশিখার অতিরিক্ত এক ও স্থায়ী দীপশিখা অসৎ । একটি 
ব্যক্তির বিনাশে অন্য এক সম্বশ ব্যক্তি জন্মায়। এই নবজাত ব্যক্তি 
পুর্ব-ব্যক্তি থেকে ভিন্ন নয়, অভিন্নও নয় | বছ জন্ম-জন্মাস্তরের অসংখ্য 
ক্ষণিক ব্যক্তির প্রবাহে কোনও নিত্যসৎ ও এক আত্ম! প্রকাশ পায়না । 
তবুও, উত্তরকালীন ব্যক্তি পর্বকালীন ব্যক্তির কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত নয় । 
অবিদ্যার ফলে, অবিচ্ছিন্ন ধারায় উৎপত্তি-বিনাশশীল, ক্ষণিক বিজ্ঞানের 
ক্রমই, এক ও নিত্যসৎ আত্মার নানা অবস্থারপে প্রতীত হয় । বস্তৃতি;, 
কোনও ক্ষণের বস্তই অন্যক্ষণেব বস্তুর সংগে অভিম নয়। একক্ষণেন 
বস্তকে অন্যক্ষণের বস্তর দ্বারা বর্ণনা করা যায়না | কারণ, ছুটি বস্তব 
স্বূপতঃই' ভিন | প্রত্যেক বস্তই' স্বলক্ষণরূপে সৎ। 


॥ বুদ্ধের বিধিবাঁদ ও বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ ॥ 


বৌদ্ধদেব আত্মতত্ব (নৈরাত্ব)বাদ ) বুঝতে পারলে, বৃদ্ধপ্রবতিত বিধিবাদও 
বোঝ। সম্ভব । বৌদ্ধমতে, আন্তর ও বাহ্য, যে কোনও বস্তই সৎ হ'লে 
ক্ষণিক হবেই | ক্ষণিক বস্তকে স্থায়ী মনে ক'রে, তার জন্য তৃষ্ণা. ভ্রম বা 
মোহ' মাত্র | সব্বস্তমাত্রেরই' ক্ষণিকতা উপলব্ধি ক'রে, মানুঘ তৃষ্ণা জয় 
ক'রে, মোহমুক্ত হ'তে পারে । বহিবিঘয় লাভের জন্য মানুষের ইচ্ছা অতি 
প্রবল ও গভীর | মানুষের মন:কল্পিত নিজ-আত্মার স্থায়ীত্বের ধারণ 
এবং স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকার বাসনা প্রবলতর ও গভীরতর । বৌদ্ধগণ 
বলতে চেয়েছেন, “'আত্বা' রূপ স্থায়ীসৎ দ্রব্য নেই | স্বায়ীসৎ আত্মদ্রব্যের 
ভরাস্তধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করা ও অমরত্লাভের বাসনা জয় করাই 
মান্ঘের প্রধানতম ও মহত্তম কর্তব্য । এই কর্তব্য-পালনেৰ মধ্য দিয়েই, 
অস্তিত্বের সংগে অনিবার্ধতাবে জড়িত ছুঃখের নির্বাণ সম্ভব । বৌদ্ধগণ, 
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'আত্ব-অস্বীকৃতিকে (95০12670181) ব্যৎপত্তিগত অর্থেই মেনেছেন । 
বৌদ্ধমতে, নিজের আত্বসত্তার স্থায়ীত্ের ভ্রাস্তবোধ থেকেই আত্মতিন্ 
স্থায়ী বহির্রব্যের ভ্রাস্তবোধ জন্মায় । এর ফলে, ঘৃণা ও প্রেম, ভাল ও 
মন্দের ছুন্দে-তরা সংসারের সাষ্টি হয়। আত্মাব স্থায়ীসত্তা অস্বীকারেব 
সংগে সংগেই, সকল স্বার্থদুষ্ট প্রব্বত্তি, কামনা ও বাসনার বিনাশ ঘটে। 
নিজের আত্মসত্তার স্থায়ীত্বের ভ্রাস্তবোধই সকল হুঃখেব হেতু । যতদিন 
সত্বস্তমাব্রেরই ক্ষণিকতা সম্পর্কে অবিদ্যা (18700191106) থাকে, ততদিনই 
মানুষ ভ্রাস্তভাবে স্থায়ীসও আত্বায় বিশ্বাস করে । অবিদ্যাই সকল ছুঃখের 
মূলীভূত হেতু । জড় ও চেতন, আত্বা ও অনাস্বা,_-সকল সত্বস্তর 
ক্ষণিকতার জ্ঞান হ'লে অবিদ্যা দুর হয়। অবিদ্যার নাশ হ'লে, সকল 
দুঃখ থেকে মানুষ মুক্ত হ'তে পারে । 


॥ বেদবাদ ও ধর্মতত্‌ ॥ 
বৌদ্ধার্শনে বেদবিচার 


[দ্ধদেব বেদের প্রামাণ্য মানেননি | বেদবাদীমতে, বেদ অপৌরুঘেয় ব'লে 
বতঃপ্রমাণ | যা পৌরুঘেয়,_অর্থাৎ মানুঘের বৃদ্ধিস্যষ্ট, তাতে রচয়িতা 
ানুঘষের দৌঘক্রটি থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। 

বৃদ্ধদেব ও বৌদ্ধগণ বলেন, যা পৌরুঘেয় তারই প্রামাণ্য থাকতে 
শাবে | যা অপৌরুঘের তার প্রামাণ্য অনির্ণেয় বলে, প্রামাণ্যের ব্যাঘাত 
টে। যদি বক্তব্য বিঘষে বক্তার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থাকে এবং তার 
নে প্রতারণা প্রভৃতি দোষ না থাকে, তাহলেই বক্তার বাক্যকে লিখিত 
পমাণ বলে মানা যায়। জিতৈক্দ্রিষ, শান্তচিত্ত ব্যক্তি নিজের তপস্যা 
রা পরমার্ধসত্তার জ্ঞান্ত লাত করলে, তার বাক্যকেই অতীক্দ্রিয় বিঘয়- 
ম্পরর্কে প্রমাণ ব'লে মানা হয়|! যর্দি বক্তব্যবিঘয়ে বক্তার সাক্ষাৎ 
সভিজ্ঞতা না থাকে এবং তিনি ভমপ্রযাদযুক্ত হ'ন, তাহ'লে তার বাক্য 
সপ্রমাণ হয় । বাক্যের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সবত্রই বক্তার উপর সাপেক্ষ । 
জ্ঞাকে বাদ দিয়ে বাক্যের প্রামাণ্য নির্ধারিত হ'তে পারেনা । বৌদ্ধ- 
শীশনিক বলেন [ তত্বসংগ্রহ, ১৩৫৩ শোক দ্রষ্টব্য ], বক্তার দৌঘই, 
নপ্রামাণ্যের কারণ । আবার বক্তার গুণই বাক্যের প্রামাণ্জনক'। 
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যেখানে বাক্যের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের জনকরাপে বক্তার গুণলাভেব প্রঃ 
'ওঠেনা, সেখানে প্রামাণ্যনির্ধাবণ অসম্ভব । যদি বেদ অপৌরুঘেয় হয 
তাহ'লে তার প্রামাণ্য নির্ধাবণ সম্ভব হয়না ব'লে, বেদের প্রামাণ্যই 
অপিদ্ধ হয় । কারণ, বেদ কোনও পুরুঘরচিত না হ'লে, তী; 
প্রামাণ্যের জনক রচয়িতা-ব্যক্তিব গুণ জানা যায়না । অপৌরুঘেয়তার ফন 
বেদের প্রামাণ্যের ভিত্তি নষ্ট হয় | যদি বেদবাদী বলেন, বেদ 
অপৌরুঘেয় বালে বচধিতা-বিহীন এবং বচয়িতার দৌঘাভাবই বেদে 
প্রামাণ্যজ্ঞাপক,_-তাহ'লে, অপৌরুঘেযতাবশতঃ বেদে দোঘ যে নেই, ত 
নিশ্চয় করা যায়না | রচয়িতা-পুরুঘ থাকলেই, তার দোঘাভাব ঘটাব 
প্রথণ উঠ্‌তে পারে এবং সেই দোঘাভাব জানা যেতে পারে । বেদবে 
অপৌর্ঘেয় বললে, তার দোঘযুক্ততা যেমন জানা যায়না, তেমনই দৌঘা 
তাবও জানার প্রশ ওঠেনা । অপৌকরুঘেয়তা প্রামাণ্যের নিরপক হ'তে 
পারেন] 1 নিজেব সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত যথাথ অর্থকে প্রকাশ করাব 
জন্য অর্থবিষয়ক বাক্য প্রয়োগ করা হয়। তাই, যথার্থ বক্তার বাক 
প্রমাণ হ'তে পারে | যদি বেদকে অপৌকুঘেয় বলা হয়, তাহলে বেদ বে 
যথার্থ অর্থের প্রকাশক, তা কীভাবে নিধারণ কবা যেতে পারে? বে; 
অপৌরুঘেষ হ'লে, বেদপ্রতিপাদয অর্থের সত্যতা যাচাই করে বেদ 
প্রকাশিত হয়নি,__তাও মানতে হয় । বেদ-নির্দেশিত অর্থ পরীক্ষিত নয় 
এই' বেদের প্রামাণ্য সম্পর্কে কিছু বল! যায়না | বেদবাদী বলতে পাবে 
পববতীকালে বেদ-প্রতিপাদয বিষয় যথার্থ ব'লে প্রমাণিত হওয়ায় বেদে 
প্রামাণ্য স্বাপিত হয় । বেদের অপৌক্ুষেয়তা প্রামাণ্যের বাধক নয় 
উত্তরে বেদবিবোধী বৌদ্ধগণ বলেন, বেদবাদীর আলোচ্য বক্তব্য অনসারে 
অপৌরুষেয়তা জন্য নয়, পরবতীকালে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী পুরুঘের যথার্থ 
জ্ঞানই বেদের প্রামাণ্য নিণায়ক হয়ে পড়ে । 

বেদ-নির্দেশিত সব কথাই যে ন্রান্ত, তা নয়। 'পুত্রকামী পুত্রের? 
যাগ কববে'__-এই বেদবাক্যকে অন্রান্ত বলা চলেনা কারণ, পুত্রোষ্ট যা? 
কবলে যে পুত্রলাভ হয়ই, তা নয় । 

বেদবাদী বলতে পারেন, বেদের প্রামাণ্য, বক্তার গুণজন্য হ'লে, বক্তা, 
দোঘজন্য, বেদের অপ্রামাণ্যও স্চীত হ'তে পারে । বস্ততঃ, স্বভাবতই 
বেদ যথার্থ অর্থের প্রকাশক বলে প্রমাণ । এদিক থেকে বলা চলে যে, 
অপৌরুষেয় ব'লে বেদ প্রমাণ । একথার উত্তরে বৌদ্ধগণ বলেন ( ত্ 
সংগ্রহ ১৩৫৯--৬১ শ্লোক ), যদি কোনও কারণ ছাড়াই বেদ স্বভাবত£ই 
প্রমাণ হয়, তাহ'লে, একই যুক্তিতে বেদকে অপ্রমাণ (ভ্রাস্তাবিষয় প্রকাশক 
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বলাতে বাধা থাকেনা । নিয়ামক না থাকলে বেদ সম্পর্কে যে কোনও 
কথাই বলা যায় | 

বৌদ্ধগণ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিচার ক'রে দেখান, অপৌরুঘেয়ত। 
প্রামাণ্যের নির্ভরযোগ্য প্রতিপাদক হ'তে পারেনা । কোনও বাক্যকে 
তখনই প্রমাণ বলা হয়, যখন তার নিমীতা শব্দসমূহ বক্তার প্রত্যক্ষীকৃত 
যথার্থ অর্থের জ্ঞাপক হয়। বাক্য বা শব্দের প্রামাণ্যের মূলীভূত কারণ 
শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থের যথার্থ প্রত্যক্ষ অনুতব । এদিক থেকে, বেদবাক্যের 
( বেদবাক্যই বেদ) প্রামাণ্য থাকতেই পারেনা | অপৌরষেয় বেদ- 
প্রতিপাদ্য অর্থকে কেউ প্রত্যক্ষ ক'রে বেদ বা বৈদিক শব্দ (বাক্য ) উচ্চাবণ 
করেন! | অর্দৃষ্ট-বিষয়ের প্রতিপাদক-বাক্যের প্রামাণ্য থাকতে পারেনা । 
অপৌরুষেয় বেদবাক্য-প্রতিপাপ্য অর্থ কাল্পনিক | তাই, বেদ অপ্রমাণ্ণ | 

ধর্ম অধর্ম, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি প্রমাণাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞাপক 
অপৌকরুঘেয় বেদ সম্পর্কে লৌকিক শব্দের প্রামাণ্য-বিচারের মাপকাঠি 
প্রয়োগ করা চলেনা বলে বেদবাদী মনে কবেন। উত্তরে বৌদ্ধগণ বলেন, 
যা কখনও কোনভাবে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, তাকে অতীন্দ্রির় বল৷ চলেনা । 
যা বহিরিন্দ্িয়গ্রাহ্য নয়, তাই অতীন্দ্রির । যা কখনও কারও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য 
নয়, তাঁকে কেউ সৎ বলে মানতে পারেনা | যে কোনও বস্তুর সত্তাবিঘষে 
চরমপ্রমাণ প্রত্যক্ষজ্ঞান । অনুমিত বস্তও প্রত্যক্ষসিদ্ধ হ'লেই নিশ্চিতরূপে 
স্বীকৃত হয় । 

বেদবাদী অভিমত বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের খণ্ডন কবতে গিয়ে বৌদ্ধগণ 
বলেন, বস্তকে বাদ দিয়ে জ্ঞান সৎ হ'তে পারেনা | বস্তবকে উপস্থাপন 
করাই জ্ঞানে স্বভাব । বস্তকে আশ্রয় করেই জ্ঞান প্রকাশিত হয় । বস্তব 
সানিধ্য প্রভৃতির ফলে, অস্তঃকরণে বস্তর আকার সমপিত হয়। 
“আকারের অবভাসের' ফলই' জ্ঞান । জ্ঞান যে বস্তুর প্রকাশক হয়, যদি 
সেই বস্তুর যথার্থ আকার অন্ততকরণে পড়ে, তাহ'লেই জ্ঞান যথার্থ হয়। 
ব্যবহারই' জ্ঞানের যথার্থতার নিরূপক | প্রত্যেক সৎ বস্ত্র এমন একটি 
স্বরূপ থাকে, যার সাহায্যে সেটি অর্থ ক্রিয়াকারী হয় | যে অর্খক্রিয়া 
বা ব্যবহারের জন্য জ্ঞাতবস্তটি গৃহীত হয়, সেই' বস্তু যদি সেই' ব্যবহারের 
সাধক হয়, তাহলেই সেইবস্তজ্ঞাপক জ্ঞানটির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। কোনও 
স্বলে জ্ঞানের প্রামাণ্য ব্যবহারসাপেক্ষ, কোথায় বা ব্যবহারনিরপেক্ষ | 
অভ্যন্তস্থলে, জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ প্রমাণিত হ'লেও, সাধারণতঃ জ্ঞানের 
প্রামাণ্য পরত:ই সিদ্ধ । তাই বৌদ্ধগণ বলেন, বেদবাদীর স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ 
এবং বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য অসিদ্ধ | 

সা 
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বৌদ্ধগণ আরও বলেন, বাক্যসমষ্টিরপ বেদকে অপৌরুঘেয় বলা; 
চলেন। | কারণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রমাণ করে, যে কোনও বাক্যই 
পুরুঘের প্রযত্বসাধ্য । যে কোনও বাক্যাত্বক গ্রন্থের মত, বেদও কোনও 
পুরুঘের উদ্তাবনী-প্রতিভার ফল, _অর্থাৎ প্রযত্বসাধ্য | 

অনেক বেদবাদী ( নৈয়ায়িক ) বলেন, বেদ পৌরুঘেয় হ'লেও, 
সর্বজ্ঞ, নিত্যসিদ্ধ জন্রান্ত ঈশৃর-প্রণীত ব'লে প্রমাণ । এদের বিরুদ্ধে 
বৌদ্ধগণ বলেন, ন্যায়-অভিমত সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর প্রমাণ 
করতে পারলেই বলা যায়, ঈশৃর প্রণীত বলে বেদ প্রমাণ | আলোচ্য 
বেদবাদীরা বেদবাক্যের সাহায্যেই ঈশৃরের সত্তা, সর্বজ্ঞত৷ প্রভৃতি প্রমাণ 
করেন | বৌদ্ধগণ বলেন, জগৎকর্তারপে ঈশ্বরসিদ্ধির নৈয়ায়িকপ্রয়াস 
ব্যর্থ | ঈশ্বরের সত্তা অপ্রমাণিত | তাই, সর্বজ্ঞ ঈশ্ুর-রচিত ব'লে বেদ 
প্রমাণ, একথা বলা চলেনা | 

বৌদ্ধগণ বলেন, বেদ অভ্রান্ত-সত্য অর্থের প্রকাশক হ'তে পারেন৷ 
ব'লে প্রমাণ নয়। যা সত্য বা যথার্থ, তদ্বিঘয়ক জ্ঞানই প্রমাণ । দেশে 
ও কালে 'সত্যের স্বরূপ পাঁলটায়না | যেমন, আগুনের দাহিকা-শক্তি 
সম্পর্কে কোনও মতভেদ ঘটেনা | এ সম্পকে সন্দিহান ব্যক্তিকে অপ্রকৃতিস্থ 
বল! হয় | যদি বেদ-নির্দেশিত অর্থ সত্য বা যথার্থ হ'ত, তাহঃলে বেদের 
ও বেদ-নির্ভর শাস্বাক্যের তাৎপধ্য নিয়ে নানা বিরোধী ব্যাখ্যা সম্ভব 
হতনা | বেদবাদী' হ'য়েও বিভিন্ন দাশনিক, বেদবাক্যের তাৎপধ্য-ব্যাখ্যা 
এবং তন্নির্ভর দর্শন-নিমিতি-ব্যাপারে, প্রচণ্ডভাবে পবস্পরবিরোধী | ফলে, 
বিভিন্ন বিরোধী দারশনিকমতের মৌলিক ভিত্তি যে বেদ, তার প্রামাণ্য 
( যথার্বোধকতা ) নিরন্ত হ'য়ে যায়। যর্দি বেদপ্রতিপাদ্য-বিঘয় যথার্থ 
হত, তাহ'লে তার একার্থতা ও প্রামাণ্য সম্পর্কে কোনও মতভেদ ঘটতনা 1? 
প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞায় জ্ঞাত বিষয়ের অভিন্নতা সম্পর্কে সকলে নিশ্চিত | 
কিন্ত, বিতিন্ন দার্শনিক বক্তব্য দ্বারা বেদপ্রতিপাদ্য-অর্থের অভিন্রত৷ 
বাধিত । 

বৌদ্ধ দার্শনিক মনে করেনৎ, বাঙ্জমণেরা নিজেদের মিথ্যা অভিমানে 
স্ফীত হ'য়ে, যুক্তি ও বিচারের সাহায্য ছাড়াই বেদের প্রামাণ্যরক্ষায় প্রয়াসী 
হয়েছেন । একথা সত্য যে, নানা বেদের কোনও কোনও স্থানে দু'চারটি 
এমন কথা আছে [ যেমন, “হিংসা কোরনা' 1, যার প্রামাণ্য সুনিশ্চিত | 

7 9]118 প্লোক, তত্ব সংগ্রহ | 

৪6 2962 গ্লোক, তত্ব সংগ্রহ । 


শী পি্জিপপস্পাশ পপস্স। শশা শিপ | তি 
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বুদ্দেবও এরকম বাক্যকে প্রমাণ বলে মেনেছেন । এসব বাক্য সম্পর্কে 
বৌদ্ধ দার্শনিক বলেন, ঘুণাক্ষরেরণ মতই, কিছু প্রশাণ-বাক্য বেদে সহসা 
সংযৌজিত হয়েছে । এসব বাক্য বাদ দিলে, বেদের অন্য সব কথাই' 
অসার ও অসংলগ্ন । 

বৌদ্ধদারশনিক, এভাবে নানা যুক্তি ও তথ্যেব সাহাষ্যে,লাক- 
কল্যাণকামী, ব্যবহারিক জীবন ও মননলব্ধ সত্যে নির্ভরশীর যুক্তিবাদী ও 
অভিজ্ঞতাবাদী বুদ্ধদেবের বাণী অনুসবণ ক'রে, বেদেব নিত্যতা, 
অপৌরুঘেয়তা ও প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন | 


বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর, পরলোক, পাপ ও পুণ্য 
(ক) ঈশ্বর 


সাধারণভাবে, বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলা হয । তিনি ঈশুব নানেননি 
বলে মনে করা হয়। বস্ততঃ, বুদ্ধদেব ঈশুবেব সন্তাসাবনেৰ যুক্তি ও 
প্রমাণ যেমন দেননি, তেমনই ঈশুবেব অপত্তাসাধনের জনা কোনও 
স্প্বন্তব্যও প্রকাশ করেননি । বুদ্ধদেবেব দাশনিক, ধর্মীয় ও নৈতিক 
বন্তব্যে ঈশ্বব জাতীয পদাধ্ধেব কোনও প্রযোজন উপলন্ধ হযনি। অনেক 
শুদ্ধ তত্ব্গত ব্যাপাবেন মত, ঈশ্বব-ব্যাপাবেও বুদ্ধদেব উদাসীন ছিলেন । 
ঈশৃববাদীগণ জগবস্য্টৰ জন্য প্রযোজনীয সব ব্যাপাবে সীমাবিহীন 
চেতনকর্তা এবং জীবের কৃতকর্মের ফলদাতাবপে ঈশ্বরকে মানেন। 
ব্দ্ধদেব ও বৌদ্ধদারশনিকদের অভিমত স্য্টিতত্ব এবং কর্মবাদে স্থাপনে 
ঈশৃরের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। 
বৌদ্ধমতে, প্রতীত্যসমুৎ্পাদতত্বটি সকল ব্যাপারে প্রযোজ্য । ধর্মের 
(পদার্থ বা বস্ত) উৎপত্তি, হেতু বা কারণপাপেক্ষ | ধর্মের কাবণগুলি 
মিলিত হ'লেই ধর্ম ( কার্ষবস্ত ) উৎপন্ন হয়। এভাবে 'প্রতীত্যসমু্পাদে'র' 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে, বৌদ্ধগণ, তত্বটকে কার্ধ-কারণ নিয়ম অনুসাবী 
জাগতিক কাধস্থষ্টিব্যাপানে প্রয়োগ কবে দেখান, কোনও কার্ধের উৎপত্তির 
জন্য চেতনকর্তী স্বীকার করা অনাবশ্যক। মাটি, জল প্রভৃতির সংগে মিলিত, 
9 ঘুণপোকা থুশীমত কাঠে ফুটো করে। এভাবে, কখনও সেদব ফুটো অক্ষরের 
আকার নেয় । 


68 ভারতীয় দর্শন 


'কৃর্নজপতা'£ নামক বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বীজই অংকুর উৎপত্তির কারণ । 
বৌদ্ধগণ কার্ধমাত্রেরই উৎপত্তিকে নানা হেতু ও প্রত্যয়সাপেক্ষ বললেও, 
বস্ত্র, ঘট প্রভৃতি বস্তুর উৎপত্তির জন্য চেতনকর্ত1র প্রয়োজনীয়তা মেনেছেন । 
কিন্তু, সকল বস্তুসমন্্িত সমগ্র জগতের উৎপত্তির জন্য চেতনকর্তার প্রয়োজন 
তাবা মানেননি। 

দুটি বস্তর কার্ধকারণভাবসন্বন্ধ, অনৃয় ও ব্যতিরেক দ্বারাই সিদ্ধ হয়। 
বস্তৃতঃ দেখাযায় যে, অনেকক্ষেত্রে ঈশুর-বূপ কোনও চেতনকর্তা ছাড়াই 
জাগতিক বস্তু উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। পাহাড় ও অরণ্যে, বায়ুভরে সঞ্চালিত 
বীজ একস্বান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে অংক্র উৎপাদন করে। এর জন্য 
কোনও সর্বজ্ঞ, নিত্য চেতনকর্তা প্রয়োজনীয় নয়। স্ুতবাং জগতের কারণ- 
রূপে ঈশ্বরের সত্তা সিদ্ধ হয়না | ঈশ্বরের সত্তা সাধন না করে বলা 
চলেন যে ঈশৃরের ইচ্ছাতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় । 

বৌদ্ধগণ বলেন, সববজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সকল স্যষ্টির কারণ ব'লে 
মানলে, দেশ ও কালভেদে বিচিত্র বস্তুর উৎপত্তি ও অন্ৎপণ্ভির ব্যাখ্যা 
অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এক দেশ কিংবা কালে উৎপন্ন বস্তু অন্যদেশে কিংব৷ 
কালে জন্মায়না । বিশেষ দেশে কিংবা কালে একটি বস্তু, যে বেশিষ্ট্য 
নিয়ে জন্মায়, অন্যদেশে কিংবা কালে তা সে বৈশিষ্ট্যনিয়ে জনমায়না | 
ফুল, ফল প্রভৃতিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। দেশ ও কালভেদে 
জার্গতিক বিচিত্র বস্তব উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য বলা চলেনা 
যে জাগতিক বস্ত স্যাষ্টব্যাপাবে, ঈশ্বর অন্য কাঁরণ-সাপেক্ষ। কারণ, তাহ'লে 
ঈশ্বরবাদী অভিমত ঈশ্বরের সবশভি'মত্তা ও সবস্ততার হানি হয়। পক্ষান্তরে, 
সর্বজ্ঞ, সবশক্তিমান, নিত্য ঈশ্বর জগতের কর্তা হ'লে, সর্বদা সর্বত্রই সকল 
কারের উৎপত্তি হওয়৷ উচিত। কাধযোৎপতির .ক্রমিকতাও (50006951070) 
ঈশ্বরকে অপ্রমাণিত করে। অংকুর থেকে ফল, মাতৃগর্ভের শরীর থেকে 
বৃদ্বশরীর প্রভৃতি সকল কার্যই যে একইক্ষণে উৎপন্ন হয়না, তা৷ সর্বানুভব- 
সিদ্ধ । 

বৌদ্ধ প্রমাণকাণ্ড অনুসারেও ঈশ্বর প্রমাণিত নন। বৌদ্ধমতে, প্রমাণ 
দু'টি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কোনও প্রমাণই ঈশুরকে সাধন করতে 
পারেনা । ঈশৃরবাদীও বলেন, প্রত্যক্ষপ্রমাণের ( বৌদ্ধমতে, ইন্জ্রিয়জন্য 
প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ ) সাহায্যে ঈশৃরকে জানা যায় না। অশরীরী, নিরবয়ব 
ঈশুর, প্রত্যক্ষের অগম্য। শুধু প্রত্যক্ষপ্রমাণই নয়, অনুমানের দ্বারাও ঈশুরকে 


রর 


10 এই অধ্যায়ের 'ক্ষপণিকতাবাদ' ভষ্টব্য। 
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জানা যায়না ব'লে ঈশুরবাদী মনে করেন । অনস্তকালধ'রে, বিরাট জগতের 
স্থষ্টর চেতনকত্তাকে সবজ্ঞ, সবশক্তিমান্‌, নিত্য ও বিতু হ'তেই হয়। তাই 
তার শরীর কিংব৷ অবয়ব থাকতে পারেন৷ ব'লে ঈশৃরবাদী মনে করেন। 
আগেই দেখান হয়েছে, জগৎস্থষ্টর জন্য ঈণুবঞ্জাতীয় কোনও চেতনকতী 
স্বীকারের প্রয়োজন বৌদ্ধদর্শনে অস্বীকৃত। তাছাড়।, য। প্রনাণগাহয নয় 
তার সত্তা মানলে, অলীক ও সং বস্তর ভেবনরামক থাকেন।। য। প্রতাক্ষ- 
প্রমাণে অজ্ঞাত, তা অনুমানে জ্ঞাত হ'তে পারেনা । কারণ, পক্ষে হোতু 
প্রত্যক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষে হেতু ও সাধ্যের সহাবস্থান প্রভৃতির প্রত্যক্ষহ্থাব। 
ব্যাপ্তিনির্ণয় সাপেক্ষ অনুমিতি, মূলতঃ প্রত্যক্ষনির্তব। 

বৌদ্ধগণ বলেন, মোক্ষলাভের জন্যও মোক্ষদাতারূপে ঈশ্বর স্বীকারের 
প্রয়োজন নাই | তত্বজ্ঞান বা যথার্ঘজ্ঞানকেই সকলে মোক্ষলাভের উপায় 
বলেন। সর্ববস্তর যথার্থ স্ববপজ্ঞানই তত্বজ্ঞান। তত্বজ্ঞানী জাগতিক 
তোগ্যবস্তব নশ্বরতা বা ক্ষণিকতা উপলব্ধি করেন এবং চরম দুঃখ-নিবৃত্তি 
(ইহাই নিবাণ বা মোক্ষ) বা স্থাধীস্ুখেব জন্য ক্ষণিক বস্তলাতে প্রবৃত্ত 
হননা । মোক্ষলাভের জন্য তত্বজ্ঞানই একমাত্র উপায় এবং মোক্ষদাতারপে 
ঈশুর স্বীকারের কোনও অবকাশ নাই। বুদ্ধদেব মনে করেন, অষ্টা্িক 
মার্গেব অনুসবণই মোক্ষ বা নিবাণলাভের উপাষ। 


(খ) পরলোক বা জন্মাস্তর 


নৈরাস্ম্যবাদী ব'লে পরিচিত বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদারননিকদের পক্ষে পবলোক 
স্বীকারে অসংগতি ঘটে ব'লে অনেকে মনে করেন। বুদ্ধ-প্রবতিত নৈবাস্ব্- 
বাদ সম্পর্কে ভ্রান্তজ্ঞানেরই ফল, এ ধাবণ। | চাবাক যে অর্থে নৈবাত্ব্যবাদী, 
বুদ্ধদেব সে অর্থে দেহাতিরিক্ত আত্মার সত্তা অস্বীকার করেননি । বুদ্ধদেব 
বেদপন্থী নিত্যআত্ববাদ অস্বীকাব করেছেন, একথা সত্য । কিন্তু, জড়ই 
একমাত্র সৎ এবং আত্মা, চৈতন্য প্রভৃতি জড়েরই বাপান্তরমাত্র,--একথা৷ 
তিনি বলেননি। বুদ্ধদেব পরলোক বা জন্মান্তর মেনেছেন। তিনি বলেছেন, 
'জন্মজন্মান্তর ঘুরে এসেও,॥.বারবার দুঃখতোগগ করেও, অবিদ্যাপ্রসৃত এই 
গৃহের (দেহ) নির্মাতাকে খুঁজে পাইনি। এতদিন পর, আজ তার সন্ধান 
পেয়ে, তাকে দেখেছি। আজ সে আর গৃহনির্নাণ করতে পাববেনা। 
কারণ, গৃহের স্তম্ভ ও ভিত (সংস্কার ও কামনা) আমি চিরতরে বিনষ্ট 
করেছি। সংস্কার ও কামনা লুপ্ত বলে আজ আমি বিকারশূন্য' | বুদ্ধের 
এই কথা বিশ্রেঘণ করলে বোঝা যায় যে তিনি দেহাতিরিক্ত এমন কিছুর 


20 ভারতীয় দন 


"সত্তা মানতেন, যা দেহনাশ হলেও নষ্ট হয়না, যা জন্মজন্মাস্তরের মধ্য 
“দিয়ে অস্তিত্বশীল থাঁকে, যা দৃশ্যমান লোক ত্যাগ ক'রে লোকাস্তরে থাকতে 
পারে । যদি এই দেহই 'আমার' সব কিছু হ'ত, তাহ'লে দেহনাশের 
পর জনমাস্তরগামী কোনও কিছুকে পাওয়া যেতনা এবং বুদ্ধের বক্তব্য 
অর্থহীন হ'ত। 

বুদ্ধ-বাণীর তাৎপর্য নিয়ে নানা মতবিরে'ধ ঘটে ও বিভিন্ন বৌদ্ধ দার্শনিক- 
মতের উদ্ভব হয়। এসব দর্শন, নানা ব্যাপারে ভিন্নমত হ'লেও, দেহকেই 
পরম সং ব'লে মানেনি। সকলে দেহের অতিরিক্ত বিজ্ঞানকে (বিজ্ঞান বা! 
জ্ঞানই আত্মা ), সৎ বলে মেনেছেন। বিজ্ঞান ক্ষণিক। অনেক ক্ষণিক ও 
সদৃশ বিজ্ঞানের একটি ধারা বা সম্তানই আত্বা। এই' সন্তানের অতিরিক্ত 
আশ্রয়রূপী নিত্য আত্মা বৌদ্ধদর্শনে অস্বীকৃত। 


(গ)- কর্মফল, পাপ ও পুণ্য 


বদ্ধ-প্রবতিত ধর্ম প্রধানতঃ নীতিমূলক । তিনি ধর্ম (2716716), অধর্ম 
(৫671011), পাপ, পূণ্য প্রভৃতি মানতেন | জন্মান্তরবাদী বুদ্ধদেব 
স্বভাবতঃই এসব মানতেন। দৃশ্যমান জগতেব অতিরিক্ত অদৃশ্য 
লোকই পরলোক বা জন্মাস্তর । জীবের সুখ, দুঃখ প্রভৃতির উৎপত্তি 
ও ফলসমাপ্তি এ জগতেই হ'লে, জন্মান্তর-স্বীকার নিরর্থক হ'য়ে পড়ে৷ 
বুদ্ধদেব মনে করতেন, জীব এই জগতে ও জীবনে যে কর্ম করে, সেই 
কর্মীনষ্ঠানকালে, কর্মের ফল জন্মায়না । কম করার অনেক পরে, এমন কি 
কর্মান্ষ্ঠানের উপায় যে দেহ, তারও বিনাশের অনেক পরে, কর্মকতী৷ দেহী 
কর্মফল ভোগ করে। যে কোনও জন্মান্তরবাদীরই মত, বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ 
মনে করেন, জীব প্রাক্তন কর্মেরই ফল ভোগ করে। কম বা ক্রিয়া 
শারীবিক-ব্যাপার সাধ্য। কর্ম যতকাল অনুষ্ঠিত হয়, ততকালই থাকে । স্বশ্প- 
কালস্থায়ী কর্মের বিনাশ ঘটলেও, অনেককাল পর, কর্মের ফল উৎপন্ন 
হ'তে পারে। যে কোনও কর্ন ঠিকভাবে ক্লে, তার একটি সৃক্ম্মশক্তি 
অনেক পরবর্তীকাল পর্বস্ত থেকে, ফল উৎপপ্লু করে। কর্মের এই সৃক্ষ্া- 
শক্তিই বর্ম বা অদৃষ্ট। জনমান্তর বা পরলোক মানলে, প্রাক্তন কর্মের 
ফলভোগের জন্য ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি মানতে হয়। জন্মান্তর- 
স্বীকর্তা বৃদ্ধদেবকে ধয, অধর্ম প্রভৃতি মানতে হয়। 


বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তার বিবত'ন 


বৃদ্ধবাণী থেকে উৎসারিত প্রাচীন বৌদ্ধচিন্তা, অনেককালের বিচিত্র 
ঘটনা ও ভাবনার ঘাত-প্রতিধাতে, বিভিন্ন দর্শনের আকার পেয়েছে । এই 
বিবতনেব বাবা, বুদ্ধেব জীবন ও বাণীব গতিমযতার নিদর্শন | বৌদ্ধ- 
দার্শনিক চিন্তাব বিবর্তন-প্রবাহেব তিনটি পবের প্রত্যেকটিই আপন বৈশিষ্ট্য 
সমুভ্জল। তত্রাচ, এই চিন্তাবৈচিত্র্ের অন্তস্তলে একটি অভিন্ন ভাবসুত্র লক্ষ্য 
করা যায়। 


প্রথম পর্ব 


[১] নানা বিপবীতমতেব ছন্দেপীড়িত, মোক্ষ-ব্যাকুল সমাজ ও 
ব্যক্তি নৈতিক তাগিদে, প্রথমপর্বেব বৌদ্ধদর্বনিক বলেন, পুদ্‌গল 
(আত্বা) নানা ধর্ম-নিশিত | ধর্মেব (6101766) অতিরিক্ত পুদূগল নাই । 
সাএব (817052100) ও অনাশ্রব (0০100), জংক্রেশ (0011910£) ও 
ব্যবদানিক (4611108), কুশল ( মোক্ষ-আগ্রহী ) ও অকুৃশল,_ এসব নানা 
শ্রেণীতে, পু গলনমৃহ বিভুঃ। নৈতিকশুদ্ধিব দ্বাবা, দুঃখেব কাবণ সংসার 
থেকে নুক্তিই নিবোধ বা নিবাণ (মোক্ষ)। ধমেৰ অতিরিক্ত পুদৃগল 
নাই । তাৰ মোক্ষেব কথা বলা অবান্তব ব'লে নৈবাক্ধ্যবাদী বৌদ্ধ মনে 
কবেন | 

[২] বহির্রব্যমাত্রই ধু সৎ ক্ষণের সমর্টি। এই অমষ্টির অতিবিক্ত 
দ্রব্য অসৎ। পূদ্গলেৰ সংবেদ্য রূপ, বস প্রভৃতিব অতিবিক্তব্ূপে দ্রব্য 
সিদ্ধ হ'তে পারেনা এবং রূপ প্রভৃতি পুদ্‌গলেব সংবেদন-সাপেক্ষ। দ্রব্যমাত্র 
পুদ্‌গলপাপেক্ষ | পুদ্‌গলের ( আন্তর দ্রব্য ) মতই বহির্রব্যও নিবস্তর 
পরিবর্তনশীল.--অনিত্য | 

[৩] হেত ও প্রত্যয়েব নিষমেই (18৬5 9? 010551081৪0 
10018] 090580197), অনিত্য ধর্ম ( উপাদান ) সম্মিলিত হ'য়ে, এক 
দ্রব্যবপে প্রতিভাত হয়। আন্তর ও বহির্রব্যের প্রতিটি উপাদান, পূর্বক্ষণ 
( পূর্বক্ষণে সম্ঘধর্ম ) সাপেক্ষ, _অর্থাঞ্, প্রতীত্যসমূৎ্পন্ন | 

[৪] সত্তাব (সৎ ও এক* রূপে প্রতিভাত দ্রব্য ) নির্মাতা ধ্মসমূহ 
সংস্কাবের অতিরিক্ত পদার্থ নয় | ধর্মসমূহ প্রতীত্যসম্ৎ্পনন ব'লে পরম্পর- 
সাপেক্ষ । 
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[৫] প্রতীত্যসমূৎপন্ন ধর্মের প্রবাহ নির্বাণমুখী। নির্বাণে এক'রপে 
প্রতিভাত সকল দ্রব্য (আন্তর ও বাহ্য ), ধর্ম, সংস্কার নিঘিক্রয় হয়। 
ধর্মসমূ্হ ও তাদের ক্রিয়া বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য, ধর্মসমূহের ক্রিয়ার বিহান 
(£50178) ও প্রহাণের (56000108) মার্গ ( নিরোধ-মার্গ )-সন্ধান ও 
নিরোধ (নির্বাণ ) লাভ। নৈতিক পূর্ণতালাভের মধ্য দিয়ে অরতত্ব ও 
চরমবুদ্ধত্বপ্রাপ্তির এবং মার্গসংস্কারের প্রয়োজনে প্রমেয়কা্ড (0901 ০? 
০1 9016095) আলোচ্য । 

(৬) দঃখ, সমুদায়, নিবোধ ও মার্গ,_এই' চারটিই আর্যসত্য | 


দ্বিতীয় পর্ব 


[১] ছিতীয় পর্বে, প্রথম পবের অহং-সর্বন্ষ ব্যক্তিগত নির্বাণের” 
পরিবর্তে, 'সর্বজীবের নির্বাণই আদর্শ। প্রথম পর্বে, প্রতীত্যসমূৎপন্ন 
সংস্কৃত ধর্মসমূহকে সৎ ও পরস্পরসম্বদ্ধ মনে করা হ'ত। দ্বিতীয়পর্বে, 
প্রথমপবের বহুতত্ববাদ বজিত হয়। এ পর্বে, পরমার্সং-কে সকল সম্বন্ধ- 
রহিত, অন্যনিরপেক্ষ, সর্বধর্মবিবজিত মনে করা হ'ত। সাপেক্ষমাত্রই 
স্বতাবশূন্য বলে অসৎ। শুধু আন্তর ও বাহ্য রূপে প্রতিভাত দ্রব্ই নয়, 
দ্রব্যনির্মাতা ধর্মসমূহ, সকল চিত্ত-সম্পযুর্ত-সংস্কার (4১]] 0078] 10০69), 
সম্বন্ধসাপেক্ষ বলে স্বভাবশূন্য | 

[২] প্রথমপর্বে,__ধর্মমাত্র, প্রতীত্যসমুৎপন্ন হ'লেও, সৎ ব'লে স্বীকৃতি। 
দ্বিতীয়পর্বে,_ধর্মমাত্রই, প্রতীত্যসমূৎপন্প (পরম্পরসাপেক্ষ) ব'লে অসতরূপে 
বিবেচিত। পরমার্থসৎ্ সন্বদ্ধনিরপেক্ষ বলে অনুৎ্পন্ন ও গতিহীন। 
কিন্তু, ব্যবহারিক জগত পূর্ণ অসৎ নয়। পরমার্থসত্তার প্রতিভাস ব্যবহাবিক 
জগৎ সংবৃতসৎ। দ্বিতীয় পর্বে, আর্ধসত্যচতুষ্টয়ের তুলনায় সত্তার দ্বৈবিধ্যই 
(পারমাথিক ও সাংবৃতিক) প্রাধান্য পেয়েছে । 

[৩] সংসার ও নির্বাণ, পারমাথিক ও সাংবৃতিক (ব্যবহারিক ) সত্তা: 
স্বূপতঃ অভিন্ন। প্রমাণনিরভর লৌকিক বৃদ্ধিতে প্রতিভাত সাংবৃতিক 
সত্তাই, পারমাথিকবিচারে, স্বর্ূপতঃ পরমার্থসৎ । পরমার্থসত্তা শ্বরূপতঃ 
লৌকিক-প্রমাণগম্য নয়। পারমাথিক দৃষ্টিতেই লৌকিক প্রমাণের ব্যর্থতা 
প্রমাণিত | যৌক্তিক-নিমিতিমাত্রই (1.081081 0015110011017) সন্বন্ধসাপেক্ষ 
ব'লে, সন্বদ্ধরহিত পরমার্থসত্তার জ্ঞাপক নয়। যুক্তির অতীত পরমার্থসত্তা- 
বিঘয়ে একতত্ববাদী নব্যবৌদ্ধশাস্ত্রই প্রমাণ | 
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তৃতীয় পর্ব 


[১] তৃতীয় পর্বে,_ছিতীয় পর্বে-অস্বীকৃত প্রমাণকাণ্ড পুন:-প্রতিষ্ঠিত 
প্রমাণকাণ্ডে সবিশেষ আগ্রহই, এ পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

[২] দ্বিতীয়পর্বের সবশূন্যতাবাদের পরিবর্তে, তৃতীয়পর্বে, জ্ঞানেরই 
পবমার্থসত্তা ও মানসপ্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকৃত। অন্যথা, সংসার অত্যন্ত 
অসৎ হ'য়ে পড়ে বলে তৃতীয়পর্বের বৌদ্ধদার্শনিক মনে করেন | মানস- 
প্রত্যক্ষে উপলন্ধ জ্ঞানের সত্তা, সংশয়ে দৃঢতর হয়। 

[৩] বহি গতের জ্ঞাননিরপেক্ষ-সত্তায় সংশয়, তৃতীযপবেব দ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট্য। জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্রাপে প্রতিভাত সকল দ্রব্যই (আন্তব ও বাহ্য) 
বিজ্ঞানস্বরূপ ( চৈত্য )। মানূঘের ধারণার (1068) অনুরূপ দ্রব্য বাইরে না 
থাকলেও, সত্তার তারতম্য অনুসারে, ধারণা তিনপ্রকার  পবিনিষ্প্ন 
(50186615 1681), পরতন্ত্র (২612015615 1581) ও পবিকল্লিত 
(/050196615 [810109]) | দ্বিতীয় পরবে, সকল ধারণা”কে শন্য মনে 
করা হলেও, তৃতীয়পর্বে, পরিনিষ্পন্ন ও পরতম্্র ধাবণাকে (জ্ঞনাত্বকরূপে) 
সৎ মনে করা হ'ত। 

[8] “আলয়বিজ্ঞানবাদ' (প6০1% ০ 0079 56016110856 ০ 
00203190911695) তৃতীয়পর্বেব চতুর্থ বৈশিষ্ট্য | বহিজ্গৎ প্রমাণসিদ্ধ 
নয ব'লে অসৎ ব'লে বিবেচনীয। মানবিক-প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । 
জ্ঞানাতিরিক্তর্ূপে প্রতিভাত জগৎ, আলয়বিজ্ঞানে নিহিত অনস্ত সম্ভাব্য 
ধারণাব সমাহাবমাত্র। মানসসংবেদ্যতাই (০0811891119) অত্তা। অনার্দি 
অবিদ্যাজনিত বাসনার ( সংস্কার) প্রভাবে, আলয়বিজ্ঞানে নিহিত অনন্ত 
সম্ভাব্য ও অপ্রকাশিত ধারণ! বাস্তব ও অর্থক্রিয়াকারী সম্তারূপে প্রতিভাত হয় । 


নব্য বৌদ্ধ দর্শন 
বিভিন্ন বৌদ্ধ দার্শনিকমতের উদ্ভব £ নব্য বৌদ্ধ দর্শনের গ্রন্থাবলী 


বুদ্ধ লোকান্তরিত হবার অনেককাল পবে, তার মৌখিক উপদেশসমূহ 
শিঘ্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। কালের ব্যবধান, বৃদ্ধ-উপদেশে অস্পষ্টতা 
স্থ্টি করায়, 'ব্রিপিটকের* অন্যতম “বিনয়-পিটকে" নির্দেশিত বৌদ্ধশ্রযণদেব 
পালনীয় বিধির তাৎপর্য নিয়ে তুমূল মতান্তর ঘট্ুল। ফলে, স্ববিরবাদী 
ও মহাসঙিধক বৌদ্ধরা আবিভভত হঃলেন। “বিনয়-পিটকে'র বিতকিত 
বিঘযের বৃদ্ধ-অনুসারী তাঁৎ্পর্ম নিরূপণের জন্য বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ- 
সন্মেলনঃ হয় এবং সমট অশোকের আহ্বানে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ- 
সম্মেলন হয়। ক্রমশঃ বস্ুমিত্রকথিত কুড়িটি হীনযানসম্প্দায় (এগারাটি 
স্থবিবসম্পৃদায ও নয়টি মহাসাডিঘক সম্পূদায) উদ্ভূত হ'ল। প্রধান হীন- 
যানসম্পূদায় স্বান্তিবাদীদের মৃলবন্তব্য পুনবিবেচনা ও লিপিবদ্ধ করার 
জন্য, জমাট কণিফ্ষেব আহ্বানে চতুর্থ বৌদ্ধসন্মেলন হয় | 

জৈন ও বেদান্সাবী দার্শনিকগ্রন্থে, হীনযান ও ( হীনযানমতেব 
প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত) মহাযান বৌদ্ধমতেবই উল্লেখ দেখা যায়। 'হীনযান' 
বলতে নিবাণেব হীন মত ও পথ* ( বলা বাছল্য, হীনযানবিবোধী-মহাযাঁনই 
এ অর্থ কবেছেন) এবং 'মহাযান' বলতে 'নিবাণে মহত্তর ও বৃহত্তব 
মত এবং পথ' বোঝায় । 

হীনযানমতে, জ্ঞানের অতিবিক্ত, বহির্বস্ত সৎ । এদের সবান্তিবাদী 
বলা হয। (আলোচ্য অধ্যাযেব, 'বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তার বিবর্ত ন'-এব 
প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য) । মহাযানমতে, বহিবস্ত অসৎ । হীনযানদর্শনে, 
ব্যক্তিগত নির্বাণের আদর্শ ও উপায় নির্দেশিত। মহাযানগণ মনে করেন, 
সকলের নির্বাণের জন্য, প্রত্যেকে নিবন্তব নৈতিক ও আধ্যাত্ত্িক প্রয়াসই 
যথার্থ সাধনা । অসন্তব নয় যে, সমকালীন বিভিন্ন (দেশী ও বিদেশী) 
দাশনিক মত, মহাবানদের প্রভাবিত করেছে । (বিভিন্ন বৌদ্ধসম্পৃদায়েব 
আবির্ভাবকালে, ভারতবর্ষে নানা বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেছিল ।) মহাযানগণ 





পাশ াাপিপীশশ স্পা লিল কপি শিশাাশেতিসপস্পোশপাস 





পপ? পা শপ পপ 





্প্ 4 


॥ বুদ্ধ বিগত হবার এক সপ্তাহ পরে, “বিনয়পিটকের' বিধি অনুসীরে সংঘস্থাপনের 
জন্থ, রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসভায় হ'লেও, বুদ্ধ-উপদেশ হুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা 
হয়নি। 
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নিজেদের বুদ্ধমতের যথার্থ বাহক মনে করতেন। তাদের মতে, স্বপ্লবৃদ্ধি 
সাধারণ মানুঘের জন্য বৃদ্ধের উপদেশ, কিংবা বুদ্ব-উপদেশের যথার্থ তাৎপর্ষের 
অজ্জতাই, হীনযান সম্পূদায়ের মূল প্রযোজক। যাই হোক্‌, মূলপালিগ্রছের 
বক্তব্য প্রমাণ করে যে, হীনযান ও মহাযানদের কেউই এককভাবে বৃদ্ধ- 
উপর্দেশের যথার্থ ও পূর্ণ রূপকার ননৃ। 

সংসারে অনুপকারী তত্বের আলোচনাবিরোধী-বুদ্ধের লোব হিতকর হাদী 
ও তার তাঘ্যেব প্রতিবাদে বেদবাদী ও জেন দারশনিকরা মুখব হ'লে, হজ্জ্ব 
প্রতিবাদের উত্তবে, বৌদ্ধদার্শনিকগণ, সমকালে-প্রচলিত সংস্থতভাঘায বন্ধ গর 
বচনা করেন। একদিকে, বৃদ্ধবাণী আশ্রয় ক'বে বিভিন্ন দার্শনিক মতের 
উদ্ভব হ'ল। অন্যদিকে, বৌদ্ধদার্শনিকমতের বিরুদ্ধে সোচ্চার অন্যান্য 
ভাবতীয় দর্শনসমূহ পুষ্ট হ'ল। বিরোধী বস্তবাদী (নৈষাধিক, মীমাংখক 
প্রভৃতি) এবং ভাববাদী (সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি) দর্শনের অসামান্য (প্রতিকল 
ও অন্কল) প্রভাবে বস্তবাদী ও ভাববাদী বৌদ্ধদর্শনের উদ্ভব ঘটল এবং 
সেবিঘয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হল । 

বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে বৈদিক কর্মকাওবাদী কুমারিলের প্রবল আত্রমণেষ 
ধাবাকে অদ্বৈতবেদান্তী শংকব গভীব ও ব্যাপক কবেন | ক্রমশঃ, নানা 
(দার্শনিক, নাষ্টনৈতিক, ও সামাজিক) কাবণে, বিরোধী দর্শনের গ্রতিঘাতে, 
বৌদ্ধদার্শনিকভাবনার অগ্রগতি রুদ্ধ হ'ল | মতান্ধ বিরোধীদের আক্রোশ 
থেকে নব্য ও প্রাচীন বৌদ্ধদশনেব অল্পকষেকটি গ্রন্থ নিস্তার পেয়েছিল । 

নব্যবৌদ্ধদাশশনিকদেব প্রধান ও অন্যতম,-বৈভাঘিক, শৌব্রাস্তিব, 
মাধ্যমিক ও যোগাচার। বৈভাঘিকদর্শনের প্রবর্তক দিউ্নাগ ও ধর্মকীতি। 
দিউ্নাগের (খী্পূৰ পাচ শতক) প্রমাণসমুচ্চয়', ধর্মকীতির (শংকরেব 
প্ৰধর্তী) 'ন্যায়বিন্দু" (এই গ্রস্ছই সৌব্রান্তিকদর্শনের ভিত), ধম্োত্তিরের 
'ন্যাষবিন্দুটীক1” ছাড়াও বিভিন্ন বৌদ্ধবিবোধী দার্শনিক গ্রস্থে বেভাঘিক ও 
বৈভাঘিকমত-নি-স্যত সৌব্রাস্তিক মতের পরিচয় পাওয়া যায় । শৌন্রাস্তিব 
মতের প্রথম দার্শনিক প্রবর্তা কুমারলন্ধ (খীষ্টপূর্ব দুই শতক)। যোগাচার 
বৌদ্ধমতের প্রতিষ্ঠাতা অসঙ্গ ও বন্ুবন্ধু (তিনি প্রথমে সৌত্রান্তিক মতানুসারী 
ছিলেন)। বস্ুবন্ধুর “অভিধর্মকোঘ* এবং অএভিধর্মকোথভাষ্য?, যোগাচার 
দন ছাড়া'ও বিভিন্ন বৌদ্ধদর্শনের সাধারণ সিদ্ধান্তের পরিচায়ক । যোগা- 
চাবদের অন্য প্রধানগ্রস্থ 'লঙ্কাবতারসূত্র' | সম্ট কণিফেব জাচাষ অশ্ব- 
ঘোঘেব শিঘ্য নাগার্জন মাধ্যমিকমতের প্রবর্তক। নাগাঞ্জনের মুলমধ্যম- 
কারিকা' এই গ্রন্থের ভাঘ্য রচনা কবেন চন্দ্রকীন্তি। নাগার্জনশ্ঘ্যি 
আযদেবের 'শতশাস্ত্র' মাধ্যমিকমতের প্রধান গ্রন্থ । 


প্রাচীন ও নব্য বৌদ্ধ দর্শন 


সম্পূ্ায়তেদে বৌদ্ধগণ বহু | এর! প্রত্যেকেই নিজেদের বুদ্ধ-বাণীর 
যখার্ধ অনুসারী মনে করেন। প্রত্যেক সম্পুদায় স্ব স্ব রুচি ও চিন্তা অনুসারে, 
বুদ্ধের উপদেশের তাৎপর্য বুঝেছেন । ফলে, তাদের মধ্যে নানা বিঘয়ে 
প্রবল মতভেদ ঘটেছে। আবার, কয়েকটি ব্যাপারে তারা একমতও বটে। 
যেমন, কোনও বৌদ্ধ সম্পারই, আন্তর কিংবা বাহ্য, কোনও প্রকার স্থায়ী- 
সং দ্রব্য মানেন নি। প্রত্যেকেই মনে করেন, যা সৎ, তাকে ক্ষণিক 
হতেই হবে । মতৈক্যের মত, মতবৈঘম্যের ক্ষেত্রও কম নয়। অ- 
দ্রব্যতা (05051206121165), নৈবাত্ব্যতা, ধর্ম ও নির্বাণের স্বরূপ 
নিয়ে বৌদ্ধরা নানামত পোষণ কবেন। কৌদ্ধদর্শনের বিবর্তনের প্রথম 
পরবে ছিলেন, বৈভাঘিক ও সৌব্রান্তিকগণ | সৌব্রান্তিকগণ, অধিকাংশ 
বিবয়ে, বৈভাঘিকদের অনুসরণ করেছেন | এরা বস্ততান্ত্রিক। এদের 
মতে, যে সব বস্তু স্থাবী-সৎ ও এক রূপে প্রতীত হয়, তাদের নির্মাতা 
ধর্ম গুলি প্রত্যেকে পৃথকসৎ | এসব ধর্ষের অতিরিক্ত রূপে স্বাধীসৎ ও 
এক" দ্রব্য প্রমাণপসিদ্ধ নয়। তাই, তা অসঙ্। সৌত্রান্তিকগণ, একট 
স্ুনংবদ্ধ প্রাণকাণ্ডেব সাহায্যে, বৈভীঘিক প্রমেয়কাণ্ডকে, বিচারের ভূমিতে 
স্থাপন করতে চেয়েছেন। পৌনত্রান্তিকদে'র প্রবান দৃষ্টি ছিল প্রমাণকাণ্ডের 
দিকে | প্রনাণ-প্রধান মননের দিক থেকে, সৌোত্রান্তিকরা, মাধ্যমিক ও 
যোগাচার বৌদ্ধদের প্ৰসূরী। বেপবাদী দর্শনগুলি দ্রব্য বা আত্মবাদী। 
প্রাচীন সবীস্তিবাদী বৌন্ধমতের অনুসারী বৈভাঘিক ও সৌব্রাস্তিকগণ ধর্মবাদী । 
এই দৃটি মতের প্রতিক্রিয়ায় মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শনের উত্তব ঘটেছে। 
যারা দ্রব্যবাদী ও ধর্মবাদী, তাদের অনেকেই মনে করেন, মাধ্যমিকগণ 
সকল বস্তর 'শূন্যতা'রই কথা বলেছেন । মাধ্যমিকমতের এই ব্যাখ্যার 
ফলেই, যোগাঁচারবৌদ্ধধত গড়ে ওঠে । যোগাচারগণ মনে করেন, সকল 
বস্তকে শুন্য বললে এবং যা কিছু সতরূপে প্রতীত হয়, তাকে অসৎ ব'লে 
মানলে, নানা অনুপপত্তি হয় । অবশ্য, আসন্তর ও বাহ্যরূপে প্রতীত সক ল 
বস্তর সত্তাই যে প্রমাণের আলোকে সিদ্ধ হয়, তা নয়। আমাদের বযব- 
হরিক জ্ঞান সন্বন্ধ-সাপেক্ষ । এই সম্বন্বের একদিকে বিষয়, অন্যদিকে 
বিষয়ী। বিঘয়-বিঘয়ী সন্বন্ধ, প্রমাণে অসিদ্ধ। এই দৃষ্ট বা ভ্রান্ত সন্বন্ধ- 
নির্ভর ব্যবহারিকজ্ঞান বস্তর যথার্ধ প্রকাশক নয়। যা যথার্থ বস্তকে প্রকাশ 
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করেনা, তা অপ্রমা। যোগাচারগণ নানা য্তি ও তথ্যের সাহায্যে দেখাতে 
চেয়েছেন, ব্যবহারিক জ্ঞানে প্রতীতি বস্তুটি জ্ঞানের ততিরিভ্ত: রূপেই প্রতীত 
হয়। এই জ্ঞানাতিরিক্ত বহিবস্ত প্রমাণসিদ্ধ নয়। তাই, তা জসৎ। 
অসৎ বহিবিঘয়ই' বিঘয়-বিঘয়ীসম্বন্ধের জনক। তাই, ব্যবহারিক »বিঘয়ক- 
জ্ঞান অপ্রমা। জ্ঞানই একমাত্র সৎ বস্ত। বিঘয়রূপে প্রতিভাত সকল 
বস্তই জ্ঞানের আকারমাত্র | জ্ঞান স্বভাবশুন্য নয়। জ্ঞানই পরমার্থ সৎ । 
দর্শনজগতে বৈভাঘিক ও সৌত্রাস্তিকগণ 'হীন্যান' এবং মাধ্যমিক ও 
যোগাচারগণ “মহাযান* ব'লে পরিচিত । 
প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনে, প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব মুখ্য আসনের অধিকারী । 
নব্যবৌদ্ধদার্শনিকরা, নিজেদের বৃদ্ধি ও রচি জনুসাবে প্রতীত্)সমুৎ্পাদতত্ব 
ব্যাখ্যা করেছেন। বৈভাঘিক ও সৌত্রান্তিকরা পুদ্‌গলের নৈরাত্ব্য এবং 
ধর্মেব সত্তা মেনেছেন। তারা মনে কবেন, পহস্পব-বিচ্ছি মন বিভিন্ন ধর্েও 
উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যে যে কার্ধকাবণভাবসন্ন্ধ থাকে, তাই প্রতীত্য- 
সমৎ্পাদনিয়ম। শাশ্বতবাদ ও শুন্যবাদ চডান্ত ও অযৌভ্তিক। এসব 
মত বর্জন ক'রে, মধ্যপন্থী-মত গ্রহণ করা উচিত। মাঁধ্মিকমতে, সকল 
বস্তই স্বভাবরহিত ব'লে প্রমাণিত হয়| তারা বলেন, সকল ধর্ম পরস্পব- 
সাপেক্ষ | তাই, তাদের সৎ বলে মানা যায়না । সকল ধর্মেব পবস্পর- 
সাপেক্ষতা ও অসত্তার নিয়মই প্রতীত্যসমুৎপাদনিয়ম | যোগাচারমতে, জ্ঞান 
বছ। এই বছ জ্ঞানের নিত্য উৎপত্তি ও বিনাশের কাধকারণনিয়মই' 
প্রতীত্যসমূৎ্পাদ নিয়ম । মাধ্যমিকগণ বলেন, বৈভাঘিক ও সৌব্রান্তিকেব 
বস্তবাদদ এবং যোগাচারদের বিজ্ঞানবাদের মধ্যবর্তী মতৃই, দর্শনে মধ্যমার্গ | 
যোগাচারমতে, বস্তুবাদ' ও মাধ্যমিকদের শন্যবাদের মধ্যবতী মতৃই মধ্যমা্গ | 
প্রাচীন বৌদ্ধদের অন্সরণ করে, নববৌদ্ধরা আর্ধসত্যচতুষ্টয় মেদেছেন | 
তারা সকলেই মনে করেন, যে কোনও সৎ বস্তই ক্ষণিক ও দুঃখহেতু। 
বুদ্ধ, যে সব সত্য তার তনুভবে জেনেছেন, তাদের সমথনে নানা য্তি ও 
তথ্য দিয়েছেন নব্যবৌদ্ধগণ। বুদ্ধমতে, প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বৌদ্ধগণ, 
বুদ্ধের মত অনুদরণ ক'রে, শব্দ, অনুপলব্ধি প্রভৃতিকে প্রমাণ ব'লে মনে 
করেন না। সকল বৌদ্ধই স্থায়ী দ্রব্যের সত্তা, জাতি ইত্যাদি অস্বীকার 
করেছেন। কারণ, এগুলি বৌদ্ধ-অভিমত প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নয়। যা 
প্রমাণের অগোচর কিংবা প্রমাণবিরুদ্ধ, তা অসৎ। প্রত্যক্ষ ও অন্ুমানই' 
প্রমাণ। একটি কথা মনে রাখা দরকার। স্বলক্ষণই, (মাধ্যমিক ও যোগাচার 
ছাড়া) বৌদ্ধমতে একমাত্র সৎ। স্বলক্ষণের গ্রাহকরূপে প্রত্যক্ষই যথার্থ প্রমাণ । 
তব্ও, ব্যবহারিকভাবে বৌদ্ধগণ অনুমানকেও প্রমাণ ঝ'লে মেনেছেন। 
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লৌকিকতাবে, অবয়বের অতিরিক্ত “অবয়বী* (স্বায়ীসৎ দ্রব্য) প্রতীত হ'লেও, 
প্রমাণপিদ্ধ নয় ব'লে, তা সৎ নয়। কোনও পদার্থ, নিবিকল্পক কিংবা সবি- 
কল্পক প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যবহাবিকভাবে প্রতীত না হ'লেও, অনুমানসিদ্ধ হ'লে, 
ব্যবহারিক-সৎ ব'লে গ্রাহ্য | বস্তুর ক্ষণিকতা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ নর | 
অনুমান-প্রমাণেব দ্বার ক্ষণিকত প্রমাণিত। তাই, তা অনস্বীকাধ | ঈশ্বব 
কিংব। অলৌকিক বস্ত্র প্রনাদ' অথব| গুক বা অবতারের সহায়তায় 
নিবাণ লাভ করা সম্ভব নয়। প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। গুরু পথের 
দিশারী মাত্র। গুরু যে মত ও পথ দেন, তাকে, নিজের নৈতিক সাধনার 
বলে জীবনে ও আচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই, নিবাণ লাভ কবা 
সম্ভব । শীল' ও “সমাধির' তত্বীয় (17991611081) জ্ঞানের জন্য যথার্থ 
আচার্ষের উপদেশ প্রয়োজন। এই তত্বগত জ্ঞানকে নিজের জীবনে ও 
আচরণে বিকশিত করার মধ্য দিয়েই নির্বাণ আসতে পারে। সত্যনিষ্ঠা, 
সন্তোঘ এবং অহিংসাজনিত সম্যক কর্মান্তই (1২111 00170000) শীল?। 
আধসত্যচতুষ্টয়ের ধ্যানই সমাধি । একান্ত ব্যক্তিগত প্রবাসেই নিবাণ লাভ 
সম্ভব। নিছক তন্বীর আলোচনা জীবকে নিবাণ থেকে দূবে সবিয়ে নেয | 


স ফ 


প্রমাণকাগড£ 
প্রমাণ ও প্রমা 


বৌদ্ধগণ বলেন, যে কোনও জ্ঞানই জ্ঞাতাকে কোনও বিশেষ দেশে ও 
কালে বিষয় জানিয়ে দেয়। যদি জ্ঞানের পর, জ্ঞান যে দেশে ও কালে 
বিঘয়কে জানিয়ে দিয়েছে, সেই দেশে ও কালেই জ্ঞাতাকে বিঘয় পাইয়ে 
দেয়, তাহ'লে সেই জ্ঞানকে সম্যক বা! অবিসম্বাদী জ্ঞান বলে। জ্ঞানের 
পর, জ্ঞাতা জ্ঞাতবিধয়ে প্রবৃত্ত কিংবা তার থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তি কিংবা 
নিবৃত্তির বিষয় দেখিয়ে দেওয়াই জ্ঞান কর্তৃক জ্ঞাতাকে বিষয় পাইয়ে দেওয়!। 

বৌদ্ধমতে, সম্যকজ্ঞানই প্রমা। প্রমার জনক প্রমাণ। সম্যকজ্ঞান 
সম্পকে বৌদ্ধগণ আরও বলেন, অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানই সম্যকজ্ঞান। যা 
পূর্বে জ্ঞাত ছিলনা, তাকে জানিয়ে দিয়ে জ্ঞাতাকে প্রবৃত্ত কিংব! নিবৃত্ত করাই 


2 বৈভাবিক ও সোত্রাস্তিক মত অনুসারে প্রনাণকাণড আলোচিত হয়েছে । ব্যবহারিক- 
ভাবে, প্রমাণক।গু ব্যাপারে, মাধ্যমিক ও যোগাচার,--বৈভাধিক ও সৌত্রান্তিকের 
সঙ্গে মোটামুটি একমত। অবগ্ঠ, কয়েকটি ব্যাপারে (যেমন, স্বলক্ষণের পরমা ধিক- 
সত্ত। সম্পর্কে) তাদের মতভেদও রয়েছে । 


প্রমাণকাণও্ড 79. 












কাজ। তাছাড়া, 'সম্যক* কথাটিতে বোঝা যায় যে সম্যকজ্ঞান 
নরকে যথাধ্তাবৰে জানিষে দেয। 
স্মৃতিজ্ঞান বিষয়কে যথার্থভাবে জানিয়ে ও পাইয়ে দিলেও প্রমা নয । 
পাবণ, তার বিষয়াটি প্ৰে অজ্ঞাত ছিলনা । সংস্কার থেকে স্মৃতিজ্ঞান হয। 
স্কার, পূর্বের অনুভবের ফল। তাই, ফমৃতিজ্ঞানের কারণ পর্ব-অন্তব | 
ীদ্ধগণ বলতে চান, জ্মৃতিজ্ঞান যে বিঘয়কে ঠিকভাবে জানিয়ে ও পাইয়ে 
, তার মূলে পৃব-অনুভবই কাবণ। ফ্মৃতিজ্ঞানেব অন্যনিরপেক্ষ প্রমাত্ব 
| 
বৌদ্ধমতে, একমাত্র শ্বলক্ষণ'-বস্তই পবমাথ সঙ এবং নাম, জাতি, 
7, গুণ ও ক্রিয়া অবস্ত বা কল্পিত। যদি ঠিক ঠিক অর্থে ধরা হয, 
হ'লে, শুধুমাত্র নিবিকল্পক প্রত্যক্ষই সম্যকজ্ঞান বা প্রমা। কারণ, 
দ্ধ স্বলক্ষণই' এই প্রত্যক্ষের বিঘয। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি, নাম 
প্রভৃতি অবস্তব জ্ঞাপক। তাই, তাদেব প্রমা বলা চলেনা । তবুও, বৌদ্ধ- 
গণ ব্যবহারিকভাবে এসব জ্ঞানকেও প্রমা বলেন। কাবণ, এসব জ্ঞান 
টাতাৰ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিব বিঘমকে, জানিবে ও পাইযে দেয। প্রবৃভি ও 
নিবৃত্তি 'ব্যবহার' ছাড়া কিছু নব। স্বলক্ষণ বস্ত ক্ষণিক। যে ক্ষণে তা সৎ 
'ও জ্ঞাত হয, তাব পরক্ষণেই বিনষ্ট হুয। তাই, তাকে জানাব পব, তাতে 
প্রবৃন্ত হওয়া, কিংবা ভাব খেলে নিবৃত্ত হ'য়ে তাকে পাবাব কিংবা 
না-পাবার প্রশ্ন ওঠেনা। তাছাড়া, নাম, জাতি প্রভৃতির সংগে সংযুক্ত 
নয যে স্বলক্ষণ-বস্ত, তাতে প্রবৃত্তি 'ও নিবৃর্ভির কখা 'ওঠেনা। এককথায়, 
গবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও অনুমিতিজ্ঞান হবাব পব, এসব জ্ঞান যে দেশে ও কালে, 
গ্াতাকে বিঘয় জানিরে দেয়, সেই দেশে ও কালে তাকে সেই বিষর পাইয়ে 
দিতে পারে। তাই, তাবা প্রমা। 

বৌদ্ধমতে, ভ্রমজ্ঞান ও সংশযাত্রক জ্ঞান পুবোক্ত অর্থে সম্যক বা অবি- 
সম্বাদী নয়। তাই, তারা অপ্রমা। ভ্রম 'ও সংশয যে দেশে ও কালে 
বিষয়কে যেতাবে জানিয়ে দেয়, সেই দেশে ও কালে সেইভাবে জ্ঞাতাকে 
বিষয় পাইয়ে দেয়না | মরুভূমির মরীচিকাঁতে জলেব ্রমজ্ঞান হবার 
পর, জ্ঞাতা সেই দেশে ও কালে জল পাযনা | আলো-আধাবিতে কোনও 
কিছু দেখে, ওটি মান্ষ না স্থাণু-_এবকম সংশয় জ্ঞানে, দুশট ভিন্ন কোটি 
বিষয় হয় | দুটি তির কোট-বিশিষ্ট বস্তু অবস্তই,__অর্থাৎ, তা সৎ নষ। 
যা সৎ নয়, তা অর্থক্রিয়াকারী হ'তে পারেনা । যা অথ্বক্রিয়াকারী নয়, 
তা জ্ঞাত ও প্রাপ্ত হবার প্রশ্ব ওঠেনা। তাই' বলা হয়, ভ্রম ও সংশয়ভ্ঞান 
প্রবন্তি ও নিবৃত্তির প্রয়োজক হয়না | 


প্রত্যক্ষ 


বৌদ্ধমতে, নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার সংগে সন্বদ্ধ নয় যব 
স্বলক্ষণ/, তারই অন্রান্তজ্ঞাপক জ্ঞানকে, যথার্থ অর্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বল৷ 
যাষয। এই প্রত্যক্ষই নিবিকল্পকপ্রত্যক্ষ! নাম প্রভৃতির সংগে সন্বদ্ধর 
স্বলক্ষণের নিশ্চয়াত্বক জ্ঞানকে সবিকল্পকপ্রত্যক্ষ বলে। মোটের উপর বিঘয় 
সাপেক্ষ জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। তাই, যে কোনও প্রত্যক্ষজ্ঞানের কথা বিঘয়ে 
সংগে যুক্ত ক'রে বলা হয়। যেমন, পটপ্রত্যক্ষ, ঘটপ্রত্যক্ষ প্রভৃতি। 
বিষয়ের সামীপ্য (:05%1710) ও অসামীপ্যের উপর জ্ঞানের বৈশদা 
(01981095৪10. 019100171655) ও অবৈশদয নিভর করে। তাই 
প্রত্যক্ষজ্ঞানকে বিঘয় প্রধান জ্ঞান বলা হয়। বিষয়, তাৰ আকার প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানে সমর্পণ কবে। বিঘযের তারতম্যের ফলে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের তারতম্য ঘটে। 

বৌদ্ধগণ বলেন, বিঘয়ের অর্থক্রিয়াকারীতাই সত্তা । অনেক সদৃশ 
ব্যক্তিতে 'জাতি ব'লে কিছু থাকেনা ব'লে তারা মনে কবেন। একমাত্র 
স্বলক্ষণ-বস্তই অর্থক্রিয়াকারী বলে সৎ। জ্ঞানে নিজের আকাব সমর্পণ 
কবাই, বিঘযের অর্থক্রিয়াকাকীতা | অর্থক্রিয়াকারীপনীপে সৎ স্বলক্ষণ, তীব 
প্রকাশক জ্ঞানে নিজের আকার সমর্পণ করতে পারে। জাতি বা সামান্য" 
ধর্নকে, বৌদ্ধ পবিভাঘায়, “সামান্যলক্ষণ' বলে। সামান্যলক্ষণ অর্থক্রিয়াকারী 
নয ব'লে অসৎ। তাই, সামান্যলক্ষণ তার প্রকাশক জ্ঞানে, নিজের আকাৰ 
সমপণ কবতে পাবেনা । নিবিকল্পকজ্ঞান ছাড়া অন্য সকলজ্ঞানে,__অর্থাং 
সবিকল্পকজ্ঞান ও অনুমিতিতে, বিষয়, তার আকার সমর্পণ করেনা । সামান্য- 
লক্ষণই এসব জ্ঞানেব বিষয়। এসব জ্ঞানের বিষয় অসৎ। তাই, বিষয়ের 
তাবতম্যের ফলে এসব জ্ঞানের বৈশদ্্ের তারতম্য ঘটার প্রশ ওঠেনা। 
অর্থাৎ, বিঘয়ের সামীপ্য কিংবা অসামীপ্যের ফলে, এসবজ্ঞানের বৈশদ্য কিংবা! 
অবৈশদ্য ঘটার কথা ওঠেনা । 

'স্বলক্ষণ'-বিষয়ক নিবিকল্পকপ্রত্যক্ষজ্তান সম্পর্কে বৌদ্ধগণ বলেন, 
কল্পনাশূন্য”, অত্রান্ত বিষয়ের (স্বলক্ষণ) জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষজ্ঞান 
ইীক্র্িয়নির্ভর। তাই, তা সাক্ষাৎকারী জ্ঞান। নিবিকল্পকপ্রত্যক্ষ ছাড়া, 
অন্য সকল জ্ঞানকে, বৌদ্ধপরিতাঘায় 'কল্পনা* ব'লে। কারণ, নাম প্রভৃতি 
পাঁচাট কল্পিত পদার্থ 'কল্পনার" বিষয় হয়। নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ ও 
ক্রিয়ার যোজনাই 'কল্পনা'। পাঁচপ্রকার 'কল্পনা'র দৃষ্টান্ত হ'ল: (১) 
রাম”-এই জ্ঞানে 'রাম' নামের যোজনা বা সংযোগ, (২) 'গোরা'_এই 


প্রমাণকাও ৪! 


জ্ঞানে 'গোত্ব* জাতির যোজনা, (৩) "শুক্র এই জ্ঞানে শুক্র' গুণের 
যোজনা, (৪) 'পাচক',_ এই জ্ঞানে পাকক্রিয়ার যোজনা, (৫) “দণ্তী'-_ 
এই জ্ঞানে "দণ্ড দ্রব্যের যোজনা। নাম প্রভৃতি বিকল্প বা কল্পিতেব সংযোগে 
এসব জ্ঞান হয় বলে, এদের কল্পনা” বলা হয়। তাই, তাদের সবিকল্পক 
জ্ঞানও বল হয় । 

বৌদ্ধগণ বলেন, নিবিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞানকে শুধু কল্পনাশন্য হ'লেই 
চলবেনা, অভ্রান্তও হ'তে হবে। চলমান গাড়ী থেকে চলমান বৃক্ষের 
প্রতীতি, কল্পনাশন্য ও প্রত্যক্ষাত্বক হ'লেও, অন্রান্ত নয়। কারণ, এই 
গ্রানের পব, জ্ঞান-প্রদশিতরূপে বিঘয়কে জ্ঞাতা জানেনা । এ জ্ঞানাটি 
প্রত্যক্ষই। কারণ, বিঘয়ের সামীপ্য ও ব্যবধানের ফলে এই জ্ঞানে বিঘয়- 
প্রকাশেব তাবতম্য ঘটে। তবুও, জ্ঞানটি অত্রান্ত নয় ব'লে, অপ্রমাই। 


প্রত্যক্ষের প্রকার 


বৌদ্ধমতে, প্রত্যক্ষজ্ঞান চাবপ্রকার : (১) ইক্দ্রিবিজ্ঞান, (২) মনোবিজ্ঞান, 
(৩) আত্মসংবেদন, (8) যোগিজ্ঞান। 


ইন্ড্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ 


চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে রূপ প্রভৃতিব প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন 
হয় । এসব জ্ঞানকে ইন্ড্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ বলে। হীন্দ্রিয় পাঁচটি, চক্ষ, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক,। তাই, ইঞক্ড্রিয়বিজ্ঞান-প্রত্যক্ষও পাঁচপ্রকার,-- 
ঘাণজ, রাসন, ত্বাচ, চাক্ষুঘ, শ্রাবণ। 'ম্বলক্ষণ'ঃ বস্ত পাচ প্রকার,_রূপ, 
বম, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ । বিভিন্ন “স্বলক্ষণ! বস্ত পাঁচাট ইন্ড্রিষেব সংগে মিলিত 
হ'য়ে যে সব জ্ঞান উৎপন্ন করে, তাতে স্বলক্ষণ-আকারেব প্রতিভাস ঘটে। 
যে কোনও ইক্ত্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষের উৎপত্তির জন্য দুটি কারণ দরকার £ 
“অধিপতি প্রত্যয়! ও “আলম্বনপ্রত্যয়'। যেমন, রাপের ইক্ছ্রিয় বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষে, 
ইন্দ্রিয় অধিপতি প্রত্যয় এবং “রূপ? আলম্বনপ্রতায়। 


মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ 


ইন্দ্রিসমূহ ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষের অধিপতিপ্রত্যয়। রূপ (নীল, পীত 
প্রভৃতি), রস ( মধুর, তিক্ত ইত্যাদি ) প্রভৃতি, ইক্ছিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষের 





ও বৌদ্ধমতে, পরমার্থসৎ-ম্বলক্ষণ', 'ক্ষণ'শ্বরপ । স্বলক্ষণকে এ অর্থেই ক্ষণিক 
বল। হয়। ক্ষণের অতিরিক্ত বন্ত অসৎ । তাই, স্বলক্ষণকে ক্ষণ'স্বরূপ বল। হয় । 
€ 
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আলম্বনপ্রত্য়। রূপ, রস প্রভৃতি স্বলক্ষণ বস্ত। স্বলক্ষণই ইক্জিয়বিজ্ঞান- 
প্রত্যক্ষের বিষয় বা আলম্বন। একটি ইন্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হ'বার 
অব্যবহিত পরক্ষণেই এই জ্ঞানেরই বিঘয় যে স্বলক্ষণ, তাকে বিষয় ক'রে 
অন্য একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরক্ষণের এই জ্ঞানটিকে, বৌদ্ধপরিভাঘায়, 
সমনস্তর প্রত্যয় বলে। এই সমনন্তপ্ন প্রত্যয়টিই মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ | 
যেমন, চক্ষু বর্পের চাক্ষ্ঘবিজ্ঞান (ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ) উৎপন্ন করার পর, 
তার (চক্ষর) ব্যাপার থেকে বিরত না হ'লে, কিংবা অন্য কোনও ব্যাপারে 
(অন্য রূপের চাক্ষঘবিজ্ঞান উৎপাদনে) ব্যাপ্ত না হলে, এই  ইক্তরিয়বিজ্ঞান- 
প্রত্যক্ষটি তার অব্যবহিত পরক্ষণে, মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ রূপ সমনম্তর প্রত্যয়ের 
জনক হয়। কিন্ত, চক্ষু (ইন্দ্রিয়) একটি ইক্ট্িয়বিজ্ঞান উৎপন্ন করার পর, 
তার ব্যাপার থেকে বিরত হ'লে, কিংবা অন্যব্যাপারে ব্যাপৃত না হ'লে, 
ইীক্তরিয়বিজ্ঞানাটি উৎপন্ন হবার অব্যবহিত পরক্ষর্ণেই, (চক্ষু) অন্য একটি 
বিজ্ঞান উৎপাদন করে। এই বিজ্ঞানকে ইন্ড্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ ব'লে । 
এটি মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ নয়। বৌদ্ধগণ বলেন, ইঞন্ড্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষের 
বিষয় “স্বলক্ষণ'টি ও ইন্ড্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষের অব্যবহিত পরক্ষণে (পৃবৌক্- 
ভাবে) উৎপন্ন মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষের বিঘয় “ম্বলক্ষণ' থেকে ভিন্ন। কিন্ত, 
এ দুটি স্বলক্ষণ একই সন্তানের (96168) অন্তর্গত। দুটি স্বলক্ষণ একই 
সন্তানের অন্তর্গত হ'লে, একটি স্বলক্ষণকে বিষয় ক'রে ইক্ছ্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ 
উৎপন্ন হবার অব্যবহিত পরক্ষণে অন্য স্বলক্ষণবিষয়ক মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ 
উৎপন্ন হ'তে পারে । একই সন্তানের অন্তর্গত বিভিন্ন স্বলক্ষণকে, 
বৌদ্ধপরিভাঘায় “সন্তান (00010661 2 117519116) বলা হয়| ইঞ্জিয়- 
বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ ও তার অব্যবহিত পরক্ষণে উৎপন্ন মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষেব 
বিঘয় দূটি, একই সন্তানের অন্তর্গত। তাই, দুটি জ্ঞানে সদৃশ (সমান) 
আকারের প্রতিভাস হয়। অথচ, দুটি জ্ঞানই অনধিগত (অজ্ঞাত) বিঘয়েব 
প্রকাশক | কারণ, দৃটি বিঘয়ের ক্ষণ ভিন্ন,_অর্থাৎ, সন্তান রূপে একটি 
অন্যাট থেকে স্বতশ্ব। মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ তার অব্যবহিত পৃক্ষণেব 
ইক্ড্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষেরই মত অজ্ঞাতবিঘয়ক। তাদের প্রত্যেকেই প্রমা। 
মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষে সামান্যলক্ষণের প্রতিভা ঘটেনা। ইীক্ক্রিয়বিজ্ঞান- 
প্রত্যক্ষেরই মত, তা কল্পনাশ্‌ন্য এবং স্বলক্ষণবিষয়ক। বিষয়ের সামীপ্য 
কিংবা ব্যবধানের ফলে, ইন্ড্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষেরই মত, মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষেরও 
বৈশদ্য ও অবৈশদ্য ঘটে। বৌদ্ধগণ বলেন, অব্যবহিত প্রক্ষণে ইন্জরিয়- 
বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন না হ*লে, পরক্ষণে মনোবিজ্ঞানবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন 
হ'তে পারেনা । ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ না থাকলেও, মনোবিজ্ঞানপ্রত্যক্ষের 





প্রমাণকাও 83 


উৎপত্তি স্বীকার করলে, রূপের চাক্ষঘ ইক্জিয়বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষে অসমর্থ অন্ধেরও 
যে মনোবিজ্ঞীনপ্রত্যক্ষ হয়, তা মানতে হয়। 


আত্মসংবেদনপ্রত্যক্ষ 


বৌদ্ধগণ বলেন, কোনও বিঘয়েব বিশুদ্ধ স্বরূপেব (স্বলক্ষণেব ) গ্রাহক 
উপলব্ধিই 'চিত্ত' ব! বিজ্ঞান । য] চিত্তের সংগে সম্বদ্ধ তাকে “চৈত্ত'ঃ বলে। 
চিত্ত এবং চৈত্তের স্বসংবেদনকে আত্মসংবেদনপ্রত্যক্ষ বলে। যখন চিত্তের 
সাহায্যে বিষয় জানি, তখন এই বিষয়জ্ঞানের সংগে সংগেই সুখে আনন্দিত 
কিংবা দুঃখে দুঃখিত হই। যে চিত্তের সমানকালে যে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয়, সেই সুখ প্রভৃতি সেই চিত্তেরই বিশেষ অবস্থা । এই' অবস্থা- 
গুলি চিত্তের সংগে সম্বদ্ধ। এদের “চৈত্ত' বলে। চিত্ত ও তার চৈত্ৃগুলি 
উৎপন্ন হবার সংগে সংগেই নিজেদের দ্বাবা সংবেদিত (জ্ঞাত) হয়। এই 
সংবেদন অনুভবস্বরাপ। তাই, তারা প্রকাশাত্বকও। এসব সংবেদনে 
সামান্যলক্ষণের প্রতিভাস থাকেনা । চিত্ত ও চৈত্তকেই আত্মসংবেদন- 
প্রত্যক্ষ বলা হয়। বিষয়-অংশে চিত্তগুলি প্রত্যক্ষাত্বক | চৈত্ত, বিষয়ের 
প্রকাশক নয় | বিষ্যাকার-প্রতিভাস চৈত্তে থাকেনা । তাই, চৈত্ৃগুলি 
নিজ অংশেই প্রত্যক্ষাত্বক। 


যোগিজ্ঞান প্রত্যক্ষ 


বৌদ্ধঅভিমত চারটি আর্ধসত্কে* 'ভূতা্' বলে। ব্যানের ( দীর্ধ- 
ভাবনার) ফলে, জ্ঞানে ধ্যেয়-বিঘয়েৰ (ভূতার্ধের) স্পষ্ট প্রকাশ হ'তে আর্ত 
হয়। জ্ঞানে ধ্যেয়বিষয়ের স্পষ্টপ্রকাশের এই সুচনাকে, বৌদ্ধপরিভাঘায়, 
“ভতীর্থ-ভাবনাপ্রকর্' বলে। প্রকধটি (উৎকধ) বাডতে বাডতে শেষ সীমায 
আসে। তখন, কাচের স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়ে যেমন বস্তর প্রকাশ 
ঘটে, ভেমনই, ধ্যেয় বিষয় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। ভূতার্থের সুদীর্ঘ ও 
বিরামহীন ধ্যানের ফলে, স্পষ্ঠতাবে তা জ্ঞানে প্রকাশ পেতে সুর করে। 
এভাবে, প্রকাঁশের প্রকর্ধ ক্রমে ক্রমে শেঘসীমায় আসে। চূড়ান্ত ভাবনা- 
প্রকর্ধের ফলে, জ্ঞানে ভূতার্থের স্পষ্টতম প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশই 
যোগিল্ঞানপ্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ স্বক্ষণ-আকারের প্রতিভামক | 





সপ শপ পিপি 


£ দুঃখসত্য, লমুদ়সত্য, নিরোধসত্য, মার্গসত্য। 


জচসান 
অনুমানের প্রকার 


অনুমানের লক্ষণ না ক'রে, বৌদ্ধদার্শনিক প্রথমে দেখান অনুমান 
ক" প্রকার । অনুমান দু'প্রকাব,_-স্বার্থ ও পরার্থ। বৌদ্ধদার্শনিক মনে 
করেন, সামান্যধর্মের সাহায্যেই লক্ষণ করা যায়। দু'বকম অনুমানের 
ধর্ম স্বতন্ব। স্বাথানুমান জ্ঞানাত্বক এবং পবার্ীন্মান বাক্যাত্বক। দ্‌টি 
স্বতন্ব ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থের সামান্য ধর্ম থাকেনা । তাই, অনুমানের লক্ষণ 
করা হয়নি। তবে, বিভিন্ন অনুমানের আলোচনা করলে, অনুমানের 
স্বরূপ বোঝা যায় ব'লে বৌদ্ধ দার্শনিক মনে করেন। 

অনুমান' শব্দের, শব্দগত অর্থ “পরবতী জ্ঞান'। পর্ববর্তী জ্ঞানের 
উপর নির্ভরশীল পরবর্তী জ্ঞানই অনুমান। অনুমানস্থলে, পর্ববর্তী জ্ঞান হ'ল, 
--(১) পক্ষে (পর্বতে) হেতুর (ধুূমের) জ্ঞান এবং (২) হেতু ও সাধ্যের 
(বন্ির) ব্যপ্তিসম্বদ্ধের জ্মৃতিজ্ঞান। এ দু'টি জ্ঞান হবার পব, অনুমিতি, 
__ অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের জ্ঞান হয় | 


হেতৃর লক্ষণ 

বৌদ্ধমতে, যে পদাথ পক্ষে থাকে এবং সাধ্যের দ্বারা ব্যাপ্য হয়, তাকে 
হেতু' বলে। হেতুর পক্ষে থাকাকে পক্ষধর্মতা' এবং সাব্যদ্বারা ব্যাপ্য 
হওয়াকে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টতা' বলে। হেতুব পক্ষধর্মতা ও ব্যাপ্তিবিশিষ্টতা 
সম্পর্কে নিশ্চয়াত্মবক জ্ঞানের ফলে, সাধ্যের আকার-প্রতিভাসী নিশ্চয়াত্বক 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সাধ্যজ্ঞানই অনুমিতি। নির্দোঘ কাবণই নির্দোঘ 
কার্য উৎপাদন করতে পারে। নির্দোষ হেতু থেকেই নির্দোঘ অনূমিতি 
জন্মাতে পারে। হেতুকে নির্দোঘ হ'তে গেলে, তার তিনটি ধর্ম থাক! দবকার। 
পক্ষে থাকা (পক্ষবৃত্তিতব), সপক্ষে থাকা (সপক্ষবৃতিত্) ও বিপক্ষে না থাকা 
(বিপক্ষে অবৃত্তিত্ব),_এ তিনটিই, নির্দোঘ হেতুর ধর্ম। যেমন, “পর্বত ধম- 
বান, তাই, তা৷ বহ্কিমান',--এই অনুমিতিটি নি হেতু থেকে উৎপন্ন । 
তাই, অনুমিতিটি নির্দোঘ। এ অনুমিতির হেতু “ধৃম' পক্ষে (পর্বতে) থাকে, 
সপক্ষে (সাধ্য 'বছ্ছি'বিশিষ্ট স্থলে পাও চত্বর প্রভৃতিতে) থাকে এবং 
বিপক্ষে (সাধ্য 'বহ্ছি' যেখানে নাই, সেই জল, হদ' প্রভৃতিতে) থাকেনা । 
ফলে, হেতুটি 'ব্রি-ূপ (ধর্ম) বিশিষ্ট'ই। আলোচ্য অনুমিতির (পরবর্তী 
জ্ঞানের) পূর্ববতী জ্ঞান দুটি হ'ল,-(১) পরতে (পক্ষে) ধূমের (হেতুর) 
প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং (২) ধূম ও বহির (সাধ্যের) ব্যাপ্ডি-স্বন্ধের স্মরণ। 


ব্যপ্তিনির্ণয়ঃ 


বৌদ্ধগণ বলেন, দৃ'রকম সম্বন্ধ দেখে, ব্যাপ্তি নিণণীত বা জ্ঞাত হ'তে 
পারে। এই সম্বন্ধ দু'টি হ'ল,__কার্কারণভাবসন্বন্ধ ও তাদাত্্যসন্বন্ধ। হেতুও 


চ বৌদ্ধমতান্থুসারে “সর্বদশনসংগ্রছে” ব্যপ্তিনি্ণয় সম্পর্কে যা বল! হয়েছে £ 
'্যায়বিন্দুকার' ধর্মকীতি বলেন 'কার্ষকারণভাবাঘা স্বভাবাদ্বা নিক্ামকাৎ। 
অবিনাভাবনিয়মোহদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ।' 'অবিনাভাব' মানে '্ব্যাপ্তি' | বৌদ্ধমতে, 
কার্ধকারণভাব (উৎপত্তি) ও স্বভাবের €(তাদাত্্য ) জ্ঞান থেকে ব্যাপ্তির নিশ্চয়জ্ঞান 
হয় । যে কোনও কার্ষের উৎপত্তি, কারণের অধীন। স্বভাবও স্বভাবীকে (যার স্বভাব, 
তাকে) ছেড়ে থাকেনা । ম্ভাবীর সংগে স্বভাব তাদাত্্য সম্বন্ধে থাকে। যদি 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে ধূম বহ্ির কার্য এবং বহ্কি ধূমের কারণ, তাহ'লে যে 
কোনও জায়গায় ধূম দেখে নিশ্তভাবে বহর অনুমান কর! যায়। ক্যরণ, কার্য ও 
কারণের মধ্যে ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকে । পাঁচটি উপারে কার্য ও 
কারণের ব্যাপ্ডিসম্বন্ধম জানা যায়। (ক) “কার্য উৎপন্ন হবার আগে কার্ধকে জান! 
যাঁয়ন,_এটি অনুপলন্ধি জ্ঞান । এই জ্ঞানের সাহায্যে জানা যায় যে পদার্থের 
উৎপাত্তর পর কার্য উৎপন্ন হয়, সেটি সেই কার্ধের কারণ | (খ) কারণের জ্ঞান। 
(গ) কারণের জ্ঞানের অব্যবহিত পরই কার্ধের জ্যন ॥ (ঘ) কারণের অনুপলব্ধিজ্ঞান। 
(ও) কারণের অনুপলব্ধিজ্ঞানের অব্যবহিত পরই কার্ষের অনুপলন্ধিজ্ঞান । এই পাঁচটি 
জ্ঞান, পর পর হ'লে জান| যায় যেকার্য কারণদ্বার ব্যাপ্ত । 

কার্যকারণভাবের মত তাদাত্মমন্বদ্বের নিশ্য়জ্ঞান হ'লে, ব্যাপ্তির নিশ্চয়ঙ্ঞান হয়। 
যেমন, শিশু (শিংশপ| ) বুক্ষে, বুক্ষের তাদাত্ম্য থাকে । যদি শিশুবৃক্ষ বুক্ষত্ব ত্যাগ 
করে, তাহ'লে তার নিজের সত্তাকেও ত্যাগ করতে হয়। তাই, শিশুবৃক্ষে বুক্ষত্বের 
তাদাত্)য না-থাকার কথা বল! যায়না । শিশুত্ব ও বৃক্ষত্ব, একে অন্তকে ছেড়ে থাকতে 
পারেন] । শিশুত্ব ও বুক্ষত্বের তাদাত্মযসম্বদ্ধের জ্ঞান হ'লেই জানা যায় যে তাদের 
ব্যাপ্তিসম্বন্ধ রয়েছে । এই সন্বন্ধকে সামানাধিকরণ্য বলে। জাতি (0৮5) ও উপজাতি 
(5060155), শ্রেণী (01555) ও ব্যাক্ত (050)510915),-- এরা সমান অধিকরণে থাকে 
ব'লে তাদাত্্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। যার তাদাত্্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। তারা একে অন্য 
থেকে ভিন্ন নয়, অভিন্রও নয় । ভেদাভেদসম্বন্ধই তাঁদায্মযসম্বদ্ধ। “ক হয় ক'_-একই 
পদার্থের পুনরাবৃি-বোধক এ জাতীয় বাক্য তাদাত্যবোধক নয়। 'ক' এর সংগে 
“ক' এর তাদাত্ম সম্বন্ধ থাকতে পারেন! | কারণ, ছুটি “ক' অভিন্ন বস্ত । আবার, 
'অস্ব' ও 'ঘট",স্্এ ছুটি ভিন্ন পদার্থ । তাই এদের মধ্যে তাদাত্্য সম্বন্ধ থাকতে পারেন!। 
কিন্তু, 'নীল” ও 'ঘট',-এছুটি পদার্থ ভিন্ন নয়, অভিন্নও নয়। তাই, তাদের মধ্যে, 
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দু'প্রকার,__কার্ধহেতু ও ম্বভাবহেতু। কার্যহেতু কিংবা স্বতাবহেতুকে 
দেখে সাধ্যের (কারণের কিংবা স্বভাবীর) অনুমান করা হয়। কার্ষের 
উৎপত্তি কারণের অধীন। কার্য হেতু, কারণ সাধ্য। তাই, বৌদ্ধগণ 
বলেন, কাধহেতুতে কারণের (সাধ্যের) অধীন উৎপত্তিমত্তা থাকে। আবার 
স্বভাবে স্বভাবীর তাদাত্ব্য থাকে। স্বভাব হেতু, স্বতাবী সাধ্য। তাই, 
বৌদ্ধগণ বলেন, স্বভাব-হেতুতে স্বভাবী-সাধ্যের তাদাত্ব্য থাকে। কার্য্য- 
কারণভাবসন্বন্ধ ও তাদাত্বাসম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনও সন্বন্ধই ব্যাপ্তির সাধন 
করতে পারেনা। যে কোনও সন্বন্ধকেই ব্যাপ্তির সাধক ব'লে মানলে, 
যে কোনও পদার্থই অন্য যে কোনও পদার্থের হেতু (অনুমাপক) হ'তে 
পারে। কারণ, এমন অনেক সম্বন্ধ আছে,_কালিক সম্বন্ধ তার অন্যতম, 
_যার দ্বারা জগতের সকল পদাথ একে অন্যের সংগে সম্বন্ধ থাকে। বস্তুতঃ, 
সেভাবে অনুমান হয়না । কাধহেতু কিংব৷ স্বভাবহেতু থেকেই কারণ (সাধ্য) 
কিংবা স্বভাবীর (সাধ্য) অনুমান করা যায়। হেতু দৃ'রকম ব'লে, অনুমানও 


দু'রকম, _কাধ্যহেতুক অনুমান ও ম্বতাবহেতুক অনুমান। 
কার্যহেতৃক অঙ্ুমান 


পবৰত ধৃমবান্‌ ; তাই, তা বহ্িমান্‌”__এটি কাধহেতুক অনুমানের 
দৃষ্টান্ত। এখানে ধৃম হেতু ও বহি সাধ্য। বহি ধমের কারণ। ধুম 
বহির কার্। পৰতে ধৃম (কার্য) দেখে বহ্ছির (কারণ) অনুমান করা যায়। 
ধূম ও বহ্ধি, কাধ ও কারণরূপে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ। বহিকে ছেড়ে 
ধূম কোথায়ও থাকেনা । সবত্রই কার্য ও কারণ, ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব 
সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই, কাধ প্রত্যক্ষ ক'রে, কারণের অনুমান করা হয় । 


স্বভাব ( তাদাত্ম্য ) হেতুক অন্ধুমান 


এটি শিশু; তাই, তা বৃক্ষ*-_এটি স্বভাবহেতুক অনুমানের দৃষ্টান্ত । 
এখানে, শিশুত্ব' হেতু এবং এটি স্বভাবহেতু। 'বৃক্ষত্' এ অনুমানের সাধ্য | 
বৃক্ষত্ব শিশুত্বের স্বতাবী। হেতুর স্বভাব সাধ্য (শ্বভাবীতে) অনুপ্রবিষ্ট। 


তাদাক্স্য সম্বন্ধ থাকে । 'নীল ঘট'__এই বাক্যটি তা্দায্মের বোধক। নীল ও ঘট 
অভিন্ন নয়। কারণ, নীলে নীলত্ব ও ঘটে ঘটত্ব গুণ থাকে। আবার, তার ভিন্নও 
অয়। যদ্দি একেবারে ভিন্ন হ'ত, তাহ'লে, একই অধিকরখে তারা৷ থাকতন! এবং 
“নীলঘট' ব'লে খ্যবহারও হু'তনা। "শিশুত্ব' ও পবৃক্ষত্ব' সম্পর্কেও একই কথা বল 
চলে । বোৌঁদ্ধগণ বলেন, সামানাধিকরণাই তাদাত্মা এবং তাদাত্ম্যই ব্যাপ্ডিসম্বন্ধ । 
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তাই, কোনও পক্ষে, হেতুর .প্রত্যক্ষের] দ্বারা সাধ্য অনুমিত হয়। আলোচ্য 
অনুমানে, হেতু সাধ্যের সংগে তাদাত্ব্য সম্বন্ধে আবদ্ধ এজাতীয় হেতু 
নিজের সত্তাকে ত্যাগ না ক'রে, কখনও সাধ্যকে ছেড়ে থাকতে পারেনা । 
অতএব, তাদাত্ব্যসন্বন্ধ স্থলে, দুটি সন্বন্ধীর, (হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি ) 
'সম্বন্ধ থাকে | 


ৃষ্টান্তের সাহায্যে কার্যহেতুক ও ব্বভাবহেতুক অনুমানের 
ূ্‌ ্যপ্তিনির্ণয়রীতি প্রদর্শন 


কাহেতুক অনুমিতির জনক ব্যাপ্তিনিণয়ের রীতি সম্পকে বৌদ্ধগণ 
বলেন, যে যে স্থানে (সপক্ষে) হেতু (কার্য) থাকে, সেখানে কাবণের (সাধ্য) 
বর্তমানতার নিশ্চয়জ্ঞান হয় | একে “অনৃয়-নিশ্চয়' বলে। তারপর, যে 
যে স্থানে (বিপক্ষে) সাধ্য (কারণ) থাকেনা, সেখানে হেতুব অবর্তমানতার 
নিশ্চয়জ্ঞান হয়। একে “ব/তিরেক-নিশ্চয়' ববে। বৌদ্ধগণ বলেন, যেমন, 
মহানস, চত্বর প্রভৃতি সপক্ষে ধম থাকে । সেখানে, বহির ব্তমানতা 
সম্পর্কে নিশ্চয় হয় | অতঃপর, জল, হদ প্রভৃতি বিপক্ষে বহ্ছি থাকেন৷ 
এবং সেখানে ধূমও যে থাকেনা, সে বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান হয়। এভাবে, 


অনৃয় 'ও ব্যতিরেকের নিশ্চযের সাহায্যে, হেতু ও সাব্যে ব্যাট নিণীতি 
হয। এ রীতিতে, হেতু ও সাধ্যের কাধ্যকারণভাবসন্বন্ধ জানা যায়। 


এখানে, কার্ধকারণভাবসম্বন্ধই ব্যাপ্তিসম্বন্ধ | 

স্বভাবহেতুক অনুমিতির জনক ব্যাপ্তির নির্য়রীতি সম্পর্কে বৌদ্ধগণ 
বলেন, "যা যা শিশু, তা বৃক্ষ+_-এভাবে হেতুর অধিকরণে (সপক্ষে-_বিভিন্ন 
শিশু বৃক্ষে) সাধ্যের (বৃক্ষত্বের) ব্তমানতার অন্ুয়-নিশ্চয় হয় । তারপর, 
যায বৃক্ষ নয়, তা শিশু নয়*,_এভাবে সাধ্যের (বৃক্ষত্বের) অভাবের 
অধিকরণে (বিপক্ষে শিশুবৃক্ষ ছাড়া অন্য সকল পদার্থে) হেতুর অবিদ্য- 
মানতার ব্যতিরেক-নিশ্চয় হয়। এতাবে, অনৃয়-নিশ্চয় ও বযতিরেক-নিশ্চয়ের 
দ্বারা তীদাত্ম্যসপ্বন্ধে আবদ্ধ দুটি পদার্থের (স্বভাব ও স্বভাবীর ) ব্যাপ্তি- 
সম্বন্ধ নিণীতি হয়। স্বভাব কখনও স্বভাবীকে ছেড়ে থাকেনা । তাই, 
তাদের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকে । তাদাত্ব্য সম্বন্ধই এখানে ব্যাণ্তিসম্বন্ধ। 


ব্যাপ্তির-ত্বরূপ . 


বৌদ্ধমতে, অবিনাতাবদ্বই ব্যাণ্তির স্বরূপ | সর্ধত্রই সাধ্যের সংগে হেতুর 
সমান অধিকরণে থাকা এবং সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর ন! 


৪৪ ভারতীয় দন 


থাকাই 'অবিনাভাবতধ' । যে কোনও ব্যান্তিই অংশত অনৃয়াত্বক, অংশত 
ব্যতিরেকাত্বক | 


্বার্থান্মান ও পরার্থান্ুমাঁন 


যে অনুমান কেউ নিজেরই জন্য (স্বার্থ) করে, তাকে স্বার্থান্মান বলে। 
কাধ্যহেতুক ও স্বভাবহেতুক অনুমান,-_দই-ই স্বার্থানুমান হতে পারে। 
যে অনুমানে, কেউ অন্যের কাছে, বাক্যের সাহায্যে তিনটি ধম বিশিষ্ট 
(নির্দোষ) হেতুর বর্ণনা করে, সাধ্য অনুমান করে, তাকে পরার্থীনুমান বলে । 
তাই, পরার্থান্মানকে বাক্যাত্বক ও স্বার্থানুমানকে জ্ঞানাত্বক ব'লে । কারণ, 
অনুমান মুনতঃ জ্ঞানাত্বকই, বাক্যাত্বক নয় | পরার্ান্মান পরের জন্য । এ 
অনুমানে বাক্যের সাহায্যে অন্যের কাছে কিছু প্রতিপার্দন করা হয়। লোকে 
নিজে যা জানে, তা অন্যের কাছে প্রতিপাদন করতে গেলে, বাক্যের সাহায্য 
নেয়। এককথায়, স্বার্থীন্মানকে অন্যের কাছে প্রতিপাদনের জন্য যে বাক্য- 
সমষ্টির ব্যবহাব কর! হয়, তাকে পরাধানুমান বলে । তিনটি ধর্মবিশিষ্ট হেতু- 
বোধক বাক্য শুনে, হেতু সম্পর্কে শ্রোতার নিশ্চয় হয় । ফলে, শ্রোতার চিত্তে, 
অনুমিতি নামক বিকল্পাত্বক জ্ঞান ( কল্পনাত্বক ) উৎপন্ন হয়! তাই, বৌদ্ধগণ 
স্বার্থীানুমানকে মুখ্যঅর্থে, এবং পরাথানুমানকে গৌণঅর্থে অনুমান বলেন ! 
অনুমান মূলতঃ বাক্যাত্বক নয়,_ জ্ঞানাত্বকই । 


৬ রা ন 


॥ বিভিন্ন নব্য বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় ॥ 
বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক দর্শন: 


নব্য বৌদ্ধ দশনের চারটি সম্পূ্দায়,_-বৈভাঘিক, সৌন্রাস্তিক, যোগাচার ও 
মাধ্যমিক । বৈভাঘিক ও সৌত্রান্তিক হীনযান-বৌদ্ধ এবং যোগাচার 
ও মাধ্যমিক মহাযান-বৌদ্ধ | হীনযান-বৌদ্ধ বহুসতাঁবাদী বস্ততাপ্ত্রিক 
(105115010 £98119) এবং মহাযান-বৌদ্ধ ভ/ববাদী []0991150] | চারটি 
নব্য বৌদ্ধ দারশনিক সম্পূায় নানা মৌলিক বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ 
করেন | কিন্তু, অনেক বিঘয়ে তারা একমতও বটে। পবমার্ধসৎ্, 
অনুমানের বিঘয় হ'তে পারেনা এবং কাল্পনিক সামান্যলক্ষণই অনুমানে 
গৃহীত হয়,_-এ সম্পর্কে নব্য বৌদ্ধদারশশনিকগণ একমত । তারা সকলেই 
মনে করেন, অনুমান পরমার্থসৎএর জ্ঞাপকরূপে প্রমাণ নয়। লৌকিক ও 
ব্যবহারিক জীবনে সহায়করূপেই অনুমানের প্রামাণ্য | প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
স্ব্নপ ও বিষয় কি, তা নিয়েই নব্যবৌদ্ধদারশনিকদের মতভেদ । এই 
মততেদ এদের দৃ"ট শ্রেণীতে ভাগ করেছে । একদল বস্ততান্ত্রিক ; অন্যর 
ভাববাদী । 

হীনযান-বৌদ্ধ বৈভাঘিক ও সৌব্রাস্তিক, বস্তৃতান্ত্রিক । এরা বস্তুর 
জ্ঞান-নিরপেক্ষ, জ্ঞানাতিরিত্ত সত্তা মানেন | মহাযান-বৌদ্ধ যোগাচার ও 
মাধ্যমিক,_ভাববাদী । তারা বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ, জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা 
মানেন না । 





॥ 'অভিধর্ম-জ্ঞান-প্রস্থান' গ্রন্থের বিশেষ ভাঁষ্যগ্রস্থ "বিভীষা' বা 'অভিধর্ম-মহাবিভাষা' | 
সর্বান্তিবাদী গ্রন্থ 'বিভাষ।' অনুসরণ ক'রে যে দর্শন গডে উঠেছে, তা৷ 'বৈভাধিক- 
দর্শন' নামে পরিচিত । বৈভাধিকদের উত্তরকালে, একদল নবা বৌদ্ধ দর্শনিক 
“বিভাষা'কে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মনে করেন। তাঁরা বলেন, “বিভাষা' বুদ্ধের শিষ্যদের 
স্বারা সংকলিত । তাই, তা বুদ্ধ-বাণীর অনভ্রান্ত সাক্ষা না-ও হ'তে পারে। এর! 
বলেন, কয়েকটি 'নুত্র ব। 'হুত্রান্তে', বুদ্ধ আভিধনসিকতন্বনমূহ নিবদ্ধ করেছেন । 
সুত্রগুলিকেই অন্রান্ত প্রমাণ মনে ক'রে. এসব নব্য বোঁদ্ধ দার্শনিক যে দর্শন গ'ড়ে 
তুলেছেন, ত| সৌত্রাস্তিক দর্শন নামে পরিচিত | "শ্ত্রান্ত' মানে 'নুত্রে স্পষ্টভাবে 
নিশ্চিত' । বহিরস্তর প্রত্যক্ষ কীভাবে হয়, তা নিয়েই বৈভাষিকের সঙ্গে, 
সৌত্রাস্তিকের মতভেদ । অন্য ব্যাপারে, এর প্রায়ই একমত । 


*90 ভারতীয় দর্শন 


বৈভাষিক বলেন, সকল বস্তই, তিনকালে সমানতাবে সৎ। তাই, 
তারা 'সর্বাস্তিবাদী' [ সর্ব-দো)-অস্তিবাদী ] নামেও পরিচিত । বৈভাঘিক, 
তার দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিতিন্ন প্রমাণ দেনঃ (১) লৌকিক 
শব্দ-ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে, বুদ্ধ বলেন, সকল বস্তই তিনকালে সমান- 
ভাবে সৎ। 'একদ। এক রাজা ছিল", “তুমি বড় হবে? ইত্যার্দি শব্দের 
ব্যবহার ঘটে থাকে | এই ব্যবহার বস্তর ত্রিকালসত্। প্রমাণ করে। 
কারণ, ব্যবহার জ্ঞাননির্ভর এবং জ্ঞান বিষয়ের প্রমাণ । (২) বুদ্ধমতে, 
' কোনও জ্ঞানের জনক দুটি কারণ । যেমন, “ইন্দ্রিয় ও “রূপ' 
চাক্ষঘবিজ্ঞানের জনক | (৩) ভাল কিংবা মন্দ, যে কোনও কাজ করলে, 
ফল জন্মায় । যে কোনও কর্মের ফলোৎপাদকতা উপপাদন করতে 
গেলে, বস্তর ত্রিকালসত্তা মানতে হয় । কারণ, যে কাজ অতীতকালীন, 
তা সৎ বলেই ফল জন্মাতে পারে। অসৎ বস্ত ফল উৎপাদন করতে 
' পারেনা । অতীতকর্মের ফল জন্মানর সামর্থ্য অনুপপন্ন হলে, বুদ্ধের 
আর্ধ্যসত্যচতুষ্টয় এবং প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে । 

বৈভাঘিকমতে, বস্ত ত্রিকালসৎ হ'লেও স্থিরসৎ নয় । বৈভাধিক 
ক্ষণিকতাবাদী | তিনি বলেন, “ধর্ম ই' ( উপাদান ; 61610600) সং-বস্তর 
চরম অবয়ব । ধর্ম চরম,_অর্থাৎ, কোনও ক্ষদ্রতর উপাদানে তা 
-নিমিত নয় | অবয়বীরূপে প্রতীত যে কোনও বস্ত্র, ক্ষণিক ধর্মের 
সমষ্টি (ক্কন্ধ) | ধর্মস্কন্ধই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য | ধর্মস্কন্ধের অতিরিক্ত বস্ত 
অসৎ | বিভিন্ন বিজ্ঞানের স্বন্ধই আত্বা। বিজ্ঞানস্কন্ধের অতিরিক্ত আত্মা 
অসৎ। ধর্ণ তিন প্রকার : স্কন্ধ (0101), আয়তন (991759-0189109) 
ও ধাতু (০০ ; 9111170866 61610906) | স্কন্ধ পাঁচ প্রকার : রূপস্ন্ধ, 
বেদনাক্বন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ । যাকে 'জড়বস্ত' বল! 
হয়, তার উপাদান “রূপস্কন্ধ' | “আয়তন' মানে জ্ঞানের উৎপত্তির দ্বার । 
' ছয়টি ইন্দ্রিয়,চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক, মন। ছয়টি ইন্ছ্রিয়ের 
গ্রহণযোগ্য বিষয়,_বূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি | 
ইক্ক্রির়গুলি এবং বিষয়কে আয়তন বলে । আয়তনের বিস্তারিত প্রকারই 
ধাতু । জ্ঞাতার দিক থেকে, ধর্মের বিভাগ করা হয় | জ্ঞেয়রূপে ধর্ম 
'পাঁচ প্রকার,ূপ ( জড়বস্ত), চিত্ত ( চৈতন্য), চেতসিক (মানসিক 
অবস্থা ও বিশেষ মানসিক গুণ), চিত্তবিপ্রযুক্ত-সংস্কার ( জড় এবং মনের 
সাধারণ প্রেরণাগুলি ), অসংস্কৃত (অন্যনিরপেক্ষ )। রাপ' কঠিন ও 
'অভেদ্য । বূপ এগার প্রকার্‌,--পাঁচট ইন্দিয়গ্রাহ্য পাঁচটি বিষয় ( রূপ, 
সশব্দ প্রভৃতি ), পাঁচটি ইন্দ্রিয়, অনভিব্যক্ত জড় | পাচা ইন্দ্রিয় সুক্ষ 


বিভিন্ন নব্য বৌদ্ধ দার্শনিক সম্পদায় 9] 


বং প্রায় স্বচ্ছ জড়বনস্ত। যে কোনও কাজের ভাল কিংবা মন্দ ফল 
অনভিব্যক্ত জড়' । জড়বস্ত দু' প্রকার,_ভূত (মৌলিক) ও তৌতিক 
গৌণ )। ভূত জড়বস্ত চার প্রকার,__পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু । 
র প্রকার জড়বস্তর বিশেষ গুণ যথাক্রমে, _কাঠিন্য, আর্দ্র তা, উত্তাপ, 
তি॥ বিশেঘগুণের জ্ঞান হ'লে, তার আশ্রয়ীভূত জড়বস্তরর জ্ঞান হয় । 
চার প্রকার ভূত-জড়বস্তর কাজ যথাক্রমে, _আশ্রয়দান, সংশ্রি্টকরণ, 
পাককরণ, সম্পসারণ | “চিত্ত' (বিজ্ঞান) মানে “নিরাকার বিজ্ঞান? | 
চৈতন্যই চিত্তের একমাত্র উপাদান | চিত্তের উৎপত্তি বিভিন্ন বিজ্ঞান- 
সাপেক্ষ | ছয়টি ইন্ত্রিয়ের অনুসারী চিত্ত ছয় প্রকার । চেতসিকবস্তব 
( চৈত্ত ) ছেচল্লিশ প্রকার । 
বিভিন্ন ধর্মের মিলনে, সংস্কৃত (ব্যবহারিক) বস্ত উৎপন্ন হয়। 
সংস্কৃত বস্তর উৎপত্তিব প্রণালী প্রসঙ্গে বৈভাঘিক বলেন, কাধকারণ নিয়ম 
সর্বব্যাপক এবং অলজ্বনীয় | বৈভাঘিক,--শাশ্বতবাদদ ও বৈনাশিকবাদের 
মধ্যপস্থা অনুসরণ করেন । মানুষের নৈতিকব্যাপারে কার্ধকারণ নিরমের 
প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে, বৈভাঘিক বলেন, নিয়তি কিংবা ঈশ্বর কোনও 
সংস্কৃত বস্তর কারণ নয়। মানুষের বিচিত্র কর্মেরই ফল, জগতের সত্তা ও 
বৈচিত্র্য । কারণ (হেতু ব! প্রত্যয় ) দৃ* রকম, মুখ্য ও সহকারী । 
সহকারী কারণ তিন প্রকার, _আলম্বনপ্রত্যয় ( বিষয় ), সমনস্তর- 
প্রত্যয় ( অব্যবহিত পুর্বব্তী কারণ ), অধিপতি প্রত্যয় (প্রবল কারণ )। 
আত্ববাদী যাকে স্থির বস্তু রূপ “আত্বাঃ বলে, তা অসৎ । ক্ষণিক-সৎ 
বস্তর প্রবাহরূপে পাচ প্রকার স্কন্ধ অগ্রসর হয় । অতঃপর, কর্ম ও 
ক্রেশ দ্বারা চালিত হ'য়ে পঞ্চস্কন্ধ মাতৃগভে প্রবেশ করে । যথাযথ 
কর্ণ ও ক্রেশে পু অবস্থাসমূছের অবিচ্ছিন্ন ধারা, জন্ম থেকে জন্মান্তরে 
চলতে থাকে | প্রতীত্যসমুখপাদ-শৃংখলই ভবচক্র ব৷ দ্বাদশনিদান | এই 
শংখলের তিনটি অংশ,__প্রথম দুটি গ্রন্থি ( অবিদ্যা ও সংস্কার ) পূর্জন্মের 
সঙ্গে সম্বদ্ধ, মধ্যবতাঁ আটটি ( বিজ্তান, নামরূপ, ঘড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, 
তৃষ্, উপাদান, ভব) বতমান জন্মের সঙ্গে সন্বদ্ধ, শেষ দুটি ( ভব ও 
জাতি ) ভাবী জন্মের সঙ্গে সন্বদ্ধ | 
বৈভাঘিক বলেন, সংসার দুঃখস্বরাপ | অবিদ্যা সংসারের জনক | 
অবিদ্যার ফল,_রাগ, দ্বেষ, লোভ, ক্লেশ। আস্তর ও বাহ্য, যে কোনও 
স্বিরসৎ-বস্তর ধারণা ভ্রান্ত । অবিদ্যার প্রভাবে, মানুষ ক্ষণিক বস্তকে 
স্বিরসৎ ব'লে গ্রহণ করে এবং তাতে আসক্ত হয়। অবিদ্যা 
সংসার উৎপাদন করে এবং ধারণও করে । ক্ষণিককে স্থির মনে 
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করার ফলেই সকল দুঃখ | নির্বাণকামী প্রতীত্যসমুৎপাদনিয়মকে সম্যকভাবে৷ 
উপলন্ধি ক'রে, দুঃখের নিবর্তক সাধন-মার্গে বিচরণ করতে আরমু করেন। 
সাধন-মার্গের তিনটি স্তর,_শীল ( সদৃগডতণের অনুশীলন ), ধ্যান ( সমাধি ), 
প্রজ্তা (সাক্ষাৎ অন্তর্টি)। বিভিন্ন জাগতিক শক্তি স্বভাবতই ক্রিয়া- 
প্রবণ | এই' শক্তির বিনাশই নির্বাণ | 

প্রমেয়কাও্ ব্যাপারে, বৈভাঘিকের সঙ্গে সৌত্রান্তিক মোটামুটি একমত । 
পৌত্রান্তিক মনে করেন, জ্ঞান-নিরপেক্ষ ও জ্ঞানাতিরিক্ত বহির্বস্তর সত্তা 
না মানলে, জ্ঞানের বৈচিত্র্য কিংব। ভ্রমজ্ঞানের উপপার্দন করা যায়ন!। 
সম্তানবাদ ([1860175 ০01 00»),--আস্তর ও বাহ্য, সকল বস্ত সম্পর্কেই 
সত্য | সকল সংৎ-বস্তই ক্ষণিক। ক্ষণিকতাবাদ থেকে সন্তানবাদ অনিবাধ- 
ভাবে নিঃসৃত । বস্তর আকার স্থির হ'তে পারেনা | বস্তর আকার 
স্থির হ'লে, তার সন্তান (প্রবাহ ) সম্ভব হ'তনা । পৌব্রান্তিক বলেন, 
যে কোন সংস্কৃত বস্তই ক্ষণিক। সংস্কৃত বস্ত ক্ষণিক ব'লে অর্থ 
ক্রিয়াকারী । কোনও সৎ-বস্তই, একটি ক্ষণের বেশী সৎ হ'য়ে, প্র্বক্ষণের 
বিনাশ ও পরক্ষণের উৎপত্তিতে অবিচ্িন্নধারায় অর্থক্রিয়াকারী হয়না | 
কারণ, এভাবে কিছুক্ষণ অপরিবতিত থাকার পর, বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিতা৷ 
থাকতে পারে না। অপরিবতিত ( ক্ষণাতীতস্থায়ী-সৎ ) বস্তুর প্রবহমাণত 
সম্ভব নয়। নিরবচ্ছিন্নরূপে প্রবহমান ( অর্থাৎ, ক্ষণিক বস্তই ) অর্থ- 
ক্রিয়াকারী হ'তে পারে | বস্তর ক্ষণিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে, 
সৌত্রান্তিক বলেন, কোনও না কোনও ক্ষণে প্রত্যেক বস্তুরই পরিণাম 
স্পষ্টভাবে অনুভুত হয় । বস্তর প্রথম সত্বা-ক্ষণ থেকেই পরিণাম সুরু 
না হ'লে, কোনও ক্ষণেই তা ঘটতে পারেনা । বস্তুর পরিণাম প্রথম 
সত্া-ক্ষণ থেকেই সুরু হয় । এই পরিণাম যতক্ষণ সৃক্ষ অবস্থায় থাকে, 
ততক্ষণ প্রতীত হয়না | প্রতিক্ষণে বস্তর পরিণাম ঘটতে ঘটতে, যখন ত৷ 
প্রকট হয়, তখনই প্রত্যক্ষ গোচর হয় | বস্তর নিরবচ্ছিন্ন পরিণাম না 
ঘটলে, তার ক্ষয় ও বৃদ্ধি ঘটতে পারেনা | আমরা প্রত্যক্ষতাবেই অনুভব 
করি, ক্ষয় ও বৃদ্ধি সহসা ঘটেনা | বস্ত্র নিত্য (প্রতিক্ষণে ) পরিণামী 
না হ'য়ে, এইভাবে থাকলে, তার ক্ষয় ও বৃদ্ধি উপপন্ন হয়না । 

এ পর্যীস্ত, প্রমেয়-বিষয়ক মৌলিক সিদ্ধান্তের দিক থেকে, বৈভাঘিকের 
সঙ্গে সৌব্রান্তিকের বিশেঘ মতভেদ ঘটেনি | বস্ত্র প্রত্যক্ষ কীভাবে হয়, তা 
নিয়েই এদের মতবৈঘম্য তীব্র । বৈতাধিক বলেন, বস্তুর অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ 
হয়। সৌব্রান্তিক মনে করেন, যা সৎ, তা ক্ষণিক হ'লে, তার অপরোক্ষ 
প্রত্যক্ষ হ'তে পারেনা । বস্তর পরোক্ষ প্রতাক্ষই সম্ভব! যা ক্ষণিক 


বিভিন্ন নব্য বৌদ্ধ দার্শনিক সম্পৃদায় 93 


তা যে ক্ষণে উৎপন হয়, তার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। বস্তুর অপরোক্ষ- 
প্রত্যক্ষবাদ (70601% 01 011900 197০5001090) মানতে গেলে, ক্ষণিকতাবাদ 
মানা যায়না | কারণ, অপরোক্ষ প্রত্যক্ষের বিষয় হ'তে গেলে, বস্তুকে অন্ততঃ 
দুটি ক্ষণ সৎ হ'তে হয় | কোনও বস্ত প্রথমক্ষণে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদ্বোধক 
কারণরূপে, সৎ থেকে দ্বিতীয়ক্ষণে প্রত্যক্ষের বিঘয় হবার জন্য সৎ হলেই 
অপরোক্ষ প্রতাক্ষের বিষয় হ'তে পারে । অথচ, যে কোনও বৌদ্ধের 
মত, বৈতাঘিকও বস্তব ক্ষণিকতা মানেন । তাই, শৌত্রাস্তিক বলেন, 
(ক্ষণিকতাবাদীকে মানতেই হয়, প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি বা আকারের 
মাধ্যমে অতীতক্ষণে-সৎবস্তরই জ্ঞান হয় । পরোক্ষ প্রত্যক্ষবাদের (11০07) 
101 191565010180159 [961001110919) সমর্থনে সৌত্রাস্তিক বলেন, অভিন্ন 
নিত্য-দৎ্ বস্তু অসৎ। প্রতীত্যসমূৎ্পন্ন বছ সদ্রশ বস্তর ( “সস্ততি' : 
17015100121 10161017১01) প্রবাহ রূপ “সম্ভতান'কেই (96155) বস্ত বলা হয়। 
অনিত্য বা ক্ষণিককে নিত্য ব'লে ব্যবহারের মূল কারণ অবিদ্যা বা 
বাসন | যে বস্তকে বর্তমান ক্ষণের প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রকাশিত হয় ব'লে 
মনে হয়, বস্তত, সেক্ষণে সে বস্ত প্রকাশিত হয়না । কারণ, প্রত্যক্ষজ্ঞান- 
ক্ষণে, সে বস্তটি অসৎ। প্রত্যক্ষজ্ঞান তার সমক্ষণে-সৎ বস্তকে প্রকাশ 
করতে পারেনা | বস্তর প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপত্তির প্রণালীর কথা বলতে 
গিয়ে, সৌত্রাস্তিক বলেন, যে বস্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রকাশ পায়, তা একটি 
বস্ত-সম্তানের অন্যতম এক সম্ভতি | এই বস্ত-সম্তানের একটি ক্ষণের 
বস্ত-সম্ভতি প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদ্বোধক-কারণ | একটি ক্ষণে-সৎ বস্ত-সম্তাতি 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদ্বোধন ক'রে, পরক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং তার বিনাশের 
সঙ্গে সঙ্গে বিনাশক্ষণে তার হুবহু-সঘ্বশ অন্য এক বস্ত-সন্ততি উৎপন্ন 
হয | এইভাবে, অসংখ্য প্রতীতাসমূৎপনন ক্ষণিক বস্ত-সন্ততির প্রবাহ 
চলতে থাকে | এই প্রবাহই বস্ত-সম্তান। বস্ত-সন্তানের পরবতী কোনও 
ক্ষণে উৎপন্ন বস্ত-সন্ততিই প্রত্যক্ষজ্ঞানের, বিষয়রূপে প্রকাশ পায় । এই 
বস্ত-সন্ততিটি, প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদ্বোধক [ অব্যবহিত কিংবা কিছুটা বযবহিত ] 
প্বক্ষণ-সৎ বস্ত-সম্ততির প্রতিনিধি (আকার ) রূপে কাজ করে। 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিঘয়ীভূত, পরবতী কোনও ক্ষণে সৎ বস্ত-সন্ততি, প্রত্যক্ষ- 
ড্রানের উদ্বোধক পূর্বক্ষণ-সৎ বস্ত-সম্ততিকে অনুমান করিয়ে দেয় | 
সৌত্রান্তিকের বিরুদ্ধে বৈভাঘিক বলেন, বস্ত্ব অপরোক্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানই 
হয়। সৌত্রাস্তিক-সিদ্ধান্ত বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞানকে অসম্ভব করে । ক্ষণিক- 
সৎ বস্তার অপরোক্ষ প্রতাক্ষজ্ঞান কখনও সম্ভব না হ'লে, শুধুমাত্র বস্তর 
প্রত্যক্ষজ্ঞানই নয়, যে কোনও জ্ঞানই (কারণ, যে কোনও জ্ঞানই 
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প্রত্যক্ষভিত্তিক ) সম্ভব হয়না । সৌত্রান্তি-কথিত 'আকার*টি যে 
পর্বক্ষণে সৎ বস্ত-সম্ততিরই আকার, সে সম্পকে নিশ্চিত হ'তে গেলে, 
কোনও ক্ষণে বস্তর অপরোক্ষ-প্রত্যক্ষজ্ঞান যে হয়, তা মানতে হয়। 
অন্যথা, উত্তরক্ষণ-সৎ আকারাট যে প্ৰক্ষণ-সৎ বস্তরই আকার, তা৷ 
কখনও জানা যায়না | ফলে, বস্ত্র অক্ঞাতই' থেকে যায় এবং সৌন্রান্তিকের 
বস্ততান্ত্রিকতা অসিদ্ধ হয়| বৈভাঘিক আরও বলেন, সৌত্রান্তিক যা 
বলেন, তা লৌকিক অনুভবে সমথিত নয় | প্রত্যক্ষজ্ঞানকালে, আমরা 
অনুভব করি, বস্ত যে ক্ষণে সৎ, সে-ক্ষণেই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদ্বোধক কারণরূপে সৎ বস্ত-সন্ততিই প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয়রূপে প্রকাশ পায় | প্রত্যক্ষের পরোক্ষতা স্ববিরোধী | প্রত্যক্ষজ্ঞান 
অনুমিতি-স্বরূপ হ'লে, ব্যবহারিক প্রমাণরূপে অনুমিতিরও কোনও মল্য 
থাকেনা | অনুমিতি অসম্ভব হ"য়ে পড়ে | কারণ, যে কোনও অনুমিতির 
তথাকথিত প্রামাণ্যের মূল 'ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রামাণ্য” । স্বপক্ষ ও বিপক্ষস্থলে, 
হেতু এবং সাধ্যের সহচার ও অবিনাভাব প্রতাক্ষ ক'রেই ব্যাণ্ডির জ্ঞান হয়। 
প্রত্যক্ষজ্ঞান মাত্রই অনুমিতি হ'লে, ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষও অনুমিতি-স্বরূপ 
হ'য়ে পড়ে। অনুমিতি-স্বরাপ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে নির্ভর ক'রে যে অনুমিতি 
হয়, ত৷ সন্তাবনামূলক হ'য়ে পড়ে । কারণ, য।৷ কোনওভাবেই প্রত্যক্ষ- 
মূলক নয়, তা সর্খাংশেই অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে। বস্তর অপরোক্ষ- 
প্রত্যক্ষবাদদ মানলে, এসব সমস্যা ওঠেনা ব'লে বৈভাঘিক মনে 
করেন। 

সৌব্রান্তিক বলেন, বৈভাঘিক তাদের বিরুদ্ধে যা বলেন, তা অবান্তর | 
তাছাড়া, বৈভাঘিকের অপরোক্ষপ্রত্যক্ষবাদ বুদ্ধ-অভিমত ক্ষণিকতাবাদ- 
বিরোধী | ক্ষণিকতাবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গিদ্ধান্ত করতে গিয়েই 
সৌত্রাস্তিক প্রাকলিকভাবে (175000050109811) বলেন, আকারের মধ্য দিয়েই 
বস্তর প্রত্যক্ষ হয়। বুদ্ধেব বক্তব্য যথাযথ অনুসরণ করতে গিয়েই, 
সৌত্রান্তিক পরোক্ষপ্রত্যক্ষবাদ মেনেছেন । 

সৌত্রাস্তিক ও বৈতাঘিকের প্রত্যক্ষবাণ ভিন | কিন্তু, বৈভাঘিক 
সকল প্রত্যক্ষজ্ঞানকেই অশ্রান্ত প্রমাণ মনে করেননা | সৌব্রাস্তিকের 
মত বৈভাঘিকও বলেন, প্রত্যক্ষ হু* রকম, _নিবিকল্প ও সবিকল্প। 
নিবিকল্প ' প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিঘয় “ম্বলক্ষণ' । সবিকল্প প্রত্যক্ষজ্ঞান ও 
অনুমিতির বিষয় “সামান্যলক্ষণ? | 'স্বলক্ষণ' পরমার্থনৎ এবং “সামান্য- 
লক্ষণ কল্পনা-আরোপিত ব'লে মিথ্যা» বা অসৎ ! স্বলক্ষণ কি? 
সৌত্রান্তিক ও বৈভাধিক বলেন, প্রত্যেক সৎ্বস্তর নিজের অসাধারণ 
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স্বূপই (লক্ষণ) তার 'ম্বলক্ষণ'£ | যা স্বরূপত, স্বতিক্ন সকল বস্ত 
থেকে স্বতন্ত্র, তাই স্বলক্ষণ | যা স্বলক্ষণ থেকে ভিন্ন, তাই 'সামান্য- 
লক্ষণ? | দ্রব্য, গুণ, নাম, জাতি ও ক্রিয়া,_-এই পাঁচটি কল্পনা- 
আরোপিত | এদের কল্পনা বা বিকল্প বলা হয়। বিকল্পই সামান্যলক্ষণ | 
স্বলক্ষণ পরমার্থ বা পরম অর্থ । অনারোপিত বিষয়ই পরমার্থ । স্বলক্ষণ 
প্রসঙ্গে বৈভাঘিক ও সোত্রাস্তিক বলেন, যে বিষয়ের সমিধান ও 
অসন্লিধানের ফলে, জ্ঞানে বিষয়ের ( কিংব! বিঘয়াকারের ) প্রকাশ্যমানতার 
ভেদ স্পষ্টভাবে অনুভুত হয়, তাই স্বলক্ষণ । অর্থাৎ, যা দূরে থাকলে 
অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং কাছে থাকলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, 
তাই স্বলক্ষণ । অন্যদিকে, যা স্বলক্ষণ থেকে ভিন্ন হ'য়েও, জ্ঞানের বিঘয় 
হয়, তাই “সামান্যলক্ষণ'। সামান্যলক্ষণের দূরে থাকা কিংবা কাছে 
থাকার ফলে, জ্ঞানে তার প্রতিভাসের প্রকাশ্যমানতার ভেদ ঘটেনা । 
কারণ, যা কল্পনা, তার কাছে কিংবা দূরে থাকার পরশ ওঠেনা | স্বলক্ষণ 
নিবিকল্প প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ সংবেদনের (0915 561586102) বিষয় হয় | 
অনার্দি অবিদ্যা বা বাসনার ফল দ্রব্য প্রভৃতি পাঁচাট কল্পনার সঙ্গে 
যুক্ত হ'য়ে, স্বলক্ষণ সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিঘয় হয়। সবিকল্প প্রত্যক্ষে, 
স্বলক্ষণ জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি [ইহা গোরু ] রূপে, অথবা নাময়ুক্ত 
['এ লোকটি দেবদত্ত' ] রূপে, অথবা কোনও গুণ দ্বারা বিশেঘিত 
[ গোলাপটি নীল' ] দ্রব্যরূপে, অথবা কোনও দ্রব্যবিশিষ্ট [“এ লোকাট 
বেণুমান' ] রূপেই সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয় হয় | স্বলক্ষণের অতিরিক্ত 
দ্রব্য প্রভৃতি কল্পনা সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 'কল্পনারহিতরূপে 
স্বলক্ষণ সবিকল্প প্রত্ক্ষের বিঘয় হয়না । তাই, এই জ্ঞান স্বলক্ষণের 
যথার্থ প্রকাশক নয় । সবিকল্প প্রত্যক্ষমাত্রই ভ্রান্ত । অনুমিতি সম্পর্কেও 
একথা সত্য | দ্রব্য প্রভৃতি কল্পনা পরমার্থসৎ না হ'লেও, লৌকিক ও 
ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । পাঁচটি বল্পনার সঙ্গে 
যুক্ত ক'রে, ক্ষণিক স্বলক্ষণকে ক্ষণাতীত (স্থির) বস্ত রূপে ভ্রান্ততাবে 
গ্রহণ ক'রেই', বস্তুর ব্যবহার সম্ভব | দেশ ও কালও কল্পনা | স্বলক্ষণের 
দেশব্যাপনা (65%65051017) কিংবা কালস্থায়িতা (৫91901920) নাই | দেশ 
এবং কাল যে কোনও দ্রব্যেরই আশ্রয় । দেশে ও কালে উপস্থাপিত না 
ক'রে, কোনও দ্রব্যের সবিকল্প প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় | দ্রব্যমাব্রেরই আশ্রয় 
ব'লে, দ্রব্যের উল্লেখ দ্বারাই দেশ ও কালের উল্লেখ করা হয়েছে । দ্রব) 





শী স্পা শিপ 


& স্বম অসাধারণম্‌ লক্ষণম্‌ ত্‌ম্‌ স্বলক্ষণমূ। শ্যায়বিন্দুটীক! ॥ 
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কল্পনা | তার আশ্রয় দেশ এবং কালও কল্পনা | বৈভাঘিক ও সৌব্রান্তিক 
বলেন, স্বলক্ষণ, কল্পনাযুক্তর্ূপেই সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। তাই, 
সামান্যলক্ষণ (কল্পনা ) অংশে মিথ্যা হলেও, স্বলক্ষণ-অংশে তা 
মিথ্যা নয়। 


মাধামিক দর্শন 
বুদ্ধ ও মাধ্যমিক 


মাধ্যমিক মনে করেন, বুদ্ধের আচরণ ও বাণীর যথাযথ অনুসরণেরই 
ফল “মাধ্যমিক দর্শন* | সংসার নিত্য অথবা অনিত্য, মৃত্যুর পর 
তথাগত সঙ অথবা অসৎ, দেহ ও আত্মা ভিন্ন অথব। অভিন্ন,--এজাতীয় 
প্রশ্নে বুদ্ধ নিরুত্তর থাকতেন । যা ইন্দ্রিয় ও যুক্তির অগম্য, বৌদ্ধ 
পরিভাঘায় তাকে “অব্যাকৃত' (11559155511) বলে | বুদ্ধের নিরুত্তর 
থাকার তাৎপধ সম্পর্কে মাধ্যমিক বলেন, মানুঘের যুক্তির স্বভাবই এমন যে, 
যখন সে তার ধারণার (02065807165 ; 90910990915) সাহায্যে কোনও প্রশের 
সমাধান করতে চায়, তখন সে নান! বিরুদ্ধতার (0:078080106100$) জালে 
আট্কে পড়ে । এই বিরোধ, নিজের সংগে নিজের অথবা অন্যসমাধানের 
সংগে হ'তে পারে | এই বিরোধের ফলে, মানুষের যুক্তি ছন্দ-সচেতন হয় । 
ন্ব-সচেতনতার ফলে, যুক্তি নতুনতর সমাধানে বিরোধের শেঘ দেখতে 
চায় । অথচ, যুক্তির অতীতস্তরে না পৌছালে বিরোধযুক্ত-সমাধান 
পাওয়া সম্ভব নয় | পরাতত্ব বিষয়ে পূর্বাগত ও সমকালীন নানা যৌক্তিক 
সমাধান অনিবার্ধভাবে দ্বাষ্টবাদে (9০980080150) পধবসিত হয়েছে। 
এসব তাবনাই বদ্ধের নিরুত্তরতার কারণ | এই নিরুত্তরতার মধ্যেই ছান্দি- 
কের (0191501০) বীজ সুগ্তভাবে নিহিত । বিভিন্ন দ্ৃষ্টিবাদী দর্শনের অস্তলীন 
স্ববিরোধ ও পারস্পরিক বিয়োধ, বুদ্ধের সমকালে চরম অবস্থায় আসেনি ৷ 
মাধ্যমিক-যুগে সেই বিরোধ চূড়াস্ত হয়েছে । তাই, মাধ্যমিক বুদ্ধের 
আচরণ ও বাণীতে বীজরূপে বর্তমান 'ঘান্বিক'কে সুস্পষ্ট ও সুসংহত 
দার্শনিক আকার দিতে পেরেছেন | বিশেষ বিশেষ প্রশে বুদ্ধের 
নিরত্তরত! প্রমাণ করেন৷ যে, তিনি পরমার্থসত্ত/ সম্পর্কে অর্জেয়বাদী 
(280০991০) কিংবা সংশয়বাদী (5০০০০) ছিলেন । কারণ, বুদ্ধমতে 
নির্বাণই পরমার্থসৎ এবং তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্ধাণের স্বরূপ বর্ণনা 
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করেছেন ! তবে এই বর্ণনা নেতিমূলক | কারণ, বুদ্ধ মনে করতেন, 
স্ববিরুদ্ধতা-হুষ্ট যুক্তির পক্ষে, তারই ধারণা দিয়ে, নির্বাণের ভাবাত্্ক 
বর্ণনা ব্যর্থ হবেই । 'নির্বাণ' নামক পরমার্থসত্তা অন্যনিরপেক্ষ, অহেতুক 
ও নিবিশেষ ব'লে অনির্বচনীয় | প্রতীত্যষ্টাুখপনন ( অন্যসাপেক্ষ ) 
পদার্ধেরই যৌক্তিক বিব্বতি সম্ভব | 


ভার্তীয় দার্শনিক চিগ্তাধারা ও মাধ্যমিক 


ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা, ছুটি ধারায় বিভক্ত । একদিকে উপনিঘদীয় 
চিন্তার অনুসারী আত্ববাদী-দর্শন | অন্যদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধদের অনাত্ববাদী 
( ধর্মবাদী )-দর্শন | আত্মবাদ্দী বলেন, পরিণামী ( আন্তর ও বাহ্য) 
অবস্থার অন্তরালে বর্তমান অপরিণামী আত্মা (দ্রব্য), নিত্য ও যথার্থসৎ। 
নিত্যসৎ-আত্মা না মানলে, পরাতত্ব, প্রমাণকাণ্ড, বিধিশান্ত্র ও অধ্যাত্বুতত্ব 
(9118190) সম্ভব হয়না । অনাত্ববাদী বলেন, ক্ষণিক, বিশ্রিষ্ট ধর্ধসমূহ 
পরমাথসৎ এবং আত্ববাদী-কথিত নিত্যদ্রব্য অসৎ | স্ব স্ব মতানুসারে 
অবিদ্যাতত্ব স্থাপন ক'রে, আত্মবাদী ও অনাত্ববার্দী যথাক্রমে বলেন, 
শবিদ্যার প্রভাবে অনিত্যকে নিত্য এবং নিত্যকে অনিত্য মনে কর! হয় । 
উভয়েই মনে করেন, নিত্য ও অনিত্যের বিবেকজ্ঞানই তত্বজ্ঞান | 

মাধ্যমিক, বুদ্ধের আচরণ ও বাণীর সম্যক আলোচনা ক'রে বলেন, 
দ্বান্বিকের আদি-প্রবক্তা বুদ্ধ, যুক্তির সাহায্যে কোনও দর্শন প্রতিষ্ঠা 
করেননি | সকল দ্বষ্টিবাদ-মুক্ত বৃদ্ধ মনে করতেন, যুক্তিব পক্ষে পরমার্থ- 
সত্তা সম্পর্কে দ্বন্বাতীত দর্শন গণ'্ড়ে তোলা সম্ভব নয় । প্রশ উঠেছে, 
নান৷ প্রসঙ্গে বুদ্ধ যে সব কথা বলেছেন, তাকে কখনও প্রাচীন বৌদ্ধের 
অনান্ববাদের, কখনও বা যোগাচারদের বিজ্ঞানাদতবাদের প্রাকৃকথন 
বলে মনে হয় কেন? উত্তরে মাধ্যমিক বলেন, অত্যন্ত কাধকরী 
(219০01081) ও বাস্তব মানসিকতার অধিকারী বুদ্ধ জানতেন যে বছু- 
কালাগত দৃষ্টিবাদী দর্শনসমূহের সংস্কারজালে আবদ্ধ ও ছুবল মানবচিত্তকে 
একমুহূর্তে, ছ্বান্বিকের আঘাতে সচেতন করা যায়না | তাই, একটি 
দৃষ্টিবাদী দর্শনের অনুক্লে যুক্তি দিয়ে, সেই দর্শনের বিরোধী দৃষ্টিবাদী দর্শনের 
অস্তলীন স্ববিরোধ সম্পর্কে মানুঘের যুক্তিকে সচেতন করতে চেয়েছেন । 
যেমন, আত্মবাদের যৌক্তিক অসারতা দেখানর জন্যই, বুদ্ধ অনাস্ববাদের 
অন্ুকুলে কথা বলেছেন । এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর, তিনি অনাম্ববাদের 
অসারতা প্রতিপাদন করেছেন । আবার, যারা সর্বৈনাশিকবাদী, তাঁদের 


? 
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বক্তব্যের অযৌক্তিকতা দেখানোর জন্য, বুদ্ধ কখনও উপনিঘদীয় আত্মবাদ 
কখনও বা যোগাচার-বিজ্ঞানাদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য সমর্থন করেছেন | এসব 
তিনি উপায় হিসাবেই করেছেন, _লক্ষ্যবূপে নয় | 


মাধ্যমিকের দার্শনিক বিপ্লব 


বুদ্ধের আচরণ ও বাণীর সম্যক বিশ্বেঘণ দ্বারা, শুধু বৌদ্ধদর্শনেই নয, 
মমগ্র ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায়, এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্রুব ঘটিয়েছেন 
মাধ্যমিক | পরাতত্বে (15190175109), আত্মবা্দ ও অনাত্ববাদ বর্জন কৰে 
হ্বান্দিকের সাহায্যে, যুক্তিপ্রস্ত সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের অসারতা 
দেখিয়েছেন এবং যুক্তির অতীত প্রজ্ঞারই (]11611৩0/08] 1176011101) 
সাহায্যে পরমার্থসত্তার উপলব্ধি যে সম্ভব, তা৷ প্রমাণ করেছেন | মাধ্যমিক- 
মতে, দ্বান্দিকই' দর্শন | প্রমাণকাঁণ্ডে (80155010198), লৌকিক অভিজ্ঞতা- 
বাদ (61001010191) ও দ্বর্টিবাদের (00981096157) অন্তলীন স্ববিরোধিতাকে 
দ্বান্দিকের সাহায্যে উদ্ঘাটন ক'রে, মাধ্যমিক, শূন্যতা বা মধ্যমাপ্রতিপদে 
পৌঁছেছেন | বিধিশাস্ত্রে (60105), হীনযান বৈভাধষিক ও সৌব্রান্তিকের 
একান্ত ব্যক্তিগত নির্ধাণের আদর্শ বর্জন ক'রে, মহাযান-মাধ্যমিক সর্বজীবের 
নিঃশর্ত ও চরম নির্বাণের আদর্শ অঙ্গীকার করেছেন | শুধুমাত্র, পুনর্জনন 
ও ক্রেশাবরণের নিব্ৃত্তিই নয়, জ্েয়াবরণ সরিয়ে ফেলে, বোধিসত্ব হওয়াই 
যথার্থ নির্বাণ | অধ্যাত্বতত্বে (06115101)), “লৌকিক প্রমাণগম্য বস্তই সৎঃ,_-এই 
মত (চ০51011971) বর্জন ক'রে, মাধ্যমিক, সকল বস্তর অন্তরশায়ী একতবে 
(38170061571) উপনীত হয়েছেন । বৌদ্ধদর্শন, মাধ্যমিক-চিস্তাব প্রভাবেই, 
একটি অধ্যান্বমূলক (5211599115010 [০118109?) ধর্মে পরিণত হয়েছে । 


হান্ছিকের (01816010০) স্বরূপ 


মাধ্যমিকমতে, ছুটি চূড়ান্ত দৃষ্টিবাদীদর্শনের স্ব স্ব অন্তলীন স্ববিরোধ এব! 
পারম্পরিক-বিরোধের চেতনা থেকেই ছ্বান্দিকের আবিভাব ঘটে | দ্বান্দিকে 
জনক যে বিরোধ, তাকে সবাঙ্গীন হ'তে হবে | সর্বাঙ্গীন বিরোধ, বিকদ্ধ 
বিঘয়ের প্রত্যেক অংশকেই গভীরভাবে স্পর্শ ও প্রভাবিত করে । ইন্িঃ 
সাপেক্ষ লৌকিক-অভিজ্ঞতা কিংবা যুক্তি এ বিরোধের সমাধান ঘটার্ড 
পারেনা | দুটি দ্ৃষ্টিবাদের নানা বিরুদ্ধতার সচেতন বিচাররীতিই দ্বান্দিক। 
ছান্দিকের ছুটি অন্ত (9169718116) থাকবেই । যেমন, আত্ববাদ ও অনাত্ববাঃ 
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ভাবঘৃষ্টি ও অভাবদৃষ্টি-_ এরকম দৃ'টি অন্ত (বিকল্প) ছাড়া ছ্বান্দিক সম্ভব নয়। 
বিতিন্ন প্রকারের অন্ত-যুগ্মের মৌলিক আকার,-__সত্তা ও অসত্তা। এই 
মৌলিক অস্ত-যুগ্মের একটির স্বীকার (৪0117081102) ও অন্যটির অস্বীকার 
(1982107), উভয়ের স্বীকার এবং উভয়েরই অস্বীকার,--এভাবে চারটি 
অস্তের ( বিকল্প ; কোটি) উত্তব হয়। ফলে, “সৎ”, 'অসৎ+, 'সদসৎ।, না 
সদসৎ ,__এই চতুফো্টি পাওয়া যায় । এই চতুফোটই দ্বান্দিকের 
সাকার প্রকাশ । যুক্তির অতীত একটি উচ্চতর স্তর থেকে, মাধ্যমিক, 
এই চতুক্ষোটিকে একক কিংবা যুগ্ভাবে বিচার ক'রে, এদের প্রত্যেকটির 
যৌক্তিক অসারত৷ প্রতিপাদন করেছেন । যুক্তির অতীত উচ্চতর স্তর 
বলতে কোনও নতুন দার্শনিকতত্বকে বোঝায়না | দ্বান্দিক-সর্বস্ব মাধ্যমিক- 
মতে, দ্বান্দিকই দণন। মাধ্যমিকের নিজস্ব দার্শনিক সিদ্ধান্ত নাই । 
প্রত্যেক দৃষ্টিবাদীদর্শনের যুক্তির উপর দাঁড়িয়েই মাধ্যমিক, সেই দর্শনের 
সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণ করেছেন । এটাই, মাধ্যমিকের দার্শনিক লক্ষ্য 
এবং দ্বান্বিকই সে লক্ষ্যে পৌছানর উপায় | দ্ুষ্টিবাদীদর্শনসমূহ, নান! 
ধাবণার সাহায্যে, স্ববিরোধী ও অপার সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। কীভাবে, 
দ্বান্দিক প্রয়োগ ক'রে, মাধ্যমিক তার দাশনিক লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, তা 
আলোচনা করলে, ছ্বান্দিকের স্বরূপ স্প্টতব হ'তে পারে । দ্বান্দিক একটি: 
বিচাররীতি। প্রযোগেই তাব স্বরূপ নিহিত । 


দ্বান্দ্িকের প্রয়োগঃ 
(ক) কার্ধকারণবিধি 


বিভিন্ন ভারতীয়দর্শনে, কার্যকারপবিধির ধারণাটি, বিশেষভাবে আলোচিত। তাছাড়।, 
প্রতীত্যসমুৎ্পাদততুটি, বুদ্ধের সমগ্র বক্তব্যের কেক্্রবিন্দা। কোনও কোনও অ-বোঁন্ধ ও 


শান 


৪ ম্যধ্যমিক তার দ্বান্দবিক প্রয়োগ ক'রে দেখিয়েছেন, দৃষ্টিবাদীদর্শনসমূহে 
আলোচিত সকল ধারণাই,_উৎপত্তি, বিনাশ, পৰস্ন্ধ, প্রতীত/যসমুৎপাদ, ঈশ্বর, গতি, 
দেশ, কাল, কার্করণবিধি, আত্মা, আর্ধসত্যচতুষ্টয়, ত্রিরত্ব (ধর্ম, সজ্ঘ, বুদ্ধ) প্রভাতি 
সবই বিকল্প, অসার ও অধযৌক্তিক। এখানে, কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখান হ'ল, কীভাবে 
মাধামিক দ্বান্দিক প্রয়োগ করেছেন । এতেই ছ্বান্দিকের স্বরূপ বোঝ! যেতে পারে। 
জিজ্ঞান্থ পাঠক, এসম্পর্কে আরও জানবার জন্য, মাধ্যমিকদ্দের যুলগ্রন্থগুলি, এবং 
ঢ:07, এ ১ ভ. উর 2005 09651 10119590005 ০ 8৮0010450 ( ১৬৫-২০৮৮ 
পৃষ্ঠা) গডতে পারেন 
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বৌদ্ধ দার্শনিক, প্রতীত্যসমূৎপাদতত্বকে, দৃষ্টিবাদীদর্শনসমূহে আলোচিত কার্যকারণবিধিরই 
প্রকারন্ডেদ মনে করেন। এজাতীয় আলোচনার অসারতা দেখিয়ে, প্রতীতা 
সমূৎ্পাদ' বলতে বুদ্ধ ঠিক 'কী বলতে চেয়েছেন, ত। প্রকাশ করার জন্য, মাধ্যমি 
দ্বান্দিক প্রয়োগ করেছেন । বিভিন্ন দৃষ্টিবাদীদর্শনে, কার্যকারপবিধি জম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তাদের চারটি কোটিতে ভাগ করা যায়ঃ (১) কারণ ও ক! 
অভিন্ন । (২) কারণ ও কার্য ভিন্ন।॥ (৩) কারণ ও কার্য, ভিন্ন ও অভিন্ন, উভয়ই। 
(8) কারণ ও কার্য, ভিন্ন নয়, অভিন্ন নয়। (২) ও (৩)--কোটি. (১) ও 
(২)-কোটিরই প্রকারাস্তর। মাধ্যমিক, ছান্দিক প্রয়োগ ক'রে (১) ও (২)-কোটির 
স্ববিরদ্ধতা দেখিয়ে, (২) ও (৩)-কোটিরও অসারত। প্রমাণ করেন। (১)-কোটি 
প্রবক্তারপে, সৎকার্ষবাদদী সাংখ্যমত, (২)-কোটির প্রবক্তারূপে অসৎকার্ধবাদী প্রা 
বৌদ্ধ ( বৈভাঁষিক ) মত, (৩)-কোটির গুবক্তীরূপে জৈনমত এবং (৪)-কোটির প্রবস্তারূগে, 
জড়বাদী মত থণ্ডন কর! হয়েছে। 











সৎকার্যবাদী বলেন, কারণ থেকে কার্ধ উৎপন্ন হবার অর্থ, কারণের আত্মপ্রকাশ 
ঘটা। হয! কারণে অব্যক্ত, তার ব্যক্ত-বূপই কার্য । কারণ ও কার্য ভিন্ন হ'লে, কার্য উৎপ; 
হ'তে গারেন|। কোনও পদ্বার্থ তার থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন পদার্থঘবার৷ উৎপন্ন হ'তে পারেন!। 
একটি পদার্থ, তার থেকে ভিন্ন পদার্থ ঘার্য উৎপন্ন হ'লে, যে কোনও পদার্থই, 
অন্ধ যে কোনও পদার্থের উৎপাদক হ'তে গারে। ফলে, “অমুক কারণই অমুক 
কার্য জন্মায়',-এ নিয়ম ব্যর্থ হয়। এমতের থগ্ডনে, মাধ্যমিক বলেন, কারণ ও কা? 
অভিন্ন হ'লে, কার্ধোৎপত্তির অর্থ কারণের পুনরাবৃত্বিমান্র হয় । উৎপত্তিমাত্রই পুনরাবৃদি 
হঃলে, পুনরাবৃত্তির সীমা পাওয়! যায় না এবং তাতে অনবস্থার্দোৌষ হয়। ফলে, জগৎ্-বৈচিন্র 
অনুগপন্ন হয়। এককথায়, কার্য কারণে পূর্ব-সৎ হ'লে তার 'উৎপত্তির' কথ! ওঠেন 
সৎকার্যবাদী বলতে পারেন, কারণ অংশত নিম্ন (2০৮৪91), অংশত অনিপা। 
(906620191) | অনিষ্পন্ন অংশ নিষ্পন্ন হওযাই, কারণ কক কার্ষের উৎপতি 
মাধ্যমিক বলেন, আংশিক (কিংব| সামগ্রিকভাবে) অনিষ্পন্ন কারণের নিষ্পন্ন হবা 
জন্য 'নিমিত্তকারণ” প্রয়োজন। নিমিত্তকারণটি মুল কারণের সঙ্গে অভিন্ন হ'লে 
পূর্বোস্ত দোষ ঘটে । মুলকারপ থেকে নিমিত্তকারণ ভিন্ন হ'লে, সৎকার্যবাদ স্ববিক' 
হয়। নিমিত্তকারণ-অংশে, কারণ ও কার্য অভিন্ন থাকে না। মাধামিক আরং 
বলেন, কারণ ও কার্য অভিন্ন হলে, তাদের (যেমন, দুধ ও দই) জম্পর্কে সি। 
শব্দপ্রয়োগ এবং প্রত্যেকের ( দুধের ও দই-এর ) স্বতন্ত্র অর্থক্রিয়াকারিত! অনুপপন্ন হয়। 

অসৎকার্ধবাদী বলেন, কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। কার্ধ, তার থেকে ভি 
কারণ দ্বারাই উৎপন্ন হয়। মাধ্যমিক বলেন, কার্ষফারণবিধি, কার্য ও কারণে 
সম্বন্ধসাপেক্ষ | কার্য ও কারণ ভিন্ন হ'লে, কোনভাবেই স্বদ্ধ হ'তে পারেন 
বিভিন্ন পদার্থের সকলপ্রকার সম্বন্ধ অসিদ্ধ হ'লে, কোনও পদার্থ (কারণ 
বাপে) অন্য পদার্থ (কার্য) উৎপন্ন করতে পারেনা । বদি অসম্বদ্ধ হওয়। সবেও 
একটি পদার্থ অন্য পদার্থের উৎপাদক হ'তে পারে ব'লে যানা হয়, তাহ? 


দ্বান্দ্ধিকেব প্রযোগ 101 


গারণ ও ঘঅ-কারণের ভেদ থাকেন] এবং যে কোনও পদার্থই যে কোনও পদার্থকে 
টৎপন্ন করতে পারার আপত্ি হয় । অসৎকার্ধবাদ্দীর ( বিশেষ ক'রে, প্রাচীন বৌদ্ধের ) 
বকদ্ধে মাধ্যমিক আরও বলেন, সৎ-পদার্থমাত্রই ক্ষণিক হ'লে, অসৎকার্ধবান্গ স্বীকারে 
টকতর দোষ হয়। ক্ষণিকতাবাদীমতে, কারণ একটি ক্ষণের বেশী সৎ হ'লে, কার্য 
ম্সীতে পারেনা! কারণ বিনাঁশের পরক্ষণেই কার্ষোৎপত্তি হ'তে পারে। মাধ্যমিক 
লেন, প্রাচীন বৌদ্ধমতে, কারণ ও কার্ষের সত্তাক্ষণ ভিন্ন । দুটি ভিন্নক্ষণের পদার্থ 
কানভাবে সম্বদ্ধ হ'তে পারেনা । ফলে, এদিক থেকে বিচার করলেও, কারণ কাধ 
ৎপন্ন করতে পারেনা । অসৎকার্ধবাদী (প্রাচীন বৌদ্ধ) বলতে পারেন, কারণ 
|কটি ক্রিয়। জন্মায় । এই ক্রিয়াই কার্য উৎপন্ন করে। মাধ্যমিক বলেন, এই ক্রিয়া, 
চাদ উৎপন্ন হবার পর জন্মালে, কার্যোৎপত্তিব্যাপার অপ্ররোজনীয় হ'য়ে পড়ে। 
চার্ধ উৎপন্ন হবার আগে ক্রিয়। জন্মালে তার আশ্রয়ই পাওয়। যাঁয়ন। ॥। কারণ, 
ক্ষণিকতাবাদী মতে) যা সৎ, ত| ক্ষণিক। কারণ-পদার্থ ক্ষণিক ব'লে দ্বিতীয়ক্ষণে 
সৎ । তাই, তাতে সমবেতরপে ক্রিয়া! থাকার প্রশ্ন ওঠেনা। 

(৩)-কোটির খগ্ডনে, মাধ্যমিক বলেন, ভেদ ও অভেদদ বিরোধী ধর্দ। কোনও 
|রণা, বিরোধী-ধর্মসাপেক্ষ হ'লে যথার্থ হ'তে পারেনা । “কারণ ও কার্য ভিন্নাভিন্ 
ঠয়ই',.-জৈনদের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত । (৪)-কোটির খগ্ডনে মাধ্যমিক বলেন, এই 
ঠত কার্যকারণবিধিকেই অস্বীকার ক'রে, যদৃচ্ছবাদ স্থাপন করে। 


(খ) আত্মা (5০11) 


ধ্যমিক, দ্বান্দিক প্রযৌগ ক'রে প্রাচীন বৌদ্ধদের ( বৈভাষিক ও সোত্রান্তিক) 
স্বত্ব এবং উপনিষ্দীয় ( সাংখ্য, বেদাস্ত, ন্যায় প্রভৃতি ) আত্মতত্বের যৌক্তিক অস।রতা। 
খিষেছেন । কারণ, মাধ্যামিকধুগে, ভারতীয় দর্শন-জগতে প্রধানত এ দুটি মতই 
চলিত ছিল। 

প্রাচীন বৌদ্ধ বলেন, ক্ষণিক উপাদানের (3০৮53) ক্বন্ধ বা সমাহারই আতা । 
ই স্ন্ধর অতিরিক্ত আত্মা অদৎ। এমতের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক বলেন, স্কব্ষই 
||! হ'লে, আত্ম! উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশবিশিষ্ট হ'য়ে পড়ে । কারণ, স্বন্ধ উৎপত্বি-স্থিতি- 
|নাণবিশিষ্ট | তাছাড়া, প্রাচীন বৌদ্ধমতে যাকে লোৌকিকভ।বে 'একটি ব্যক্তি বল! হয়, 
|॥ অসংখ্য স্বন্ধের প্রাবাহ । সুতরাং “একটি ব্যক্তি' অসংখ্য আত্মায় পর্যবসিত হয়। বিভিন্ন 
দিরপ আত্মা, পরস্পর-ভিন্ন হ'লে প্রত্যেক আত্মাকে কারণ সাড়াউ উৎপন্ন হ'তে হয়। ফলে, 
নিতিকদায়' (21011 75990251011165) ব্যর্থ হয়। যে আত্মা কর্ম করে ত৷ ক্ষণিক 
লে, কমণ্ফলের দায়িত্ব, অন্য ক্ষণের এমন এক আত্মাতে বর্তায় যে দেই কমের 
্ঠ বিন্দুমাত্র দ্বারী নয়। মাধ্যমিক বলেন, প্রাচীন বৌদ্ধ, বেদনা! ও বেদনার 
|ভবকর্তীকে অভিন্ন করে। অথচ, জ্ঞানবিষয় ও বিষয়জ্ঞানের মত, এ দুটিও ভিন্নই। 
প্রাহাড, প্রাচীন বৌদ্ধের আত্মতত্ব,__প্রত্যভিজ্ঞ|, স্মৃতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারেন৷ ॥ 
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অসংখ! স্বন্ধের 'সমাহার' (88:৫96০) নয়,--( স্বন্ধের) 'এক্যই' (5165) এসব অনুপপততি 
দূর করতে পারে ব'লে, মাধ্যমিক মনে করেন। 

মাধ্যমিক, হ্থান্দিক প্রয়োগ করে, উপনিষদীয় আত্মতত্বেরও যৌক্তিক অসারত৷। 
দেখান। উপনিষদীয় আত্মতন্ববাদী বলেন, উপাদান-্কন্বের অতিরিক্ত অভিন্ন, 
এক্যাত্মক পদার্থই আত্মা। মাধ্যমিক বলেন, যদি তা হ'ত, তাহ'লে, উপাদান- 
স্বন্ধের অতিরিক্তপ্ূপে আত্ম প্রতীত হ'ত ॥ অথচ. সেরকম প্রতীতি হয়না । মাধ্যমিক 
আরও বলেন, আত্মার শ্বরূপ নিয়ে নান! দার্শনিকের প্রবল মতভেদ প্রমাণ করে, 
আত্মা, উপদান-ক্কন্বের অতারক্ত,। অভিন্ন-্বরূপবিশিষ্ট পদার্থ নয় । আরও কথা, 
সক্রিয়, পরিণামী, জড় উপাদান থেকে ভিন্ন, নিক্কিয়। নিত্য, চেতন আত্মা, তার 
থেকে শ্বপত ভিন্ন উপাদ্দানকে (শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারেন! । মাধ্যমিক বলেন, আত্ম! স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত হ'লে, তার বন্ধন 
ও মুক্তির প্রশ্ন ওঠেন! । ফলে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিরর্৫ঘক হয়। 

জৈনদার্শনিক বলেন, অনিত্য উপাদান ও নিত্য আত্মীকে সৎ ব'লে মানলে, 
পূর্ষোক্ত আত্মতত্ব ছুটির দোষ এড়ানো যাঁয়। মাধ্যমিক বলেন, এমতও অসার। 


দুটি ম্বপত ভিন্ন পদার্থের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ ( ভেদ, অভেদ অথব। ভেদাভেদ ) 
যুক্তিসিদ্ধ নয়। 


(ঘ) দেশ (929০০) 


অনেকে দেশকে নিতা, বিভু ও নিরবয়ব ব'লে মানেন । যা নিরবয়ব, তা নিতা। 
মাধ্যমিক বলেন, দেশ নিরধয়ব হ'তে পারেন! ব'লে, নিত্যও হ'তে পারেন! । দেশ 
সাবয়ব। কারণ, যখন একটি টোঁবল কোনও বিশেষ দেশে থাকে, তখন তা অন্যদেশে 
থাকেনা । যদ্দি তা থাকৃত, তাহ'লে, অন্যবস্ত থাকবার দেশ থাকতনা। এ সংকট 
এড়ানর জন্য বলতেই হয়, দেশের নানা অবয়ব বা প্রদেশ থাকে এবং টেবিল 
যখন একটি দেশে থাকে, তখন অন্য দেশে থাকেনা । অন্ত বস্তু অন্যান্য দেশে 
থাকে । আবার একথা বললে, দেশের সাবয়বত্ব নিদ্ধ হয়। তাছাড়া, 'এখানে', “সেখানে 
ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারও দেশের সাবয়বত্ব সাধন করে। যা সাবয়ব, ত। কা'রণজন্যই । 
দেশ সাঁবয়ব হ'লে অনিত্য হ'য়ে পড়ে । মাধ্যমিক বলেন, এই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার 
একমাত্র উপায়, দ্বেশকে কল্পন! বা! যুক্তির আকার মনে করা । দেশ বিকল্পমাত্র। 


(ড) কাল (11106) 


অনেকে কালকে নিতা ও বিভু ব'লে মানেন । এপ্রের মতে, অস্কুর প্রভৃতি পদার্থ 
কালজন্তই । মাধ্যমিক বলেন, অঙ্কুর প্রভৃতি নিত্য ও বিভু কাঁলভন্য হ'লে, প্রত্যেক 
পদার্থের সর্বদাই অর্থক্রিয়াকারী হওয়া উচিত । কাল কাদাচিৎক হ'লেই, পদার্থের 
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রক্রিয়াকারিতার কাদাচিৎকত উপপন্ন হ'তে পারে। পদার্থের অর্থক্রিযাকারিতার 
দাচিৎকতা উপপাদ্নের জন্য, কালকে কাদাচিৎক বলা হ'লে, কালকে কদাচিৎ-সৎ, 
চিৎ অসৎ ব'লে মানতে হয়। ফলে, কানকে সৎ হবার জন্য, অন্যকারণনা পেক্ষ 
হ'তে হয়। তখন কালকে নিত্য বল! চলেনা | মাধ্যমিক আরও বলেন, কাল নিত্য 
ও অপরিণামী হ'লে, পরিণাষের কারণ হ'তে পারেনা । যা নিতা, তা অর্থক্রিয়াকারী 
হ'তে পারেনা । তাছাড়া, নিত্য কালকে পদার্থমাত্রের কারণ বললে, সকল পদার্থ ই 
নিত্য হওয়া উচিত। নিত্য অনিত্যের উৎ্পার্ধক হ'তে পারেনা । কারণ ও কাধের 
বৈলক্ষণ্য স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মাধ্যমিক আরও বলেন, অনিত্য ও 
অপরিণামীরূপেও কালের ধারণ যুক্তিসঙ্গত হয়না । কালের ধারণ করতে গেলে, 
অতীত, বর্তম।ন ও ভবিষ্যৎ রূপে কালবিভাগ অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। 
মাধামিক মনে করেন, এই কালবিভাগ যুক্তির অগম্য । কারণ, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
গ| স্বরূপ, তা অতীতসম্বদ্ধ হবার জন্যই | অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিযাতের অতীতসৎ 
হওয| প্রয়োজন | ফলে, অতীত থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-কে ভিন্ন ক'রে বোঝার 
উপায় থাকেনা । যদি বল! হয়' বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীতসৎ নয়, তাহ'লে, 
রঃ ওঠে, কার সঙ্গে সম্বন্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-কে যর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
বল! হয £ অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধারণ অসম্ভব । 
অতীত, বর্তযান ও ভবিষ্যতের কালবিভাগ অপ্রমাণিত হ'লে, অনিত্য ও অপরিণামী 
কালও অসিন্ধ হয়। কালবিভাগ ছাড়া, অনিত্য ও অপরিণামী কালের ধারণ! অসম্ভব। 
মাধ্যমিকমতে, এসব সংকট উত্তীর্ণ হবার একমাত্র উপায় কালকে যুক্তির আকার ব। 
বিকল্প মনে করা। 


সংবূত ও পরমার্থ € অবিদ্যা ও প্রজ্ঞা 


মাধ্যমিকমতে, সত্য দ্বিবিধ,__সংবৃত ও পরমার্থ | বুদ্ধ সত্যের দ্ৈবিধ্যের 
প্রবন্ত] | ছিবিধ সত্যের স্বরূপ ও সম্বন্ধ যারা সম্যকভাবে জানেনা, তারাই 
বৃদ্ধ ও বুদ্ধ-অন্ুসারী মাধ্যমিকের শূন্যবাদ'কে চরম সংশয়বাদ কিংবা 
বৈনাশিকবাদ ব'লে মনে করেন। এই ভ্রান্তধারণার অন্য কারণ,_সংবৃত- 
মং-কেই পরমার্সঙ মনে করার এবং তদনুসারে জীবনযাপন কবার দূর্মর 
প্রবণতা মানব্মনে অনাদিকাল থেকে রয়েছে । অনাদি অবিদ্যাপ্রসূত এই 
এই প্রবণতাই নানা বিকল্পসৃষ্টিতে যুক্তিকে চালিত করে ; বিকল্প পরমার্থ- 
সত্তাকে আবৃতি করে । ফলে, নানা ক্লেশে মান্ঘ কষ্ট পায়। সংবৃতসৎ 
সম্পর্কে ভ্রাস্তবোধ নিবৃত্ত হঃলেই, ক্রেশ দূর হ'তে পারে । অনাদি' ও দুর্সর 
বরাস্তবোধ দূৰ করতে, প্রবল আধাত প্রয়োজন । তাই, সংব্বতসত্তার উপম৷ 
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রূপে স্বপ্ন, মরীচিকা, আকাশকৃস্ুম, বন্ধ)াজননীসৃত প্রভৃতি চরম দৃষ্টান্ত 
নেওয়া হয়েছে | এসব দ্ুষ্টান্তই, মাধ্যমিককে চরম সংশয়বাদী কিংবা 
বৈনাশিকবাদী মনে করার প্রেরণা জুগিয়েছে । চরম দ্ৃষ্টাস্ত নেবার মূলে, 
মাধ্যমিকের মনে যে অভিপ্রায় কাজ করেছে, তা বুঝলে, 'শুন্যবাদে'র যথার্থ 
তাৎপর্য স্পষ্ট হ'তে পারে | 

মাধ্যমিকমতে, 'শুন্য* মানে “অত্যন্ত অসৎ নয় । নেতি (0)6280107) 
মাত্রই, ইতি (96817796107) সাপেক্ষ | “অত্যন্ত অসৎ অসম্ভব । লৌকিক 
ও ব্যবহারিক জগৎ (সংসাঁর ) পরমার্থসৎ না হ'লেও, অত্যন্ত-অসৎ নয়। 
সেটি সংবৃতসৎ | মাধ্যমিক, ব্যবহারিক ভুমিতে, সংবৃতসৎ-এর উপযোগিতা 
ও আপেক্ষিক সত্যতা মেনেছেন। সংব্বতসৎ বিকল্পাত্বক । পরমার্থসত্তাব 
( অধিষ্ঠান ) উপর যুক্তি বিকরের আরোপ ঘটায় | ফলে, সংবৃতসত্তাব 
প্রতিভাস হয় | পরমার্সত্তারই, সংব্তসৎ্রূপে প্রতিভাস ঘটে | প্রতিভাস- 
মাত্রই সত্তাসাপেক্ষ | পরমার্তসত্তার বোধই প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞার ভুমি থেকেই, 
ছ্বান্দিক প্রয়োগ ক'রে, মাধ্যমিক সংবৃতসত্তার যৌক্তিক অসাবতা প্রমাণ 
করেন । কিন্তু, তাতে সংবৃতসত্তার ব্যবহারিক মূল্য ও প্রামাণ্য বিন্দুমাব্রও 
অস্বীকৃত হয়নি | অন্য একদিক থেকে, মাধ্যমিকদর্শনে, সংবৃতসত্তা 
গভীরতর স্বীকৃতি পেয়েছে | মাধ্যমিক বলেন, পরমার্থসত্তারই প্রতিতাস 
বলে, সংবতসভা পরমাথসত্তার নির্দেশক | সংবৃতসত্তার "শুন্যতা ' 
( নিঃস্বভাবতা ) জম্যকভাবে বুঝতে পারলেই, পরমার্ধসত্তার 'শুন্যতা'র 
(বিকল্প ও দ্বেতভাবের শুন্যতা ) উপলব্ধি হয়। দ্বান্দিকই, সংরুতসত্তাব 
“নিংস্বভাবতা* উপলন্ধির একমাত্র উপায় । এই উপলব্ধিই যথাথ তন্বজ্ঞান 
বা দর্শন। মাধ্যমিকমতে, দ্বান্দিকই দর্শন | “সংবৃতসত্তার' শুন্যতাবোবের 
অর্থ,_-ধম-নৈরাত্ম্য, পুদ্গল-নৈরাত্ব্য প্রভৃতির শন্যতা-বোধ । এই বোধের 
মাধ্যমে দ্বিবিধ অবিদ্যা ( ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ ) দূর ক'বে, প্রজ্ঞার 
আবির্ভাব ঘটে । যখন যুক্তি নিজের দ্ৃষ্টিবাদী ভূমির তুলনায় উচ্চতর ভূমিতে 
দ্বান্দিক চেতনায় স্থিত হ'য়ে, নিজের আপেক্ষিকতা৷ এবং পরমার্থসত্তার গ্রহণে 
অসামধ্য উপলব্ধি করে, তখনই পরমার্ধসত্তা ও সংবৃতসত্তার শুন্যতা (দৃই 
অর্থে) জানে | এই জ্ঞানই প্রজ্ঞা | প্রজ্ঞা অবিদ্যার নিবতক | অবিদ্যা 
সংবৃতসত্তার মূল প্রযোজক । কারণ, অবিদ্যারই প্রভাবে, যুক্তি নান! 
বিকল্পের আরোপ ঘটিয়ে নিবিকল্প পরমার্থসত্তাকে আবৃত করে | অবিদ্যার 
কাজ দৃ'টি,_আবরণ (তত্বে অপ্রতিপত্তি) ও অসৎখ্যাপন ( মিথ্য। 
প্রতিপত্তি )। অবিদ্যা একই সঙ্গে পরমার্সত্তাকে আবৃত করে 
এবং ( পরমাথসত্তায় ) নানা বিকল্পের আরোপ ঘটায । মাধ্যমিক 
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বলেন, যে কোনও 'দৃষ্টিই' (9০100 ০£ ৬15০) অবিদ্যা 1 অবিদ্যার 
স্বরূপ সম্পর্কে মাধ্যমিক বলেন, সংব্তসত্তার ( সংসার ) আদি পাওয়া 
যায় না ব'লে, তার প্রযোজক অবিদ্যাকে অনাদি বলতে হয় । 
| তবে, অবিদ্যা ভাবাত্বক হ'তে পারেনা | অবিদ্যা ভাবাত্বক হ'লে তার 
৷ ফল ক্লেশ (2895105) কিংবা সংবৃতসত্তার নিবৃত্তি সম্ভব হ'ত না । বস্তত, 
প্রজ্ঞাই অবিদ্যা এবং তার অবশ্যন্তাবী-সহগ সংবৃতসত্তার € এবং তার 
অনিবার্ধ ফল, ক্লেশেব ) নিবর্তক | ছ্বান্দিকের সাহায্যে মনকে সকল “দৃষ্টি 
থেকে মুক্ত করতে পারলে,__-নিবিকল্প, অনভিলাপ্য, সন্ল ছন্দবাতীত 
পবমার্থসত্তা-বিষয়ক প্রজ্ঞার আবির্ভাব ঘটে | প্রজ্ঞায়, বিঘয় ও বিঘয়ীর 
ভেদ থাকেনা | ভেদমাত্রই বিকল্লাত্বরক । বস্তত, প্রক্তাই পরমার্সত্তা | 
প্রজ্তাবানের মন অমল ও ভাস্বর । তার কাছে, বিষয় ও বিঘয়ীর কোনও 
ভেদ থাকেনা | এদিক থেকে, প্রজ্ঞাকে অদ্বয় ও নিবিঘয় জ্ঞান বলা 
যায। মাধ্যমিক পরিভাঘায়, প্রজ্ঞা অছ্ৈধীকারা (001-0109108690), 
গম্ভীর (8170119279615), অপরিমেয় (1070768501919), অসংখ্য 
(110019) ইত্যাদি | গ্রজ্ঞায়, পবমার্থসত্তার বোঁধের চেতনাঁও থাকেনা | 
যা জানি, তার সম্পর্কে সচেতনতা, যুক্তিরই লক্ষণ । 

মাধ্যমিক বলেন, অবিদ্যা বন্ধন হণলে, প্রজ্ঞাই মুক্তি। ব্যবহারিকভাবে, 
দুঃখবোধই মানুঘকে দুঃখমুক্তিব উপায়-সন্ধানে প্রবৃত্ত করে। বাধাপ্রাপ্ত 
ইচ্ছাই দুঃখ | অর্থাৎ, চা'ওযা ও পাওয়ার বিরোধ কিংবা ব্যবধানই 
দুঃখের জনক | ইচ্ছামাত্রই অবিদ্যাপ্রসূত। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, বৈঘয়িক 
কিংব৷ দ্ৃষ্টিবাদীদরশন, দুঃখমুক্তির যথার্থ উপায়ের সন্ধান দিতে পাবেনা | 
প্রজ্ঞার সাহায্যে সকল ক্রেশ দূৰ হ'লে, দুঃখ-মুক্তি আসতে পাবে। যা 
অনার্দিকাল থেকে, কামনা ও বাসনাব বন্ধনে মানুষকে সংবৃতসত্তায় আবদ্ধ 
ক'রে রাখে, তাই “কেশ* । মাধ্যমিক বলেন, প্রজ্ঞা ও মুক্তি অভিন্ন নয়। 
এ দুটি স্বতন্ব অথচ সমান্তরাল ব্যাপার | শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা, এই 
তন নিয়েই বুদ্ধ-প্রবতিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ। শীল ও সমাধি, প্রজ্ঞার 
আহ্বায়ক | নানা ক্লেশে বিক্ষন্ধ মান্ঘ পরমার্থসতাকে সম্যকভাবে জানেনা ! 


& বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক, “অবিদ্যা' মেনেছেন। তবে, এ ব্যাপারে, তারা একমত 
নি । বৈভাষিক ও সৌত্রীস্তিকমতে, 'সৎকায়দৃষ্টিই (অনিত্যে নিত্যের আরে।প) অবিদ্যা | 
যাঁগাচারমতে, বাহা বাঁ বিষয়ৃষ্টিই (জ্ঞানাকারে বাহত্বের আরোপ ) অধিদ্া। অদ্বৈত 
বদাস্তমতে, “ভেদ্দৃষ্টিই (অভেদে ভেদের আরোপ) অবিষ্যা । মাধ্যমিক বলেন, যে 
কানও 'ৃষ্টিই অবিদ্যা। 
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ক্েশই, পরমার্ধসত্তায় নানা বিকল্পের আরোপ ঘটায় | ফলে, বিঘয়-বাসনা 
জন্মায় | যা অনিত্য, তাকে নিত্য ব'লে ভুল হয়। ফলে, না-পাওয়ার 
হুঃখ, পেয়ে-হারানর ছুঃখ কিংবা চাওয়া ও পাওয়ার ব্যবধানের ফলে 
হতাশার ছুঃখ আসে। মাধ্যমিক বলেন, দ্বান্দিকের প্রয়োগে, ক্লেশের 
শূন্যতা উপলব্ধ হয়। এই উপলব্ধিই প্রজ্ঞা! | প্রজ্ঞা ক্লেশের নিবতক। ক্রেশ- 
মুক্তিই অম্যকমুক্তি | প্রজ্ঞাই যুক্তি | 


যোগচার দর্শন 


বৈভাষিক, সৌব্রান্তিক ও মাধ্যমিক দর্শনের 
প্রতিক্রিয়ারূপে যোগাচার দর্শন 


একদিকে বৈভাঘিক ও সৌত্রান্তিক, অন্যদিকে মাধ্যমিকের দার্শনিক সিদ্ধান্তের 
প্রতিক্রিয়ায়, নববৌদ্ধরদের একশ্রেণী বলেন, বিজ্ঞানই (জ্ঞান) একমাত্র 
পরমার্থসৎ বস্ত | যা জ্ঞানাতিরিক্ত, বাহ্যসতরূপে অনুভূত হয়, তা বিজ্ঞানেরই 
আকার । যোগাভ্যাসই পরমার্থসত্তীকে উপলব্ধি কবার একমাত্র উপায় । 
এই নব্যবৌদ্ধদাশনিকগণ 'যোগাচাব' ও “বিজ্ঞানবাদী' ব'লে পরিচিত | 
বৈভাঘিক ও সৌব্রান্তিক সবান্তিবাদী । এর! ধর্মমাত্রেরই ত্রিকালসত্। 
মানেন। বৈভাঘিক বলেন, বস্তুর অপরোক্ষ-প্রত্যক্ষ হয় । এই মতে নান। 
অসুবিধা ঘটে ব'লে, সৌত্রানস্তিক বাহ্যান্রমেয়বাদ মানেন । বৈভাঘিক ও 
সৌত্রান্তিক বলেন, পরমার্থসৎ্-স্বলক্ষণের গ্রাহকরূপে জ্ঞান প্রমা | দ্রব্য 
প্রভৃতি বিকল্পের গ্রাহকরূপে, সবিকল্পজ্ঞান ও অনুমিতি অংশত অপ্রমা | 
স্বলক্ষণের আংশিক (বিকল্পযুক্ত ) গ্রাহকরূপে, এসব জ্ঞান অংশত প্রমাও 
বটে। বৈতাঘিকের অপরোক্ষ প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে সৌপ্রান্তিক-বক্তব্যকে 
মেনে নিয়ে, যোগাচারগণ সৌত্রান্তিকের বাহ্যান্ুমেয়বাদের তীব্র বিরোধিতা 
করেন । তাছাড়া, বৈভাঘিক ও সৌত্রান্তিকের সবাস্তিবাদের সমালোচনায়, 
বিজ্ঞানবাদী যোগাচার অত্যন্ত মুখর | এ সমস্ত সমালোচনার মূলতিত্তি, 
যোগাচারদের মৌলিক সিদ্ধান্ত-“বিজ্ঞানই একমাত্র পরমাধ্সৎ বস্ত'। এই 
সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করতে গিয়ে, যোগাচাঁবকে নান! যুক্তি ও তথ্য দিয়ে 
প্রমাণ করতে হয়েছে, বিজ্ঞানাতিবিক্ত, বাহ্যসৎ বাপে যা প্রতীত হয় তা 
বস্তৃত, বিজ্ঞানেরই আকার, এবং বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যবস্ত অসৎ । 
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অন্যদিকে, য৷ প্রতীত্যসমুৎ্পন্ন ( অন্যসাপেক্ষ ), তা স্বতাবশূন্য ।' অন্য- 
সাপেক্ষমাব্রই আপেক্ষিৎ-সৎ | আপেক্ষিক-সৎ পরমার্থসৎ হ'তে পারেনা । 
শুধু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ই নয়, _জ্ঞানও (বিজ্ঞান ), মাধ্যমিকমতে, স্বতাবশূন্য | 
ব্যবহারিকভাবে-_ জ্ঞান, জ্ঞাতা ও দ্রেয়ের মূল্য মেনে নিয়েও, মাধ্যমিক 
দবান্দবিক প্রয়োগ ক'রে দেখিয়েছেন, এদের কোনটিরই পরমাথিক সত্তা নাই । 
মাধ্যমিক বলেন, প্রত্যক্ষ ও অনুমান,সকল জ্ঞানই আপেক্ষিক । এমন 
কোনও জ্ঞান পাওয়া যায়না, য] চূড়ান্তভাবে সত্য (সঙ) | জ্ঞানকে সৎ 
কিংবা অসতের কোনটিই বলা চলেনা । জ্ঞানের স্বভাবশ্ন্যত। প্রমাণিত 
হ'লে ভ্ক্েয় ও জ্ঞাতারও স্বভাবশূন্যতা সিদ্ধ হয়। কারণ, এরা একে 
অন্যসাপেক্ষ | 

বৈভাঘিক ও সৌত্রান্তিক বহিবস্তব সা মানেন, যদিও এই বস্ত্র প্রত্যক্ষ 
কীভাবে হয়, তা৷ নিয়ে, এদের মধ্যে মততেদ ঘটেছে | বাহ্যসৎ বস্তর 
অসত্তা সাধনে, যোগাচার নানা যুক্তি ও তথ্য দেন। বৈভাঘিক ও 
সৌত্রান্তিক বলেন, জ্ঞান ও জ্ঞেয। ছুই-ই সৎ (সত্য )। এদের একটি 
মিথ্যা (অসৎ) হ'লে, অন্যটিরও মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয। প্রমাণ বা 
ব্যবহারিক জ্ঞানে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় অন্যোন্যসাপেক্ষ | বস্তৃত, এবা অন্যোন্য- 
নিবপেক্ষই | অন্যথা, এদের সম্বন্ধ সম্ভব হ'তনা । এদের (এবং 
মাধ্যমিকেরও) বিরুদ্ধে, যোগাচাব সিদ্ধান্ত করেন, প্রমাণেব আলে।কে শুধু- 
মাত্র বিজ্ঞানেরই সত্তা সিদ্ধ হয়| বিঘষ ও বিঘয়ী, কিংবা তাদের দ্বৈততাব- 
অসৎ । প্রত্যযেব (০8) ক্রমিক প্রবাহই সৎ। প্রত্যব,_-বিভ্ঞানেবই 
আকার | জ্ডেয় বিষযেব, প্রত্যয়ে অতিরিক্ত বাহ্যত্ব (6%0০11091)1)) নাই | 
অর্থাৎ, জ্েয়মাত্রই জ্ঞানাকাঁর বা বিজ্ঞানপ্রসূত । বৈভাঘিক ও সৌত্রান্তিক 
বলেন, জ্ঞানমাত্রেরই উৎপন্ন হবার জন্য উত্তেজক (961100105) প্রয়োজন 
এবং জ্ঞান-ভিন বাহ্যসৎ বস্তই উত্তেজকের কাজ করে | বিজ্ঞানবাদী বলেন, 
জ্ানোৎপত্তির উত্তেজকটি, বাইবে থেকে আসে না ; সেটি ভ্গনেবই নিজস্ব 
ব্যাপাব। অতীত অনুভবের ফলে উৎপন্ন সংস্কার বা বাসনা বিজ্ঞানেই 
নিহিত থাকে | কোনও-না-কোনও সংস্কাবই বিজ্ঞানের (জ্ঞানের ) উত্তেজক । 
এই সংস্কারের কারণ, অন্য কোনও পূর্বানুভব এবং সেই পৃরান্ুভবের কারণ, 
অন্য কোনও পূর্বতর অন্ুভবজনিত সংস্কাৰ | এভাবে, অনার্দিকাল থেকে 
সংস্কাব বা বাসনাব প্রবাহ চলে আসছে । অবিদ্যাই এই প্রবাহের মল 
কারণ । এই প্রবাহের সবই বিজ্ঞানমূল্ক এবং এর কোথাযও বিজ্ঞানের 
অতিরিক্ত বাহ্যসৎ-বস্তকে স্বীকার করার প্রয়োজন ওঠেনা ব'লে যোগাচার 
মনে করেন। 
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যোগাচার নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন ও পরমতনিরাকরণের জন্য, বিভিন্ন 
যুক্তি ও তথ্য দিয়েছেন | তার! বলেন, (১) আমরা সকলেই স্বপ্ন 
দেখি | স্বপ্পে অনুভূত বু বিষয়কে বাহ্যসৎ ও জ্ঞান-ভিনন বলেই মনে 
করি, এবং সেভাবেই, স্বপ্রকালে ব্যবহার করি | অথচ, জাগরণ ঘটলে 
বুঝতে পারি, এসব বিষয়ের কোনটিই জ্ঞান-ভিন্ন বাহ্যসৎ নয়। সবই 
জ্ঞানস্‌ আকার ব৷ প্রত্যয়মাত্র | স্বপুজ্ঞীনই প্রমাণ করে, বাহ্যসৎ 
জ্ঞান-ভিন্ন বিষয় না থাকলেও, জ্ঞানেরই আকার, জ্ঞানবিঘয়বূপে প্রতীত 
হ'তে পারে । জ্ঞানাকার হওয়া সত্বেও, বিষয় যে জ্ঞান-ভিনন ও বাহ্যসৎ 
ব'লে প্রতীত হ'তে পারে, তারও প্রমাণ স্বপজ্ঞান | অবিদ্যা বা অজ্ঞানই এই 
মিথ্যা-প্রতীতির প্রযোজক । যোগাচার-বিরোধী বাহ্যসৎ-বস্তবাদী প্রশ্‌ 
করতে পারেন, সকল বস্তই জ্ঞানাকার হ'লে, আমরা সকলেই, সকল দেশে 
ও কালে সকল বস্তই (নিয়মিত বা অনিয়মিতরতাবে ) অনুভব করিন৷ 
কেন? বস্ত-প্রতীতির দেশ-নিয়ম, কাল-নিয়ম, সন্তান (জ্ঞাতা )-অনিয়ম, 
বস্তর অর্থক্রিয়াকারিতার ভেদানুভব প্রভৃতি কি, জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যসৎ 
বিয়ের সাধন করেনা ? একজন জ্ঞাতা এক দেশে ও কালে যে বিঘয় 
অনুভব ক'রে, অন্য জ্ঞাতা সেই দেশে ও কালে, সেবিষয়টি অনুভব নাও 
করতে পারে | তাছাড়া, যাদ সকল বস্তই জ্ঞানাকার হ'ত, তাহ*লে, 
দূধ, সরিঘা, কাঠ প্রস্ভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন অর্থক্রিয়াকারিতার সাধক হ'তনা । 
সকল বসত একই ফল উৎপাদন করত । অথচ, দূধ যে কাজ করে, 
কঠি কিংবা অন্য কিছু তা করেনা । এর উত্তরে যোগাচার বলেন, 
স্বপে নানা জ্ঞাতা যে নানাবিষয় অনুভব করে, সেখানেও দেশ-নিয়ম, 
কাল-নিয়ম, অস্তান-অনিয়ম, অর্থক্রিয়াকারিতার ভেদ প্রভৃতি থাকে | 
আমর! প্রত্যেকে কিংবা সকলে প্রতি স্বপনে একই বিষয় অনৃভব করিনা । 
তাছাড়া, স্বপ্রে অনুভুত জলও পিপাসা নিবারণ ক'রে,__অস্তত 
স্বপ্রুকালে । স্বপে অন্ভূত বিঘয়-লাভে আমরা আনন্দিত হই, 
শোকে কাতরবোধ করি । যোগাচার বলেন, আমাদের তথাকথিত 
জাগ্রদাবস্থার অন্ুতবজনিত যে বাসনা (সংস্কার) বিজ্ঞানে নিহিত 
থাকে, তার ফলে নানাবিধ স্বপন দেখি । বিবিধ সংস্কারই, স্বপে প্রতীত, 
বিষয়ের দেশ-নিয়ম প্রভৃতির নিয়ামক । স্বপ্ের উপমাযুক্তিতে যোগাচার 
বলেন, আমরা যতক্ষণ স্বপে নানা বিষয় অনুভব করি, ততক্ষণ সেসব 
বিষয়কে জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যস্ মনে করি । জাগরণ ঘটুলেই, স্বপ- 
বিষয়ের মিথ্যাত্ব বুঝতে পারি । যোগাচার, আমাদের তথাকথিত জাগ্রত- 
জীবন ও স্বপ্ের মধ্যে কোনও বৈঘম্য মানেন না । তিনি বলেন, এ বৈষম্য 
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ব্যবহারিকভাবেই মানা যায় । পারমাথিকবিচারে, জাগরণ ও স্বপ, সকল 
অবস্থাতেই অনুভূত যে কোনও বিষয়ই, জ্ঞানেব আকারমাত্র | 'শুদ্ধবিজ্ঞান' 
( আলয় বিজ্ঞান ) রূপ তত্বের উপলব্ধি সম্যক উপলব্ধি ঘটলেই, সকল অনুভূত- 
বিঘয়েরই জ্ঞানাকারত৷ উপলব্ধ হয় | তত্বজ্ঞানের দ্বাবা অবিদ্যা দূর হ'লেহী, 
এই উপলব্ধি সম্ভব | বিঘয় ও বিষয়ীর দ্বেতভাব, নানাত্ব ও বিভিন্ন 
সম্বন্ধ-সাপেক্ষ তকের অতীত না হ'লে, তত্বজ্ঞান হ'তে পাবেনা । কাবণ, 
শুদ্ধবিভ্ঞান, সকল দ্বৈতভাবশূন্য ৷ স্বপ্রেব দৃষ্টানস্ত নিয়ে, যোগাচাব বলেন, 
প্রত্যক্ষ কিংবা স্মৃতি কিংবা অন্য কোনও প্রমাণ, জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যসৎ 
বস্তর সাধন করতে পাবেনা | শুধু স্বপ্ন নয়, জাগ্রতাবস্থায়ও, তিমিররোগী 
দ্বিচন্দ্র প্রত্যক্ষ করে, আমরা রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ করি। এতে প্রমাণিত, 
হয়, যা জ্বানেরই আকাব, তা জ্ঞানের বিঘয়রূপে এবং জ্ঞানাতিরিভ্, 
বাহ্যসৎ বিঘয়রূপেও প্রতীত হ'তে পারে । স্থৃতি, অনুমান প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষসাপেক্ষ | যা প্রত্যক্ষপ্রমাণে. সন্তব নয়, তা স্মৃতি প্রভৃতির 
অগম্য । (২) যোগাচার বলেন, অকলেরই স্বসংবেদন (5০17 
10)0%1908) হয় | “স্বসংবেদনেব" অর্থ জ্ঞানের নিজেকে নিজেই জানা” । 
অর্থাৎ, এই জ্ঞানে, জ্ঞান নিজেই জ্ঞানের বিঘয় | স্বসংবেদন প্রমাণ 
করে, যা জ্ঞান থেকে ভিন্ন নয়, তা জ্ঞানবিঘয়রূপে প্রতীত হ'তে পারে । 
স্বসংবেদনে, জ্ঞান যেমন নিজেকে নিজেই জানে, তেমনই ঘট, পাট 
প্রভৃতির জ্ঞানেও, জ্ঞান নিজেকেই (অর্থাৎ, নিজের আকারকেই ) জানে। 
জ্ঞানের বিঘয় জ্ঞানেরই আকার, অর্থাৎ, জ্ঞানস্থষ্ট | যা জ্ঞানসৃষ্ট, তা 
জ্ঞানের সঙ্গে অতিন্ন। এভাবে, যোগাচাঁর ঘট প্রভৃতি ব্যবহারিকবস্ত্কে 
জ্ঞানেরই আকার ব'লে প্রমাণ করতে চান। তিনি বলেন, জ্ঞান ( বিঘয়ী) 
ও বিষয়ের যে ভেদ আমর! অনুভব করি, তা মিথ্যা । কারণ, যে 
কোনও ভেদ বা সন্বন্ধই, অবিদ্যাপ্রসৃত বাসনারই ফল | তৃদ্ধভ্ঞান,__ 
বিকল্প ও তেদরহিত অহ্বয়। (৩) সর্বদাই, জ্ঞান ও বিষয়, একই সঙ্গে 
উপলব্ধ হয়। এব নাম 'সহোপনন্ত নিয়ম'। যে পদাথসমূহ স্বরূপত 
অভিন্ন, তাদেরই ব্যতিক্রমহীন সহোপলম্ত সম্ভব। জ্ঞান ও বিষয়ে 
সহোপলম্ত-নিয়ম, বিষয়কে জ্ঞানেরই আকার ব'লে প্রমাণ করে । 
অথবা, সহোপলন্ধ ব'লে, জ্ঞান ও বিঘয়কে একই' পদার্থের দুটি অবস্থা 
বলে মানতে হয়। জ্ঞান ও বিঘয়, শুদ্ধবিজ্ঞানেরই দুটি অবস্থামাত্র | 
(8) জ্ঞানবিঘয় জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যসৎ হ'লে, তার জ্ঞাননিরপেক্ষ 
একটি অভিন্নস্বপ থাকত | তাহ'লে, সকল জ্ঞাতার জ্ঞানে, একাটি 
বিষয় অভিন্নভাবেই অনুভূত হ'ত। অথচ, বস্তত বিভিন্ন জ্ঞাতার কাছে 


110 ভারতীয় দর্শন 


এমনকি, একই জ্ঞাতার কাছে, বিভিন্ন দেশে ও কালে, একটি বিষয় 
বিভিন্ন আকারে প্রতীত হ"য়ে থাকে । এতে, জ্ঞানবিষয়ের জ্ঞানাতিরিক্ত 
বাহ্যসত্তা অপ্রমাণিত হয়। (৫) বৈভাধিক বলেন, যে সাবয়ববস্ত জ্ঞানে 
বিষয়রূপে প্রতীত হয়, তা পরমাণুর জমষ্টি। সৌব্রাস্তিকও এমতেব 
অবিরোধী | বৈভাঘিকমতকে যুক্তির খাতিরে আপাতভাবে মেনে নিযে 
যোগাচার বলেন, পরমাণু রূপ অবয়বেব সমষ্টির অতিরিক্ত সাবয়ববস্ত 
অসৎ। সাবয়ব বস্ত্র পরমাণুর সমষ্ট হ'লে, কোনও দ্রব্য “একা? 
রূপে প্রতিভাত না হ'য়ে, ছু" রূপেই' প্রতিভাত হওয়া উচিত | কোনও 
দ্রব্যকেই 'এক' বলা চলেনা । অথচ, জ্ঞানে 'এক' রূপে প্রতিভাত দ্রব্যকে 
'বহু'-ও বলা যায়না | যা সাঁবয়ব-দ্রব্যরাপে প্রতীত হয়, তার চরম নির্মাতা 
পরমাণু হ'লে, তাকে প্রত্যক্ষের অযোগ্যই বলতে হয়। কারণ, প্রত্যেক 
পবমাণু স্ক্ম ও নিরবয়ব ব'লে প্রত্যক্ষেব অগম্য । একাধিক পরমাণু 
মিলিতভাবে কীভাবে স্থল, সাবয়ব, প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যকে উৎপন্ন করতে 
পারে, তা. যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়না । যোগাচার বলেন, বৈভাঘিকমত 
যুক্তিস্গতভাবে অনুসরণ করলে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিঘয়রূপে যে তথাকথিত 
সাবয়ব, বাহ্যসৎড দ্রব্য প্রতীত হয়, তা অনুপপন্ন হয় । বছ, নিরবয়ব 
পরমাণুর সমষ্টি থেকে একটি প্রত্যক্ষযোগ্য সাবয়বদ্রব্য উৎপন্ন হ'তে 
পারেনা । কারণ, যে কোনও পরমাণুর ছয়াটি দিক থাকবেই । এই 
দিকগুলি,-_পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উ্্ব ও অধ। একটি পরমাণুর 
ছয়াট দিকের সংগে, ছয়টি পরমাণুর সংযোগ ঘটলে, একটি সাবয়বদ্রব্য 
উৎপন্ন হ'তে পারে । অন্য কোনতাবে, একাধিক পরমাণুর সমাহাব 
ঘটতে পারেনা | যোগাচার বলেন, এভাবে পরমাণুর সমাহার স্বীকান 
করার অর্থ, পরমাণুর নিরবয়বতা৷ অস্বীকার করা | পরমাণু সাবয়ব হ*লে, 
নিত্য হ'তে পারেনা । ফলে, পরমাণুর স্বরূপহানি হয়। বৈভাঘিকেব 
বক্তব্যকে এই পরিণতিতে এনে, যোগাচার বলতে চান, জ্ঞানে প্রতিভাত 
স্থল ও সাবয়ব, বাহ্যসৎ্-বস্তঅসৎ | ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রতিতাস 
অযথার্থ। বৈভাঘিক-কথিত জ্ঞানাতিরিক্ত, বাহ্যসৎ বস্তর উপপাদন কবা 
যায়না | (৬) বৈভাঘিকমতে, জ্ঞান ও তার বাহ্যসৎ বিষয় স্বরূপত 
ভিন্ন । জ্ঞান আন্তর ও বিষয় বাহ্য হ'লে, তারা কোনভাবেই সন্বদ্ধ 
হ'তে পারেনা । স্বরূপত সম্পর্ণ তিন্ন পদার্থের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ 
ঘটতে পারেনা ব'লে যোগাচার মনে করেন। অথচ, জ্ঞান ও বিঘয় 
সম্বদ্ধ হয় এবং তার ফলে বিঘয়জ্ঞান হয় | এত্ত প্রমাণিত হয়, 
জ্ঞানেরই মত, বিষয়ও আন্তর | অর্থাৎ, বিঘয় জ্ঞানেরই আকার | বিষয় ও 
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জ্ঞান স্বরূপত অভিন্ন | (৭) অতীত ও ভাবীবিষয়ের জ্ঞান হ'য়ে থাকে । 
বর্তমানকালীন জ্ঞান কীভাবে অতীত ও ভাবীবিষয়ের সঙ্গে সন্বদ্ধ হ'তে 
পারে, বাহ্যসত্ঘদ্রব্যবাদীর পক্ষে তার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় । 
যারা সমকালীন, তারাই সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'তে পারে। জ্রানাতিরিত 
বাহ্যসৎ্-দ্রব্য মানলে, অতীত ও ভাবীবস্তবর জ্ঞানমাত্রই ভ্রান্ত ব'লে বিবেচিত 
হ'তে পারে । যোগাচার মনে করেন, বিঘষয়মাত্রকেই জ্ঞানের আকাব 
মনে করলে, এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যা জ্ঞানস্ষ্ট, 
তাই জ্ঞানাকার। জ্ঞানের যে কোনও আকারের পক্ষে জ্ঞানের সমকালীন 
হওয়াতে কোনও বাধা নাই । (৮) জ্ঞানাতিরিভ্ত, বাহ্যসৎ্-দ্রব্য মানলে, 
বিঘয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপপাদন করা যায়না | যদি বাহ্যসৎ-দ্রব্যাটি নিরবযব 
হয়,_তাহ'লে, ত৷ সূক্ষ্ম ব'লে তার প্রত্যক্ষ হ'তে পারেনা | যদি তা সাবযব 
হয়, তাহ'লেও তাব প্রত্যক্ষ সম্ভব নয । কাবণ, কোনও সাবয়বদ্রব্যের 
সকল অবয়বকে একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। আবাব, অবয়ব- 
গুলিকে এক এক ক'রে, ক্রমিকতাবেও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয। কাবণ 
বৈভীঘিকমতে, অবয়বগুলির প্রতেকটি স্ক্ষ ও নিরবয়ব। তাই, তারা 
প্রত্যক্ষের অযোগ্য | বিঘয়মাত্রকেই জ্ঞানেরহই আকার বললে, এ 
সংকট থাকেনা | জ্ঞানের নিরবয়বতা কিংবা সাবয়বতার প্রশ অবান্তর । 
(৯) বৈতাঘিক ও সৌব্রাস্তিকমতে, পরমার্থসত্বস্ত (স্বলক্ষণ ) ক্ষণিক | 
[ যোগাচাব ও মাধ্যমিক বলেন, ব্যবহারিকভাবে সবত্বস্তমাত্রই ক্ষণিক। 
পরমার্সভায় ক্ষণিকতাবাদ প্রযোজ্য নয়।] তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে 
নিয়েই যোগাচার বলেন, জ্ঞান ও বিষয়, উভয়ই ক্ষণিক হ'লে, তাদের 
মধ্যে সম্বন্ধ ঘটতে পারেনা । বিষয় সও হবার আগে, তার জ্ঞান হ'তে 
পারেনা । আবার, বিষয় সৎ হবার পরেও বিঘয়ের জ্ঞান হ'তে পারেনা । 
বিঘয়, ক্ষণিক ব'লে, উৎপন্ন হবার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। দুটি পদার্থ 
সমকালীন না হ'লে, সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'তে পারেনা | বিষয়কে 
জ্ঞানের সঙ্গে সম্বদ্ধ হ'তে গেলে, প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হ'য়ে, অস্তত 
একটি ক্ষণের জন্য স্থিত হ'য়ে, তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হ'তে হয়। যদি তাই 
হয়, তাহ'লে, ক্ষণিকতাবাদের হানি হয়। সৌত্রান্তিক বলতে পাবেন, 
অতীতকালীন (বিনষ্ট ) বিঘয়ই জ্ঞানের সঙ্গে সন্বদ্ধ হয়। বিঘয়, জ্ঞানে 
তার আকার সমর্পণ ক'রে বিনষ্ট হয়। এই আকারেরই মাধ্যমে, তার 
কারণরূপ বাহ্যসৎদ্রব্য অনুমিত হয়। যোগাচার বলেন, যদি তাই হয়, 
তাহলে, বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানই সম্ভব হয়না | ফলে, বাহ্যসত-দ্রধ্য সিদ্ধ 
হ'তে পারেনা । বিঘয়কে জ্ঞানাকার ঝলে মানলে, এ অসুবিধা ঘটেন!, 
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ব'লে যোগাচার মনে করেন। (১০) সৌব্রাস্তিকের বাহ্যানুমেয়বাদ 
সম্পর্কে যোগাচার বলেন, যদি বাহ্যসত্দ্রব্য সর্দাই আকারের মাধ্যমে 
অনুমিত হয়, এবং কখনও প্রত্যক্ষতাবে জ্ঞাত না হয়, তাহ'লে,_ কোনও 
আকার যে তার জনক বাহ্যসত্দ্রব্যেরই আকার, তা কখনও জান৷ 
যায়না | য৷ প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত, তারই সত্তা সম্পর্কে অভ্রান্তভাবে নিশ্চিত 
হওয়া সম্ভব । বাহ্যসত্দ্রব্য নয়, আকারই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় | যুক্তি ও 
তথ্যের দিক থেকে, বাহ্যসত্দ্রব্য অসিদ্ধ । তাই, প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রকাশিত 
আকারকে জ্ঞানেরই আকার মনে করাই যুক্তিসঙ্গত | তাতে, বিষয়ে 
প্রত্যক্ষজ্ঞান উপপন্ন হয় । 

এভাবে, বস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যসত্তা নিরাস ক'রে, যোগাচার সব- 
কিছুরই জ্ঞানস্বরূপতা৷ সাধন করেন। বৈভাঘিক ও সৌত্রান্তিক কথিত স্বলক্ষণ 
ও সামান্যলক্ষণের ভেদ তারা মানেননি । স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ,-_- 
সবই জ্ঞানের আকার | 

মাধ্যমিকের সমালোচনা ক'রে যোগাচার বলেন,- স্থান্দিকের প্রয়োগে, ' 
সৎ-রাপে প্রতীত সবকিছুরই স্বভাবশূন্যতা প্রমাণিত হয় ব'লে মাধ্যমিক 
মনে করেন। যোগাচার মনে করেন, মাধ্যমিক-কখিত “স্বভাবশূন্যতাব' 
সাধক (বিষয়ক ) জ্ঞানাটির পরমার্থসত্তা না মানলে, স্বভাবশূন্যতা 
প্রমাণিতই হ'তে পারেন৷ । যা অসৎ, (নিঃস্বভাব ), তা কোনও কিছু 
প্রমাণ করতে অসমর্থ । জ্ঞান সৎ না হ'লে, সবকিছুর স্বতাবশূন্যতা 
প্রমাণ করবে কে? তাছাড়া মাধ্যমিক মতে, অসতেরই সং-রূপে প্রতীতি 
ছয় । যোগাচার মনে করেন, স্অধিষ্ঠানকে অবলম্বন করেই অসতেব 
আরোপ ও প্রতীতি সম্ভব । ' জ্ঞানই সেই সৎ-অধিষ্ঠান, যাকে আশ্রম 
ক'রে সতের আরোপ ও প্রতিতাস ঘটে । এই অবধিষ্ঠান-জ্ঞানই, 
যোগাচারদের “শুদ্ধ বিজ্ঞান' ( আলয়বিজ্ঞান )। 


যষোগাচার-বৌদ্ধদর্শনের মূলম্ৃত্রাবলী 


যোগাচারদের পুর্বসূরী অসঙ্গ ভার “মহাযানসংপরিগ্রহশাস্ত্রে' যোগাচার 
দর্শনের মূল সূত্রগুলি বিবৃত করেছেন। অসঙ্গের মতে, (১) যা কিছু 
সৎ রূপে প্রতিভাত হয়, তার মধ্যে 'আলয়বিজ্ঞান' (96910100756 ০1 
5010019051695) অন্তলান থাকে | (২) জ্ঞান ত্রিবিধ,_-পরিকল্পিত 
(11105015), পরতণ্ব (15180$6), পরিনিষ্পন 501919) । (৩) বে 
বিষয়-জগৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের (০৪০) কাছে প্রতিভাত হয়, তা আলয়বিজ্ঞানেরই 
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পরিণাম । (8) বৃদ্বতবপ্রাপ্তির জন্য বোধিসত্বভাবের দশাটি ভুমি (5886) 
অতিক্রম করতে হয | (৫) হীনযান বৌদ্ধমত সংকীর্ণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
ও স্বা্থতুষ্ট | মহাযানবৌদ্ধই বুদ্ধের আচরণ ও বাণীর তাৎপর্য সম্যকভাবে 
বঝতে পেরেছেন । (৬) বোধির সাহায্যে বুদ্ধের 'ধর্মকায়ের' (8০৭) 
01 [9019 6য%1516006) সঙ্গে অভিন্ন হওয়াই চরম লক্ষ্য। (৭) বিঘয় ও 
বিঘয়ীর ছৈতভাব অতিক্রম ক'রে, শুদ্ধবিজ্ঞানের € আলয়-বিজ্ঞান বা 
বিজ্ঞপ্তিমাত্র ) সঙ্গে অভিন্ন হওয়াই 'তস্বজ্ঞান। (৮) পারমাথিক বিচাবে, 
'সংসাব' ও “নির্বাণ? অভিন্ন | সমত্ব-লাভি ও নানাত্ব-বর্জন দ্বারা ইহজীবনেই 
নিবাণ লাভ করা যায়। (৯) ধর্নকায়ই আলয়বিজ্ঞান। ধর্মকাষ 
পবমার্থসৎ। সাংসারিক বিচাবে, 'নির্মাণকায়' (9০45 ০1? চ60017010£) 
বাপে ধর্নকাষেব প্রকাশ হয় । নিবাণের ভূমি থেকে বিচার করলে, 
'সন্ভোগকায়ের' (9০০ ০ 01195) মধ্য দিযে ধর্মকায়ের প্রকাশ ঘটে। 
(১০) দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা,--এই ছয়টি পাবমিতা 
(১৩165010197) নিরন্তর লক্ষ্যেব বিঘয় হওয়া উচিত | 


আলয়বিজ্ঞানের স্বরূপ ও ক্রিয়া 


পুরকথিত মূলসূত্রগুলি অবলম্বন ক'রে যোগাচার (বিজ্ঞানবাদী ) 
দর্শন গণ্ডে উঠেছে। যোগাচারমতে, যা কিছু সৎবপে প্রতিভাত হয, 
তা জ্ঞানেরই আকাব। জ্ঞানে প্রকাশিত বিঘয়, জ্ঞানেরই স্থষ্ট | এই 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে, যদি বিঘয়মাত্রেরই সত্তা জ্ঞান (জ্ঞাতা )- 
সাপেক্ষই হয়, তাহ'লে, যে-কেউই যে-কোনও সময়, খুশীমত যে-কোনও 
বিষয় স্থষ্টি ক'রে জানতে পারা উচিত। অথচ, বস্তত জ্ঞাতার (জ্ঞান )- 
খুশীমত, বিঘয় যে সৎ কিংবা অসৎ হয়না, তা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ । 
যোগাচাৰব কীভাবে, তার বিজ্ঞাবাদের আলোকে এ ব্যাপারটির 
ব্যাখা করেন ? যোগাচার বলেন, যে বিজ্ঞান সকল বিষয়ের সরা, 
তা কোনও বিশেষ ও সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান নয় । সকল বিঘয়,_-আলয়- 
শিজ্ঞানেরই স্বষ্ট আকার | এই আলয়বিজ্ঞানে, অতীতের সকল অনুতব- 
জনিত সংস্কার নিহিত থাকে । সকল সংস্কারে আলয়ই “আলয়বিজ্ঞান? | 
বিশেষ ক্ষণে, বিশেষ সংস্কারের উদ্বোধ ঘটলে, বিশেষ বিষয় উৎপন্ন হঃয়ে 
শত হয় । বিশেঘ অবস্থাই বিশেষ সংস্কারের উদ্বোধের কারণ | অবিদ্যার 
প্রভাবে, বিশেষ ক্ষণে যে বিশেষ অবস্থার উত্তৰ হয়, সেই অবস্থাই বিশেষ 
' সংস্কার উদ্বুদ্ধ করে | সবসময় সব' অবস্থা উত্তত হয়না | এভাবে, যোগাচার 
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বিশেঘ ক্ষণে বিশেঘ বিঘয়ের জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
অনার্দি-অবিদ্যাপ্রসূৃত অসংখ্য সংস্কারের (বাসনার ) মূল আলয়ের নাম 
“আলয়বিজ্ঞান'। আলয়বিজ্ঞান তর্কসাপেক্ষ-বিকল্প রহিত, বিষয় ও বিঘয়ীর 
দ্বেতভাবশূন্য, তর্কাতীত ও অদ্বয় (701-091)| উৎপত্তি, স্থিতি ও 
বিনাশরহিত আলযবিজ্ঞান, বিকল্লাপ্বক-প্রপঞ্চ বজিত, নিজেব অন্তনিহিত 
শক্তিতেই নিয়ত-স্থষ্টিশীল, নিত্য-পরিণামী বিজ্ঞানের প্রবাহ | আলম- 
বিজ্ঞানে অন্তলীন ( অবিদ্যাপ্রসৃত ) সংস্কারসমূহই নানা বিঘয় ও বিঘষী 
দিয়ে গড়া জগৎ-রাপে প্রকাশিত হয় | অবিদ্যা দ্বিবিধ,-ক্লেশাবরণ 'ও 
জেয়াববণ। প্রবত্তিবিজ্ঞান €(বিঘয ও বিঘয়ী) বূপে আলয়বিজ্ঞানেব 
প্রতিভাসেব কাবণ,_অবিদ্যা | আলয়বিজ্ঞানেব স্বরূপাবরক জ্ঞ্েয়াববণ- 
অবিদ্যাই বাহ;বিষয়ের সৎ বূপে মিথ্যাজ্ঞানের কারণ | প্রবৃত্তিবিজ্ঞান- 
জনিত মিথ্যাবারণা ও দুঃখের কারণ,__ক্লেশাবরণ-অবিদ্যা | আলয়বিজ্ঞান 
ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞানেব সম্বন্ধ বোঝাতে, যোগাচায় “সমুদ্র ও তরঙ্গ”, “মাটি ও 
সৃত্্রতিমা'র. দৃষ্টান্ত নেন। বাতাসের আঘাতে, সমুদ্রে তরঙ্গ ওঠে। 
কুমোবের ইচ্ছা ও সামর্্যে, মাটি থেকে' পুতুল তৈরী হয়। তেমনই, 
অবিদার (কিংবা অবিদ্যা প্রসৃত সংস্কার বা বাসনাব) প্রভাবে, আলয- 
বিজ্ঞান থেকে নান৷ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় | 


বিজ্ঞানের ত্রিস্বভাব 


যোগাচার বলেন, শ্ুদ্ধবিজ্ঞানের €(আলয়বিজ্ঞান ) প্রতীত-স্বভাব তিনটি,_ 
পরিনিষ্পন্ন, পরতন্ত্র ও পরিকল্িত | মাধ্যমিক-কথিত “পরমার্থ'-কেই যোগাচাব 
পরিনিষ্পন্ন (895010%9) বলেন । মাধ্যমিকের “সংবৃত'ই (10570176191) 
যোগাচারমতে দ'প্রকার,_-পরতন্ত্ব (16181) ও পরিকল্লিত (11105015)! 
তর্কসাপেক্ষ-বিকল্প ও দ্বৈততাব রহিত, নানাত্বশূন্য, নিরপেক্ষ অন্ধযই 
'পরিনিষ্পন' । পরিনিপ্পন্ন+,-বিকল্প (01)09800-00175118001010)-রহিত 
উপলব্ধিরই গোচর | পরমার্থসৎ-পরিনিষ্পন্ের ( আলঘবিজ্ঞান ) উপব, 
অবিদ্যার প্রভাবে, ঘট প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের আরোপ 
প্রতিভাস হয়| ঘট প্রভৃতিই পরতন্ত্র (:5180%6) | পরতন্ত্রেরে আরোপ ' 
প্রতীতি পরিনি্পন-সাপেক্ষ । তাই, তা আপেক্ষিকসৎ। শশশৃ্গ, আকাশ* 
কুন্গুম প্রভতি কল্পিত । এগুলি সর্বাংশেই অসৎ। এদের “পরিকল্পিত, 
বলা হয় ॥ পরিনিষ্পন্ন, পরতত্ব, পরিকল্পিত,--সবই বিজ্ঞানাত্বক | কাবণ, 
যোগাচারমতে, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু নাই৷ সব কিছুই বিস্তানেব; 


শে 
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আকার । সমস্ত প্রতিভামও বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রেই ঘটে । যোগাচার 
বলেন, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যসৎ-বস্ত না থাকলেও, ঘট প্রভৃতি, 
বাহ্যসৎ ও জ্ঞানাতিরিক্তক্পপেই প্রতীত হয়। এবকম বিঘয়মাত্রই' কল্পিত 
ও মিথ্যা । বল্পনাংশেব তারতম্যের জন্যই পরতন্ত্র ও পরিকলিতের ভেদ । 
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নূদ্ধ ববাবর মৌখিক উপদেশ দিযেছেন। লিখিত সাক্ষ্যের অভাবে, তাব 
উপদেশের তাপ নিষে, উত্তরকালে নানা মতভেদ ঘটেছে । জীবেন 
বাস্তব ও অনিবাগ দঃখে কাতব বৃদ্ধ, দুঃখ-ব্রাণে সহায়ক নয়, এমন তত্বীয 
ঘালোচনা সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। তবুও, একান্ত অনিচ্ছাসস্বে'ও, 
তার নীতিপ্রধান উপদেশে, বিশেষ দার্শনিক ও আধ্যাত্বিক (61181015) 
দৃষ্টিভঙ্গী অন্তলীন বয়েছে। নব্য বৌদ্ধদার্শনিকগণ, নিজেদের রুচি, 
গোত্র (8505) ও বৃদ্ধি অনুসারে, বদ্ধব-উপদেশেব অঘোঘিত, অস্তলাঁন 
তাঁৎপর্য বিশ্বেঘণ কবে এক একটি দর্শন গণ'ড়ে তুলেছেন। বিশে বিশেষ 
প্রমাণকাণ্ড ও প্রমেয়কাণ্ডই এসব দর্শনের প্রধান উপজীব্য! অন্যদিকে, 
একই সঙ্গে, বুদ্ব-উপদেশের আধ্যাত্বিক তাৎপর্য নিয়েও মতভেদ ঘটল । 
ফলে, হীনযান ও মহাযান সংপ্রদায়ের উদ্ভব হ'ল । অবশ্য, এই দাশনিক ও 
আধ্যাত্মিক বিকাশ সমান্তরাল নয় । একই' সত্রে, উভয়ের প্রজ্ম | যেমন, 
সবাস্তিবাদী বৈভাঘিক ও সৌত্রান্তিক “হীনযান' এবং মাধ্যমিক ও যোগাচার 
'মহাযান? | প্রমাণ ও প্রমেয়কাণ্ডের দিক থেকে, হীনযান বস্তবাদী, মহান 
হাববাদী | হীনযান 'ও মহাযান,_বৌদ্ধাই | তার স্ব স্ব দাশনিক-ভাবনাব 
সঙ্গে যুক্ত এক একটি অধ্যাত্বতত্ব গড়ে তুলেছেন। 

“সংসারে সবই দূঃখময়, তথাকথিত সুখ দুঃখেরই ছদ্মবেশ, সম) কজ্ঞান 
দ:খনিবৃত্তির উপায়,বুদ্ধের এই বক্তব্য সম্পকে হীনযান ও মহাযান 
মোটামুটি একমত । “আত্মদীপো ভব+-বুদ্ধের এই বাণীকেই হীনযান 
মান মনে করেন | জৈনধর্মের মত, তারা নিরীশৃবরবাদী। কর্মই 
তাদের ঈশৃর | বৌদ্ধটিস্তাধারার আদিকাল থেকেই, জীবনেব দু'টি 
তিন্ন আদর্শের কথ! বলা হয়েছে। একদিকে প্রবৃত্তির (8০607) আদর্শ, 
অন্যদিকে নিবৃত্তির (০০015101461017) আদর্শ । অ-বৌদ্ধ ( উপনিঘদীয় ) 
চিন্তার জর্গতেও, এ দুটি আদর্শ ছিল। হীনযান,- প্রবৃত্তির আদর্শকেই 
শ্রেয় ও প্রেয় ব'লে মেনেছেন। তারা বলেন, প্রত্যেক জীবকে, নিজের 
কগ্ঠোর সাধনাবলে, ব্যক্তিগত “নিবাণ' লাভ করতে হবে| যিনি নিবাণ 
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লাভ করেন, তিনি 'অঙৎখ €105৪] 98110) | দু£ঃখমাত্রের অত্যন্তাভাবই 
“নিরবাণঃ । কঠোর-স্বাবলম্থিতাই নির্বাণের পথ | ২কম্মবিধি অমোঘ ও 
অলজ্ঘনীয়। কর্মের ফলভোগ ছাড়া, কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তির অন] 
পথ নাই । 

হীনযান-অধ্যাত্্তত্বেরে প্রতিক্রিয়ায়, মহাযান-সংপ্রদায়ের আবিতাব 
ঘটেছে । মহাযানমতে, 'হীনযান' €্হীনযান' নামটি মহাযান-প্রদত্ত ) মানে 
“ক্ষাদ্রযানঃ (20911 ৮61101৩) | হীনযানের অহতত্বের আদর্শ নিষেধাত্বক ও 
একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। হীনযানের সংকীর্ণ অধ্যাত্বতত্ব আশ্রয় করে, স্বল্লসংখ্যক 
জীবের নির্বাণ-লাভ সম্ভব হ'লেও, সর্বজীবের পক্ষে তা উপযোগী 
নয় | পক্ষান্তরে, মহাযানেব (01690 ৬6171০16) উদার অধ্যাত্বতত্ব আশ্রষ 
ক'রে, সকল জীবই দুঃখের তাপ-সমুদ্র পেরিয়ে, নির্বাণের তটে যেতে 
পারে । পূর্বাগত ও সমকালীন উপনিঘদীয় চিন্তাধারার প্রভাবে 
এবং লোকমানসে ব্যাপক ও গভীর প্রতিতালাভের জন্য, হীনযানেব 
অর্ৃতত্বের আদর্শের পরিবর্তে, মহাযান বোধিসত্বের আদর্শ গ্রহণ করেন | 
মহাযানমতে, প্রজ্ঞা ও করুণাঘন “বোধিসত্বই' আদর্শ পুরুষ | বুদ্ধই 
ঈশুরসত্তায় রূপান্তরিত এবং ইঈশৃরন্নপে পূজিত । একজন বোধিসত্ব, 
নির্বাণ লাভ ক'রেও, সকলের প্রতি প্রজ্ঞাঘন-করুণায়, চরমনির্বাণ বিলম্বিত 
করেন । তিনি নিরন্তর সকলের নির্বাণের জন্য কাজ করেন | সর্বজীবে 
নিরাণের জন্য, বোধিসত্ব যে কোনও ত্যাগশ্বীকারে প্রস্তুত । “সংসারের 
সকল পাপ-দুঃখ আমাতে বর্তাক, যাতে সকল জীবই তার পাপ-দুখ 
থেকে মুক্ত হ'তে পারে' [| 'কলিকলুঘকৃতানি যানি লোকে ময়ি তানি 
পতন্ত বিমুচ্যতাম্‌ হি লোক ],--বৃদ্ধের এই বাণীই বোধিসত্বকে চালিত 
করে । মহাযান বলেন, ব্যক্তির প্রয়োজনে নয়,--সর্বজীবের প্রয়োজনেই 
ব্যক্তির নির্বাণ সার্ক । বোধিসত্ব নিজের নির্বাণলাভে তৃপ্ত নন | জীবেৰ 
প্রতি অনন্ত প্রেম ও করুণাই, তাঁর সকল কর্ম ও ভাবনার উৎস। 
কর্মবিধি অলঙজ্ঘনীয় নয় । একজন বোধিসত্ব, কার সাধনার বলে, জীবেৰ 
কর্মের ফলভার লাঘব ক'রে, নিবাণকে ত্বরান্বিত করতে পারেন | তাই, 
মহাঁযান বুদ্ধের শরণ নিতে বলেন । বৃদ্ধের প্রসাদে, জীব নির্বাণ লাভ করতে 
পারে। মহাযান-অধ্যাত্বতত্বে, সমকালীন তক্তিবা্দী চিন্তাধারা ও নিক্ষামকর্ম 
বাদের প্রভাব স্পষ্ট । এই প্রভাবকে অস্বীকার করলে, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, 
উত্তরকালে লোকমানসে গভীর ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেতনা । 





॥ মীমাংসা দর্শন ॥ 
ভারতীয় দার্শনিক ভাবনা ও মীমাংসা দর্শন 


পুব, অপৌরুঘেয় ও স্বতঃপ্রমাণরূপে বেদের অনুসরণই মীমাংসাদখনেব 
বৈশিষ্ট্য | বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে, বেদের প্রামাণ্য ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত। 
বেদান্সারি ন্যায় প্রভৃতি দর্শনে বেদের অপৌরুষেয়তা ও স্বতঃপ্রাযাণ্য স্বীকৃত 
হয়নি । এই দুটি বিরোধী ভাবধারার যুক্তি, তথ্যনির্ভর, লৌকিক প্রমাণ ও 
দৃটাম্ত সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত সাধারণ লোকমানসে বেদবিহিত কর্ম [ যা, যজ্ঞ, 
দান প্রভৃতি] এবং বেদপ্রতিপাদ্য ধর্মে বিশ্বাসকে বিচলিত করেছিল | 
মীমাংদক মনে করলেন, বৈদিক আচরণ ও কর্নকে লোকায়ত জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত কর! প্রয়োজন | শুধু সামাজিক প্রয়োজনেই নয়, দার্শনিকতত্বজ্ঞান 
লাতের জন্যই বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজনীয় | তাই, 
সমসাময়িক দর্শনে প্রচলিত প্রমাঁণকাণ্ডের সহায়তায়, বেদের অপৌরুঘেয়তা, 
নিত্যতা ও স্বতঃপ্রামাণ্যকে সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার 
প্রযোজন হ'ল | এভাবেই, একটি স্বতন্ত্র দর্শনরাপে মীমাংসা দশনেব উদ্ভব 
হ'ল | 

বেদের তিনটি অংশ : মন্ত্র, বান্ণ ও উপনিষদ | মন্ত্রমূহে বিভিন্ন 
দেবতার কথা বযেছে। এই দেবতাদের উদ্দেশ্যেই যে সব বেদবিহিত কম 
ননার কথা বল! হয়, তারই বিবরণ ব্রান্মণসমূহ | উপনিঘদঃযছে দার্শনিক- 
তন্বসমূহ আলোচিত । কমবাদী মীমাংসকমতে, ব্রান্নণসমূহই বেদের প্রধান 
অংশ | কালেব ব্যবধান, লিখিত গ্রন্থে অভাব, অযোগ্য ও অসখ বাত্তি 
নর্তৃক বেদের অপব্যবহার এবং বেদবিরোধী ভাবনার কলে, শ্রান্নণসমূহেব 
অন্তর্গত নানা বেদবাক্যে অস্পষ্টতা, অপুর্ণতা ও বিকৃতিব অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । 
এছাড়া, কালক্রমে বিভিন্ন বৈদিকশাখার উত্তবের সংগে সংগে বেদবিহিত কর্ম 
'ও অনুষ্ঠানরীতি নিয়ে মতভেদ ঘটল । স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি 
_বদমূলক বিদ্যা, বেদবাক্যের তাৎপর্য-নিরূপণে অনেকটা সহায়ক হ'লেও 
সমস্ত প্রতিক্লতাকে অতিক্রম ক'রে বেদকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত কবার 
ব্যাপারে যথেষ্ট ছিলনা | 

বৈদিক কর্মকাণ্তকে এই গভীর সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য বেদ- 
বাক্যার্থ নিরূ্পণের নিয়ম (18165) নির্দেশক, বিভিন্ন কর্মের স্বরূপ ও অনুষ্ঠান- 
প্রণালীর নির্ধারক জৈমিনি, “মীমাংসাস্ত্র+ রচনা করলেন । বেদবাক্যেব অর্থ 
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নিরূপণের জন্য “মীমাংসাসূত্রে' যেসব নীতি নির্দেশিত হয়েছে, সেগুলি 
মোটামুটিভাবে তিনটি £ (১) কয়েকটি বেদবাক্যের প্রত্যেকটি অন্যনিরপেক্ষ- 
তাবে অর্থের বাচক না হ'লে, এইসব বাক্যকে একত্রিত ক'রে, তাদের অথ 
বোঝ উচিত। (২) প্রত্যেক বাক্য অন্যবাক্যনিরপেক্ষ-অর্থের বোধক হ'লে, 
অন্যবাক্যের সহায়তা না নিয়েই অর্থ বোঝা উচিত | (৩) এক বা 
একাধিক শব্দের অভাবের ফলে, একটি বাক্যের অর্থ বোধগম্য না হ'লে 
পুর্বের কোনও প্রাসঙ্গিক বাক্যের শব্দ গ্রহণ ক'রে, তাব অর্থ বোঝা উচিত । 

বৈদিক কর্মকাণ্ডকে সমসাময়িক লোকমানসের কাছে গ্রহণযোগ) ক'বে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, জৈমিনি প্রচলিত প্রমাণ কাণ্ড ও প্রমেয়কাণ্ডের 
সহায়তা নিয়েছিলেন। যা অলৌকিক, অতীন্ড্রিয়। লৌকিক প্রমাণেব 
অগম্য, তারই [ ধর্ম ] জ্ঞাপকরূপে বেদ প্রমাণ । বস্তত বেদই শব্দপ্রনাণ | 
প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে বেদপ্রতিপাদ্য-বিঘয় জানা যায়না | 
এইসব প্রমাণের অক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য, তাদের স্বরূপ ও প্রক্রিষা 
'মীমাংস। সূত্রে” আলোচিত হয়েছে | বেদরূপ শব্দের স্বতঃপ্রামাণ্য, নিত্যতা 
ও অপৌরুঘেয়ত৷ সাধনের জন্য, শব্দ ও অর্থের [ প্রমেয় ] স্বক্প এবং তাদের 
সন্বন্ধ 'মীমাংসাসূত্রে' আলোচিত হয়েছে । 

বেদের অপৌরুষেয়তা, নিত্যত৷ ও স্বত:প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে অনা 
সংকট দেখা দিল। যে কোনও লোকই যুক্তি ও অনুভবের কাছে গ্রহণেল 
অযোগ্য বিষয়কে বৈদিক ব'লে চালাতে চেষ্টা করল | ফলে, বৈদিক "ও 
অবৈদিকের সীমানা মুছে গেল। এ অবস্থায় পরবর্তী মীমাংসকগণ [ শবরস্বামী, 
ক্মারিল, প্রভাকর প্রভৃতি |] নতুনতর যুক্তি ও লৌকিক-অনুভবের সহায়তায় 
'মীমাংসাসত্রের' ব্যাখ্যা করলেন এবং জৈমিনির সিদ্ধান্তকে বলিষ্ঠতর ও 
সমৃদ্ধতর দর্শনে রূপায়িত করলেন । বেদের অজ্ঞাতবিষয়জ্ঞাপকতা এবং 
অপৌরুঘেয়তার সুযোগ নিয়ে যে বিকৃতি ঘটেছিন, তা৷ দূর করাৰ 
জনা, তারা সমসাময়িক কালের দার্শনিক পরিভাঘা, লৌকিক অনুভব 
ও দ্বষ্টান্তের সাহায্য নিলেন | এরা বললেন, (১) প্রত্যক্ষ প্রভৃতি 
লৌকিক প্রমাণে অনধিগত ও অলৌকিক বিঘয়ই বৈদিক | (২) বেদ- 
প্রতিপাদ্য বিষয়, লৌকিক প্রমাণের অগম্য হ'লেও, তার অবিরোধীই | 
“অলৌকিক? ও “কাল্পনিক” সমার্থক নয় । (৩) বেদপ্রতিপাদ্যবিঘয় অলৌকিক 
হ'লেও, লৌকিক প্রমাণ ও দ্ৃষ্টান্তের সাহায্যে সম্ভাব্য বা বিশ্বাসযোগ্যরূপে 
উপস্থাপিত হওয়। বাঞ্চনীয় | 

'মামাংসা? শব্দের অর্থ “প্রমাণের অনুগ্রাহক তর্ক' | বেদবাক্যের অর্থ" 
সাধনের সহায়ক বলে, আলোচ্য শান্ত্রকে “মীমাংসা দর্শন' বলে। বেদের 
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নান্মণাংশ উপনিষদের পুর্ববতী । মীমাংসাদর্শনে ব্রাহ্মণপমূহেব প্রতিপাদ্য 
বৈদিক কর্নকাণ্ড আলোচিত বলে, তাকে 'পর্ব-মীমাংসা' এবং উপনিঘদীয় 
দার্শনিকতত্ব আলোচিত ব'লে বেদান্তদর্শনকে উউত্তর-মীমাংসা' বলে । 


মীমাংসাদর্শনের গ্রস্থাবলী 


নীমাংসাদর্শনেব মূল গ্রন্থ জৈঙ্গিনির 'মীমাংসাহ্ৃত্র' । এই গ্রন্থের বারে! অধ্যার, ষাট পাদ, 
দ্রাহাজার সাতশ' চুয়াল্লিশ সুত্র । বৌদ্ধমতের নিরাক্তা শবরস্বামী 'মীমাংসংস্থত্রে'র ভাষ্য রচন। 
করেন । মীম।ংসক কুমারিলজট 'শ্লোকবাতিক', 'তন্ত্রবার্তেক' ও 'টুপটাকায়। বৌদ্ধমতের 
নিবাঁকবণ ক'রে বৈদিক সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠা করেন 1 মীমাংসক প্রভাকর, শবরভাষোর উপর 
'বৃহতী' এবং 'লঘটী” টীকা রচনা করেন | মুরারিমিশ্রকে তৃতীয় মীমাংসক ব'লে উল্লেখ 
করা হয। কুম্বারিলশিষা মণ্ডনমিশ্র 'বিধিবিবেক' ব্চনা করেন। বাচম্পতিমিশ্র 'বিধি- 
বিবেকের' টাকা রচয়িতা । ভট্ট সোমেশ্বর 'তস্ত্রবাত্তিকেব' টীকাকার । মীমাংসক পার্থসারথি 
মিশ্র * শান্তরদীপিকা', 'ন্যায়রত্বীকর', 'ন্যায়রত্মমলা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা কবেন| মীমাংসাদর্শনের 
বু গ্রন্থের মধ্যে এগুলি প্রধানতম | 


॥ প্রমাণ কাণ্ড ॥ 
প্রমাণ, প্রমা ও প্রমাতা 


নীমাংসাদার্শনিক কৃমারিলমতে, অজ্ঞাতবিষয়ের যথার্থ জ্ঞানই প্রমা | প্রমার 
জনক প্রমাণ | স্মৃতিজ্ঞান ও অন্বাদ প্রমা নয়। এসব জ্ঞান যথাথ 
হ'তে পারলেও পুবে-ভ্ঞাত বিঘয়কেই জানায় | ভ্রমজ্ঞানও প্রমা নয় | এই 
ভান অজ্ঞাতবিঘয়ের জ্ঞাপক রূপে প্রতিভাত হ'লেও, বস্তৃত বিঘয়জ্ঞপকতা 
তার থাকেনা | কারণ, ভ্রমজ্ঞান যথার্থবিঘয়ক নয় এবং পরবতা প্রমাজ্ঞান 
তাব বিঘয় বাধিত করে, তাকে মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন করে । একটি 
বিষরের বহক্ষণব্যাপী জ্ঞানকে ধারাবাহিক জ্ঞান বলে । ধারাবাহিক জ্ঞানের 
অস্তবস্তী প্রত্যেক ক্ষণব্তী জ্ঞানসমূহ প্রমাই । প্রত্যেক ক্ষণবতী জ্ঞানই এক 
একটি নতুম ক্ষণেব দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব'লে, ক্ষণাংশে, অজ্ঞাতবিঘয়েরই জ্ঞাপক | 
ক্মারিল প্রমা ও ভ্রমজ্ঞানের ভেদ মানেন । 

সীমাংসক প্রভাকরমতে, প্রমা ও ভ্রমনিবিশেঘে সকল জ্ঞানই যথার্থ | 
কারণ, প্রত্যেক জ্ঞানই যথার্থবিঘয়ক | কিন্ত, সকল জ্ঞানই প্রমা নয়। 
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অনুভুতিমাত্রই' প্রমা | ইক্ত্িয়জন্য-জ্ঞানই “অন্নুভুতি' পদবাচ্য | স্ম্বৃতিজ্ঞান 
স্তধূমাত্র সংস্কারজন্যই | তাই, তা যথার্থবিঘরক হ'লেও, ইন্দ্রিয়জন্য নয 
ব'লে প্রমাপদবাচ্য নয় । 

যে কোনও জ্ঞান ( প্রম। ) হ'তে গেলে জ্ঞান (প্রমাণ), জ্ঞাতা (প্রমাতা), 
ও জ্ঞ্রেয় বিষয়ের ( প্রমেয় ) দরকার | যে জ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বল! হয়, তাও 
এই তিনটি পদার্থ সাপেক্ষ । আত্বাই জ্ঞাতা ব প্রমাতা | জ্ঞান আত্মার ক্রিয়া 
বা ব্যাপার । আত্বা কর্তা ও ভোক্তা । আত্মার স্পন্দ (স্থানপরিবতন ) 
না ঘটলেও, অবস্থার পরিণাম ঘটে । ( আত্মার ) অবস্থার পরিণাম হ'লেও, 
অপরিণামী, নিত্য ও বিভু আত্মার অভিন্ন সত্তা অব্যাহত থাকে । ভেদাভেদ 
রূপ তাদাত্ব্যসন্বন্ধের স্বীকতা কমারিল বলেন, দ্রব্যের সংগে গুণ, ক্রিয়া 
প্রভৃতির ভেদ ও অতেদ', দৃই-ই অন্নুভবসিদ্ধ বাস্তবসত্য । একই অধিকরণে 
ভেদ? ও অভেন নামক বিরুদ্ধ অবস্থার বতমানতা।, অনুভবসিদ্ধ ব'লেই স্বীকার্য | 
একটি বস্তুর অবস্বাভেদ সত্বেও যে অভিন্নসত্তা থাকে, তা সকলের অনুভবে 
প্রমাণিত । আত্মার ক্ষেত্রেও, অনুভবপিদ্ধ সত্যের অবিরোধীরূপেই স্বীকাব 
কর! যায় যে, জ্ঞান প্রভৃতি অবস্থাভেদসত্বেও আত্বার অপরিণামী, নিত্য, 
অভিন্ন সত্তা অব্যাহত থাকে । আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হ'লে, জ্রেয় বিঘয়ের 
সংগে জ্ঞাতা ( আত্মা) সম্বদ্ধ হয় | এভাবে, “আমি অমুক বস্তু জানি' ব'লে 
জ্ঞান হ'য় | জ্ঞান নামক ব্যাপারটি ঘটে ব'লে, জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানতে পাবে। 
যদি জ্ঞান ব্যতীতই জ্ঞাতীর পক্ষে জ্ঞেয়বিঘয় জানা সম্ভব হ'ত, তাহলে, 
জ্ঞাতার পক্ষে সর্বদা সকল বিঘয়কে জান সম্ভব হ'ত। কারণ, জ্ঞাতা 
(আত্বা) বি্ভু ও নিত্য ব'লে সর্বদা সকল সৎ-বিঘয়ের সংগে সম্বদ্ধ | 
বস্তত, জ্রান কাদাচিৎক (অনিতা )। তাই, কোনও জ্ঞাতাই সর্বদা 
সকল বিঘয় জানেন। | কৃমারিল বলেন, জ্ঞান সকমক ক্রিয়া | জ্ঞানের 
ফল কর্মে (বিষয়ে) বর্তায় । জ্ঞাতিতা বা প্রাকট্যই জ্ঞানজন্যফল | 
বিঘয়ের জ্ঞান হবার পর, বিঘয়নিষ্ঠ-জ্ঞাততা মানসপ্রত্যক্ষ করে জ্ঞানের 
অনুমান করা হয়। জ্ঞান পরপ্রকাশ্য হ'লেও, নৈয়ায়িক-অভিমত 
অনব্যবসায়ের দ্বার প্রকাশিত হয়না | প্রথমত, অনুব্যবসায়বাদ মানলে 
অনবস্থা দোঘ ঘটে | অনুব্যবসায় [ ব্যবসায় বা বিঘয়জ্ঞান-বিঘয়ক ছ্িতীয় 
জ্ঞান] না হ'লে যেমন ব্যবসায় প্রকাশিত হয়না, তেমনই অনুব্যবসায় অন্য 
একটি [ তৃতীয় জ্ঞান বা ] অনুব্যবসায় [ এটি অনুব্যবসায়বিষয়ক অনুব্যবসায় ] 
ছারা প্রকাশিত না হ'লে প্রথম অনুব্যবসায়টি [ যেটি ব্যবসায়বিষয়ক 
অনুব্যবসায় ] প্রকাশিত হ'তে পারেন৷ | প্রথম অনুব্যবসায়ের প্রকাশ দ৷ 
ঘটলে ব্যবসায়ের প্রকাশ, ব্যবসায়ের বিঘয়ের প্রকাশ এবং ব্যবহার সম্ভব 
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হয়না | এভাবে, অনুব্যবসায় রূপ জ্ঞানের অবিরলধারা অনিবার্ধ হয়ে 
পড়ে ব'লে অনবস্বা দোঘ ঘটে | ফলে, ব্যবসায় বা জ্ঞানের প্রকাশ অসম্ভব 
হ'য়ে পড়ে । তাই, জ্ঞানের পরপ্রকাশত্ববাদী কৃমারিল বলেন, জ্ঞান অনুমানের 
সাহায্যেই জ্ঞেয় | আরও একটি কারণে, অনুব্যবসায়বাদ মানা যায়না | 
নৈয়ায়িকমতে, জ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে থাকে এবং তৃতীয়- 
ক্ষণে বিনষ্ট হয় | দ্বিতীয়ক্ষণে জ্ঞান স্থিত হ'লে, তাঁকে বিষয় ক'রে তৃতীয়- 
ক্ষণেই অনুব্যবসায় উৎপন্ন হ'তে পারে । অথচ, তৃতীয়ক্ষণে ব্যবসায়াস্্ক 
চগনটি থাকেনা | সুতিরাং, অনুব্যবসায় অসম্ভব | অসমকালীন [অতীত 
বা অনাগত ] বিষয়ে অনুব্যবসায় রূপ মানসপ্রতঃক্ষ (জ্ঞান) সন্ভব নয়। 
অতীত ব্যবসায় অনুমানের সাহায্যেই জানা যায | কমাবিল বলেন, জ্ঞান 
স্বপ্রকাশ নয় | কোনও জ্ঞানই বিষয়কে প্রকাশ করাব সময় নিজেকে 
প্রকাশ করতে পাবেনা | কারণ, বিঘয়কে প্রকাশ করার সময, জ্ঞান 
উৎপত্তিশীল | পর্ণৎ হবাব পুর্বে, বে কোনও বিঘযেরই মত জ্ঞানও নিজে 
অর্থবা অন্যের সাহায্যে প্রকাশিত হ'তে পারেনা । জ্ঞান বলতে 'গবিঘযক 
শ্ঠানকেই' বোঝা এবং পববতীকালীন অনুমানের সাহায্যেই এই জ্ঞানের 
প্রকাশ ঘটতে পাবে | 

আত্মার জ্ঞান সম্পর্কে কমাবিল বলেন, “আমি আমাকে জানি*--ইতাাকাব 
আত্ম-সংবেদন বা অহং-প্রত্যযেব বিঘয (0৮169.1) বূপেই আত্বা জ্ঞাত হয় । 
আত্বা, আত্ম-সংবেদনের বিধয় ও বিঘষী (90৮16০% ; কতা), দুই-ই | আত্মার 
অনাত্বাকে জানব সামর্থ্য স্বীকারে কোনও দৌঘ নেই | যা অনুভবসিদ্ধ তা! 
অবশ্যস্বীকাঁ্ধ | আত্বা যে জ্ঞাত হয়, তা মানতেই হয়। আতা অভ্ঞাত 
থাকলে, কোনও জ্ঞাতাব পক্ষেই নিজের ও পবের জ্ঞানের ভেদ জানা 
সম্ভব হয়না । তবে, আত্ম-সংবেদনে. জ্ঞানক্রিয়ার কতা বা বিঘয়ীরূপে আত্মা 
ভাত হয় না । আত্মা,_আত্ম-সংবেদনের বিঘত্বরূপেই প্রকাশিত হয । 

সীমাংসাদার্শনিক প্রভাকর ন্যায়-বৈশেঘিকেরই মত মনে করেন, নিত্য, 
অপরিণামী আত্মার অবস্থা-পরিণাম অমন্তব | আত্বা অম্পন্দ ও অপরিণামী । 
প্রভাকর আরও বলেন, আত্মা বিঘয় হ'তে পারেন! । একই পদার্কে বিঘয় 
ও বিঘয়ী ব'লে মানলে কর্মকর্তৃবিরোধ হয়| জ্ঞানকে পরপ্রকাশ্য বলা 
চলেন! | জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব না মানলে নানা অনপপত্তি ঘটে | জ্ঞান 
প্রকাশাত্বক ব'লে নিজের অতিরিক্ত বিষয় প্রকাশ করে | বিঘয়েব প্রকাশ 
ও ব্যবহার সম্পাদনেই জ্ঞানের অর্থক্রিয়াকারীতা । যে কোনও বস্তরই মত, 
অর্থক্রিয়সাধনকালেই জ্ঞানের | প্রকাশাত্বক ] স্বরূ্পও প্রকাশিত হয | অর্থাৎ 
বিঘয় প্রকাশ করার সময়ই ভ্ঞানের প্রকাশ ঘটে | জ্ঞান স্বপ্রকাশ | 


2 ভাবতীয় দশন 


প্রতাকর বলেন, যে কোনও জ্ঞানেই,_ন্গান, জ্ঞাতা "ও জ্ঞেয়ের একই 
সংগে প্রকাশ ঘটে | জ্ঞান বূপে সকল জ্ঞানই স্বপ্রকাশ । বিধযের দিক 
থেকেই জ্ঞান পরোক্ষ কিংবা অপরোক্ষ । সকল জ্ঞানেই, আত্মা বিঘয়ী 
(909)5০1) বরূপেই প্রকাশিত হয় | যদি জ্ঞানেবই সংগে জ্ঞাতাও 
(আত্মা) প্রকাশিত ঘা হ'ত, তাহ'লে একজনের জ্ঞানকে অন্য 
জ্ঞাতার জ্ঞান বলে ভ্রান্তি ঘটত । স্বপ্রকাশ-জ্ঞানের সংগেই প্রকাশিত 
হ'লেও, আত্মা স্বপ্রকাশ নয । আত্মা জড় ও পরপ্রকাশ । আত্মার 
প্রকাশের জন্য শ্বপ্রকাশ-জ্ঞান প্রয়োজন । যখনই কোনও বিঘয় জ্ঞানের 
দ্বাবা! প্ররাশিত হয়, তখনই জ্ঞানের অধিকাঁকী জ্ঞাতাও প্রকাশিত হয়। 
জ্ঞাতার প্রকাশের জন্য অন্য কোনও মানসিক ক্রিয়া বা ব্যাপার 
নিষ্প্রয়োজন | জ্ঞান স্বপ্রকাশ হ'লেও অনিত্য | জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলঘ 
ঘটে। জ্ঞঃন উৎপন্ন হ'লে, নিজের সংগে সংগে বিঘয 9 বিঘয়ীকেও 
| জ্ঞাত , আত্বা ] প্রকাশ কবে | জ্ঞানের তিনটি অংশের প্রকাশকে 
“ত্রিপুটি প্রকাশ' বলা হয় । 

কৃমারিল ও প্রভাকর উভয়েই বস্তববাঁদী (7581156) | তাবা মনে করেন, 
জ্ঞান সবিঘয়ক | যে কোনও জ্ঞানই নিজের অতিরিক্ত জ্ঞাননিরপেক্ষ-বস্তবর 
নির্দেশক | কিন্ত, ভ্রমজ্ঞান এবং তাব বিঘয়েব স্বরূপ-বাখ্যায, প্রভাঁকর ও 
ক্মাবিলের মতবৈঘম্য বতমান | 


অখ্যাতিবাদ ও বিপরীতখ্যাঁতিবাদ 
অখ্যাতিবাদ [ প্রভাকর ] 


প্রভাকর অখ্যাতিবাদী | তিনি মনে করেন খ্যাতি বা জ্ঞানেব অভাবই 
ভ্রমন্জানেব কাবণ | প্রভাকরমতে সকল দ্রানই যথার্ধবিঘয়ক | তাই, ভ্রমজ্ঞান 
অস্বীকত | তংসত্বেও, লোকব্যবহাবসিদ্ধ ভ্রমজ্ঞান এবং তার বিঘয় সম্পর্কে 
প্রভাকব ব্যাখ্যা দেন। এই ব্যাখ্যা অখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত । কারণ, 
প্রভীকব জানেন বে প্রন ও ভ্রমজ্ঞানের তেদ লোকব্যবহারসিদ্ধ ৷ তিনি আরও 
জানেন যে ভ্রমজ্ঞানের পর ত্রান্তব্যক্তি ভ্রান্তবিঘয়ের গ্রহণ বা বর্জনে প্রবৃত্ত হয়। 
তাছাড়।, জ্ঞানাতাবই ভ্রমজ্ঞানের জনক হ'লে, জ্ঞানবিরহিত-সুঘুপ্তিতে ভ্রমজ্ঞান 
'ও তজ্জনিত প্রবৃত্তি হয়না কেন? এই সমস্ত ব্যাপার মনে রেখে, প্রভাকর 
ভ্রমজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেন। 
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প্রভাকর বলেন, ত্রমজ্ঞানের ছুটি কারণ,__তাবায়ক ও অভাবান্বক | 
বিষয়ের পর্ণজ্ঞানাভাবের ফলে, আংশিকজ্ঞান ও জ্ঞানাভাব ভ্রমজ্ঞানের কাবণ। 

প্রভীকর বলেন, সম্মুখে বর্তমান শুক্তি ইন্দ্রিরপন্নিকৃ্ট হ'লে, 
'ইহা রজত' ব'লে জ্ঞান হয় | ত্রমজ্ঞানকে একটি বিশিষ্টজ্ঞান মনে 
হয | বস্তত তা ছুটি স্বতশ্বজ্ঞান। দূরত্ব, মানসিক চঞ্চলতা, দষ্ট-ইন্টিয় 
প্রভৃতি নানা কারণে দুটি জ্ঞানের তেদ এবং তাদের বিঘয়ের ভেদ জ্ঞাত 
হযনা | ফলে, একটি বিষয়ের একটি বিশিষ্ট জ্ঞানই হয ব'লে মনে হয। 
তাই ত্রান্তব্যক্তি ভ্রানস্তবিঘয়ে প্রবৃত্ত হয় । শুক্তিতে বজতের ত্রসজ্ঞানস্থলে, 
প্রত্যক্ষাত়ক ও স্মরণাত্বক দটি জ্ঞান হয়| এই দুটি জ্ঞানই যথার্থ । প্রথমে 
'ইহা' বপে শুক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় এবং শুক্তিতে রজতের সাদৃশ্য 
পরত্যক্ষের ফলে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের অব্যবহিত পবে, পুর্বানুভূত রজতের সংস্কাব 
উদ্বদ্ধ হয় । ফলে, রজতের স্মরণাত্বক জ্ঞান উৎপন্ন হয় | ভ্গনরূপে, 
বে কোনও জ্ঞানেরই মত, এ দুটি জ্ঞান যথার্থই | তাদের বিঘয়ও সৎ। একটি 
বিঘযের বিশিষ্টভ্ঞানজন্য নয়,_দুটি যথার্থভ্ঞানের ভেদ-ভ্ঞানের অভাব থাকায় 
এবং দুটি জ্ঞানেব বিষয়ের আংশিকজ্ঞানের ফলে, বিঘযদ্বয়ের ভেদভ্ঞান না৷ 
থাকায় ভ্রান্ত রজতাথাঁ ব্যক্তি রজত আনতে প্রবৃত্ত হয় । নানা দোষের ফলে, 
'ইহা সেই রজত, যা আমি আগে জেনেছিলাম'-এতাবে স্মৃতিজ্ঞানরূপে 
স্ৃতিজ্ঞানের ব্যবহার হয়না । একে “ম্ৃতিপ্রমোঘ? বলে । জ্ঞানাভাব-জন্য, 
দুটি ভিন্ন জ্ঞান ও তাদের দুটি ভিন্ন বিষয়ে 'এক' শব্দ ব্যবহার [ অতিলাপ ] 
হয় | ভ্রান্ত-রজতার্থী রজত আনতে গিয়ে দেখে, যে অধিকরণে সে 
[ভুল করে ] রজত দেখেছিল, সেখানে বজত বস্তৃত নাই । তখন সে ছুটি 
জ্লানের ও তাদের বিষয়ের তেদ '3 যাথাথ্য বুঝতে পারে ! ফলে, বজত- 
আনয়ন রূপ ব্যবহাবেরই বাধ হয | জ্ঞান কখন'ও বাধিত হযনা | ভ্ঞান- 
মাত্রেরই বিষয়ও যথার্থ বলে তারাও অবাধিতই থাকে | স্ুঘুপ্তিতে 
ল্রানাভাৰ থাকলেও, ভ্রমজ্ঞান ও তজ্জনিত প্রবৃত্তি হয়না । কারণ, শুধু জ্ঞানা- 
ভাবই নয়,_উপস্থিত বিষয়ের আংশিকজ্ঞান-সহকৃত-জ্ঞানাভাবই ভ্রমের জনক | 
স্যুপ্তিতে আত্মা জ্ঞানবিরহিত বরে, বিষঘয়েব আংশিক ভ্ঞানও থাকেন৷ | তাই, 
তখন ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়না । বস্তত, আংশিকজ্ঞান,--বিষয়েব সামথিক 
গ্গানের অভাবমাত্র | তাই, জ্ঞানাভাবকেই ভ্রমন্ভানেব জনক বল। যায় | 


বিপরীত খ্যাতিবাদ [ কুমারিল ] 
প্রভীকরেরই মত কুমারিলও বস্তবাদী এবং জ্ঞানকে সবিষয়ক মনে 
করেন । শক্তিতে রজতের ত্রমজ্ঞানে, ইহা” বাপে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত 
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বিষয় এধং স্মৃত-রজতের কোনটিই কাল্পনিক বা অসৎ নয়। যে দেশে শুক্তিতে 
ইহা রজত' ব'লে ভ্রান্তি ঘটে, শুক্তি সেখানে সতরূপেই থাকে । রজতটি 
অন্যদেশে বা কালে থাকে । তা-ও অসৎ নয় | সম্মুখে বিদ্যমান 
ইন্দ্রিয়সন্লিকৃষ্ট-শুক্তিতে পুর্বানভূত অন্যদেশে-কালে-সত্রজতের ভ্রান্তি 
হয়। শুক্তি যা, তার বিপরীতরপে [অন্যথা ], -অর্থাৎ রজতবূপে 
প্রতিভাত হয়। কুমারিলমতে, প্রভাকরের অখ্যাতিবাদে শ্রমস্তান ও তাৰ 
বিষয়ের বাস্তব-অনুভব অনুসারী, যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা মেলেনা । যে কোনও 
জ্ঞানেরই মত, ভ্রমজ্ঞানও জ্রেয়বিঘয়ে জ্ঞাতার প্রবৃত্তি উৎপন্ন করে। শুক্তিকে 
রজত বলে ভুল ক'রে, ভ্রান্তব্যক্তি রজতগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। অখ্যাতিবাদী 
ভ্রমজ্ঞানস্থলে একটি বিশিষ্টজ্ঞানের সত্তা মানেননা | ফলে, “ইহা? রূপে যে 
রজতের ব্যবহার হয়, সেই রজতটি বস্তত জ্ঞানপ্রদাশিত-দেশে না থাকায়, 
্রাস্তব্যক্তির রজত-প্রবৃত্তির উপপাদন করা যায়না । যে বিষয়ে বিশিষ্ট- 
জ্ঞান হয়, সেই বিঘয়েরই জ্ঞান হ'লে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হ'তে পারে ব'লে 
কৃমারিল মনে.করেন | তাই, কুমারিল বলেন, “ইহ1 রজত, বলে যে ভ্রমজ্ঞান 
হয়, তা একটি বিশিষ্টজ্ঞানই | শ্রক্তিকে রজত ব'লে [ভ্রাস্তভাবে ] জেনেই 
্রান্ত রজতার্থীব্যক্তি রজতগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। সর্বত্রই বিশিষ্টজ্ঞানের ফলে 
ইচ্ছা এবং ইচ্ছার ফলে প্রবৃত্তি হয় | দুটি জ্ঞানের ভেদের অভাবকে, বিঘয়ে 
প্রবৃত্তির কারণ বলে মানা যায়না | ক্মারিল প্রভাকরের বিরদ্ধে আরও 
আপত্তি তোলেন, _দৃটি জ্ঞানের বিঘয় [ শুক্তি ও রজত ] ভিন্ন হওয়া সত্বেও, 
তাদের ভেদের জ্ঞান হয়না কেন? কোনও বিশেষ দৌঘজন্য বিধয়ভেদেব 
জ্ঞান না হ'লে, সেই দোঘেরই ফলে, “ইহা! রজত” ব'লে একটি [ভ্রমাত্বক] 
বিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকারে বাধ! কোথায়? তাছাড়া, ভ্রমজ্ঞানেন 
পর, শুক্তি ও রজতের ভেদন্ঞান হ'লে,_-'আমিই এই বস্তকে রজত বলে 
জেনেছিলাম*,_ এভাবে, ভ্রান্তব্যক্তির পূর্বে-উৎ্পন়্-বিশিষ্টজ্ঞানের মানসপ্রত্যন্দ 
[ অনুব্যবসায় ] হয় | মানসপ্রত্যক্ষ প্রমাণ করে ভ্রমজ্ঞানটি একটি বিশিষ্ট 
জ্ঞানই । যদি ভ্রমজ্ঞানটি একটি বিশিষ্টজ্ঞান না হ'য়ে অখ্যাতিবাদী 
অভিমত দুটি জ্ঞানই হ'ত, তাহলে, “আমি এই বস্তকে আগে প্রত্য 
করেছিলাম, পরে রজতকে স্মরণ করেছিলাম' ব'লে (ত্রাস্তব্যক্তির) মানস- 
প্রত্যক্ষ হ'ত। কুমারিল ভ্রমজ্ঞানের সত্তা মানেন। ভ্রমজ্ঞান সকলেরই 
অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার । সকল জ্ঞানকে যথার্থ বললে, অনুভবের অপলাপ কব 
হয় । ভ্রম, সংশয়, তর্ক প্রভৃতি জ্ঞান অন্যথা বা বিপরীতগ্রহণাত্বক 
কুমারিল বলেন, একদেশে ও কালে অনুভূত সৎ-বিঘয়কে অন্য দেশে " 
কালে আরোপিত করে যেজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই অপ্রমা | 


অখ্যাতিবাদ ও বিপরীতখ্যাতিবাদের তুলনামূলক আলোচনা 


অধ্যাতিবাদী প্রভাকর মতে, ছুটি জ্ঞান ও তার বিয়ের অসংসর্গ (ভেদের জ্ঞানাতাব) 
ত্রমের কারণ । বিপরীতধ্যাতীবানী কুমারিল ৰলেন, ভিন্নবিষয়ের ভেদ না জেনে 
সংসর্গ জানার ফলেই ভ্রমজ্ঞান হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ে ছুর্ট অংশ: 'ইহা' [বিশেষ্য ] 
ও “প্রকার [রজত ]1 অ্রমন্জান নিরস্ত হ'লে, বিশেষ্যাংশ বাধিত হয়ন।,__প্রকারাংশই 
বাধিত হয়। ফলে. জ্ঞানটারও বাধ হয়। অখ্যাতিবাদীমতে ভ্রসজ্ঞান নিরত্ত হ'লে, 
জ্ঞান কিংবা তার বিষয়ের বাধ হয়ন। | কারণ, তারা যথার্থ ও সৎ। 
বিষয়ের ভেদজ্ঞানের অভাবের ফলে যে ব্যবহার উৎপন্ন হর, তা-ই বাধিত হয়। 

কুমারিলের ব্যাখ্যা, প্রভাকরের তুলনায় বাস্তব অনুভ্ভব অনুসারী মনে হয় । কিন্তু 
তিনি ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ে, অবিদ্যমান-বিষয় অন্তভূক্তি করায়, জ্ঞানম্পক্কিত বস্তুবাদী দৃষ্টি 
থেকে বিচ্যুত হয়েছেন মনে হয়। পক্ষান্তরে, প্রভ।করের অধ্যাতিবাদ ভ্রমজ্ঞানের 
বান্তবানুসারী ব্যাখ্যা ন। হ'লেও, জ্ঞানসম্পর্কে বন্তবাদী দৃষ্টিভংগীর [জ্ঞানমাত্রই বথার্থ ও 
সবিধরক, এই মতের] অনুকূল মনে হয়। প্রভাকরষতে, জ্ঞান জ্ঞেয়বস্তর ব্যবহাবের 
উপায় । প্রত্যেক জ্ঞানই জ্ঞাতাকে জ্ঞাতবস্তর ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে। সার্থক 
ব/বহারের সাধক জ্ঞানই প্রম! । অন্য, জ্ঞান অপ্রমা। জ্ঞান 'রূপে' জ্ঞান কখনও 
বিসম্বাদী হ'তে পারেন । ব্যবহারের সার্থকতা ও ব্যর্থতাই প্রমা' ও ভ্রমজ্ঞানের 
'ভদ নিরূপক | বিপরীতথ্যাতিবাদী কুমারিলের দৃষ্টিভংগী স্ততন্থ । তিনি প্রমা ও অপ্রমার 
ভেদ মানেন এবং মনে করেন, জ্ঞান কপেই জ্ঞান বিসম্বাদী হ'তে পারে। ভ্রমজ্ঞান বাধিত 
হ'লে, বিষয়ের জ্ঞানানুসারী প্রতিপাদন এবং জ্ঞানজন্ত-ব্যবহার, ছুইই বাধিত হয়| 


জ্ঞান ও 


প্রামাণ্যবাদ 


জ্ঞানের প্রামাণ্য নিয়ে দুটি সমস্যা £ প্রামাণ্যের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি। মীমাংসক 
বলেন, জ্ঞানের প্রামাণা স্বত বা স্বাতাবিক | জ্ঞানের অপ্রামাণ্য পরত,-_ 
অর্থাৎ জ্ঞানভিন্ন-কারণজন্য | প্রামাণ্যের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি [জ্ঞান] সম্পর্কে 
একথা প্রযোজ্য | যে কারণসামগ্রী জ্ঞানের জনক, তারাই প্রামাণ্যেরও 
জনক। পুনশ্চ, জ্ঞানের জ্ঞানকালেই, জ্ঞানের প্রামাণ্যও জ্ঞাত হয়। 
জ্রানমাত্রই স্বতপ্রামাণ্যবিশিষ্ট | জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কে সংশয় হ'লে, 
কিংবা জ্ঞানের অপ্রামাণ্য সম্পর্কে নিশ্চিতজ্ঞান হ'লে, জ্ঞানের প্রামাণ্যের 
উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তির জিজ্ঞাসা হয় | বিঘয় জ্ঞাত হ'লেই, জ্ঞাতা বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হয়। যদি জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানোৎপত্তির সংগে সংগেই নিশ্চিত না 
হ'ত, তাহ'লে জ্ঞান হবার পরই জ্ঞাতা জ্ঞাতবিঘয়ে প্রবৃত্ত হ'তনা | প্রামাণ্য 
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নিশ্চিত হওয়৷ অবধি জ্ঞাতার জ্ঞাতবিঘয়ে প্রবৃত্তিতে বিলম্ব ঘটত। বস্তৃত, 
জ্ঞানোৎপত্তির পরই জ্ঞাতা জ্ঞাতবিঘয়ে প্রবৃত্ত হয়। সফলপ্রবৃত্তি না হ'লে জ্ঞাত 
প্রবৃত্তির ব্যর্থতার কারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় | দেখা যায়, জ্ঞানের জনক- 
কারণের দোঘই, জ্ঞানের অপ্রামাণ্য ও জ্ঞানজন্য-প্রবৃত্তির ব্যর্থতান 
কারণ | ব্যবধান, ইন্দ্রিয়দোঘ, বিষয়ঘটত দো প্রভৃতি জ্ঞানাতিরিক্ত কারণই 
জ্ঞানের অপ্রামাণ্যের জনক | স্পষ্ট আলোকে, সর্ববিধ মানসিক বৃত্তিন 
অধিকারী জ্ঞাত সন্নিহিত দেশে ও কালে, নির্দোঘ ইন্্রিয়ের সাহায্ে 
[ কিংবা অনুমিতিপ্রভৃতি স্থলে, নির্দোষব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতির ফাহায্যে ] 
বিষয় জানার সময়, জ্ঞানের জনক-কারণেব দোৌঘহীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত 
থাকে | এস্বলে, জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কে জ্ঞাতার কোনও সন্দেহই 
থাকেনা | এতে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান স্বতপ্রমাণ এবং জ্ঞানে 
জনক-কারণই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জনক । অন্যদিকে, যখন স্ব 
আলোকে, সর্ববিধ মাঁনসিক-বৃত্তির অধিকারী না হ'য়ে, জ্ঞাতা দু'রদেশে 
বর্তমান কিংবা! তার অ-সমকালীন বিঘয়কে দুষ্টইন্ড্রিয়, ব্যতিচারদুষ্ট-ব্যাপ্তিজ্ঞান 
প্রভৃতির সাহায্যে জানে, তখন উৎপন্ন জ্ঞানের প্রামাণ্যবিষয়ে জ্ঞাতার 
সংশয় হয়। সংশয় হ'লে, জ্ঞানপ্রদশিত দেশে গিয়ে, বিষয়ের সত্তা কিংবা 
অসত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় । অতঃপর, জ্ঞাতা সংশয়ের দুটি বিকল্পের একটিব 
প্রামাণ্য জেনে অন্যটির অপ্রামাণ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে । 

জ্ঞানের অপ্রাষাণ্য সম্পর্কে মীমাংসক, ন্যায় বৈশেঘষিকেরই মত, পরত 
প্রামাণ্যযাদী। শুক্তিকে রজত বলে ভ্রান্তভাবে প্রত্যক্ষ করার স্থলে, বিষয় 
বস্তত শুক্তি হ'লেও, প্রয়োজনীয় আলোর অভাব, দুষ্ট-চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি 
কারণে, ভ্রান্তব্যক্তি রজত প্রত্যক্ষ করে । ভ্রমজ্ঞানের পরবর্তীকালীন 
প্রমাজ্ঞনের সংগে ভ্রমজ্ঞানের অসংগতি ঘটে । ফলে, ভ্রমজ্ঞান বাধিত হয়। 
শুক্তি রজতরপে প্রত্যক্ষ করার পর, শুক্তি রূপে প্রত্যক্ষ হ'লে, পুবকালীন 
ভ্রান্তরজতজ্ঞান বাধিত হয়। রজতভ্ঞানের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় | 

পক্ষান্তরে, জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বরূপ ও প্রামাণ্য-নিরূপণ সম্পর্কে মীমাংসক 
স্বতপ্রামাণ্যবাদী | ন্যায়-বৈশেঘিক পরত্প্রামাণ্যবাদী। ন্যায়-বৈশেঘিকমতে, 
জ্ঞানের সংগে জ্ঞানাতিরিক্ত সৎ-বিঘয়ের সারূপ্যই [০০11659000091706] 
জ্ঞানের প্রামাণ্যের ম্বরূপ | কিন্তু, সম্বাদীপ্রবৃত্তি রূপ পরোক্ষ মাপকাঠিব 
(০:10611010) ছারাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিকরপিত হ'তে পারে । বিঘযেব 
জান উৎপন্ন হবার পর, যদি জ্ঞানটি সফল প্রবৃত্তি উৎপন্ন করে, তাহ'লে 
তার প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। ফলত, সন্বাদীপ্রবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞানাস্তরের ছারা 
জ্ঞানের প্রামাণ্য নিজপিত হয়। 


অখ্যাতিবাদ ও বিপরীতখ]াতিবাদ 127 


ন্যায়-বৈশেঘিকমতের সমালোচনায় মীমাংসক বলেন, জ্ঞানের প্রামাণোর 
নিরূপক সম্বাদী-প্রবৃত্তিব জ্ঞানের প্রামাণ্য নিবূপিতি না হ'লে, জ্ঞানের প্রামাণ্য 
নিবূপিত হ'তে পারেনা | এভাবে, অনবস্থা দোষ ঘটে ব'লে, পরতপ্রামাণ্য- 
বাদ ব্যাহত হয় | ন্যায়-বৈশেঘষিক বলতে পারে, জ্ঞানেব প্রামাণ্যনিরপক 
সম্বাদী-প্রবৃত্তির জ্ঞানটির প্রামাণ্য স্বতই নিরূপিত হয় । উত্তবে মীমাংসক 
বলেন, সেক্ষেত্রে প্রথম জ্ঞানটির প্রামাণ্যও যে স্বতই নিরূপিত হয়, তা 
স্বীকার করতে আপত্তি থাক! উচিত নয় । মীমাংসক ন্যায়-বৈশেঘিকের বিরুদ্ধে 
আরও বলেন, প্রথম জ্ঞানের বিষয়সাবপ্য আছে কিন।, তা দ্বিতীয় ( নিরপক) 
রানের দ্বারাও জানা যায়না] । মীমাংসক মনে করেন, বস্তবাদী-সিদ্ধান্তের 
সংগে স্বতপ্রামাণ্যবাদের স্বীকৃতিই সংগততর | ন্যায়-বৈশেঘিকেব পবতি- 
প্রামাণ্যবাদ তাঁদের বস্তববাদী দৃষ্টিতংগীকে ব্যাহত কবে । 


প্রত্যক্ষ 


মীমাংসকমতে, ইন্দ্রিয় ও বিঘবের সন্নিকরধজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষভ্ঞান | ইঙ্জিয় 
ছ্যটি চক্ষু, বসন1, ঘাণ, স্পশ, শ্রোত্র--এই পাঁচাটি বহিরিক্রিয় এবং 
'মন" অস্তরিক্রিয়। ভুত পাচটি £ ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম | 
পাচাটি বছিরিক্দ্রির ভৌতিক | চক্ষু, রসনা ঘাণ, স্পর্শ ও আ্রোত্র ইন্দ্রিয় 
যথাক্রমে তেজ, অপ, ক্ষিতি, মরু ও ব্যোমস্বরপ | বপজ্ঞান নামক 
কার্ষ্যর কারণ চক্ষ, তেজস্বরূপ। তেজই কূপের প্রকাশক | শুক্ষ বস্তুর বস 
প্রকাশক রসনা অপু [জল] স্বরূপ । গন্ধের প্রকাশক ঘাণ ক্ষিতি [ পৃথিবী ] 
স্ববপ | শৈত্য কিংবা তাপের ম্পশজ্ঞানের কারণ স্পর্শ, মরু [বাযু] 
স্বরূপ । পরিশেঘ অনুমানের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, শব্দের গ্রাহক 
শ্রোত্র ব্যোম [ আকাশ ] স্বরূপ | ব্যোম ছাড়া অন্য চারটি ভুত, শ্রোব্র ছাড়া 
অন্য চারটি ইল্জরিয়ের স্বরূপ । একটি ইন্দ্িয়ের স্বরূপ অন্য ইন্ড্রিয়ের স্ববূপ 
হ'তে পারেনা | তাই, ব্যোমই শ্রোত্রের স্বরূপ । “মন' সম্পর্কে মীমাংসক 
বলেন, “আমি স্বুখী', আমি ছুংখী" ইত্যাদি আকারে জ্ঞাতার [আত্মার ] স্তুখ, 
ছুঃখ প্রভৃতির যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তার করণ মন। আত্মমনঃসংযোগই এসব 
্তোনের কারণ | মন বিভু ও নিত্য। বপজ্ঞান প্রভৃতি বহিরিন্দ্রয়ন্য-প্রত্যক্ষ- 
্রানেরও সহায়ক-কারণ.--মন | শরীরাবচ্ছিন্ন দেশেই মন কাজ কবে বলে 
স্বদেশে ও কালে সুখ, দুঃখ, বপ, রস প্রভৃতির জ্ঞান উৎপন্ন করেনা | 
বহিরিক্িয়ের অধীন হ'য়েই মন বাহ্যপ্রত্যক্ষের কারণ | হেতু, ব্যাপ্তি 
প্রভৃতির জ্ঞানেব অধীন হ'য়েই মন অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানের উৎপত্তির কাবণ 
পে কাজ করে। 
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কৃমারিল দু'রকম সন্নিকর্থ মানেন। সংযোগ ও সংযুক্ততাদাত্ব্য সন্নিকর্ধ | 
দু'টি দ্রব্যেরই মধ্যে সংযোগ-সন্নিকর্ধ ঘটতে পারে। সংযোগ-সন্িকধের 
ফলে, চক্ষ ও ত্বক ছ্বার৷ ক্ষিতি, অপ ও তেজস্বরূপ দ্রব্যের, ত্বক দ্বারা বায়ুব, 
চক্ষু দ্বার দিক্‌, আকাশ ও অন্ধকারের, শ্রোত্র দ্বারা শব্দের [শব্দ আকাশ' 
স্বরূপদ্রব্য ], মন দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। “পাখী দুটি পরপর উড়ে 
যাচ্ছে', “লোক দুটি পাশাপাশি যাচ্ছে', ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিঘয় রূপে 
কালের যৌগপদ্য ও পারম্পর্ধ্য [ অর্থাৎ, কাল ] গৃহীত হয়। যে ইন্দ্রিয় ও 
সনিকধ দ্বারা বিষয় গৃহীত হয়, তারই দ্বারা বিষয়ের কালিকতাও গৃহীত 
হয়। কাল সকল ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানেরই বিষয় হ'তে পারে । ক্মারিলমতে, 
জাতি ব্যক্তিতে, গুণ ”গুণীদ্রব্যে, ক্রিয়া [ কর্ম] ক্রিয়াবান দ্রব্যে তাদাত্ব 
সগ্বন্ধে থাকে | তাদাম্্যের অর্থ ভেদাভেদ সম্বন্ধ | ব্যক্তি [দ্রব্য], গুণী 
ও ক্রিয়াবান দ্রব্যসমহের সংগে ইন্ছরিয় সংযুক্ত হ'লে, ব্যক্তি, গুণী ও ক্রিয়াবান 
দ্রব্যে তাদাত্ব্য সম্বন্ধে বততমান জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় | যে 
সন্নিকর্ধের দ্বারা এসব প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তাকে সংযুক্ততাদাত্ব্-সন্নিকর্ষ 
বলে । এছাড়া, স্থলবিশেষে, কমারিল তৃতীয় সন্নিকর্ধও মানেন | দ্রব্যনিয 
রূপ, রস প্রভৃতি গুণে, রূপত্ব, রসত্ প্রভৃতি জাতি তাদাত্ব্য সম্বন্ধে থাকে এব! 
রূপ প্রভৃতি গুণ, দ্রব্যে তাদাস্ব্যসন্বন্ধে থাকে | সংযুক্ততদাত্বতাদাত্য-সন্নিকং 
দ্বারা রাপত প্রভৃতি জাতির প্রত্যক্ষ হয় । 

 প্রভাকরমতে সন্নিকর্ধ তিনপ্রকার £ সংযোগ, সংযুক্তসমবায় ও সংযুক্ত 
সমবেতসমবায় | প্রতাকর মনে করেন, জাতি ব্যক্তিতে, গুণ গুণীতে, ক্রিয়া 
ক্রিয়াবান দ্রব্যে সমবায় সন্বন্ধে থাকে । সংযোগ-সন্নিকর্ধ সম্পর্কে কমারিলেং 
সংগে প্রভাকর একমত | সংযুক্তসমবায়-সন্নিকর্ধ ছারা জাতি, গুণ 
ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয়। গুণ ও ক্রিয়ার জাতি নেই | থাকলে, তা অনুভূত 
হত । বাঁপত্ব প্রভৃতি জাতি না৷ থাকায়, তাদের প্রত্যক্ষের প্রশ ওঠেনা 
তাই, প্রভাকর ক্মারিল-অভিমত সংযুক্ততদান্বতাদাত্ব্য-সন্িকর্থ মানেন না । 


প্রত্যক্ষের প্রকার £ নিবিকল্প ও সবিকল্প 
মীমাংসকমতে, প্রত্যক্ষজ্ঞান দু'প্রকার : নিবিকল্প ও সবিকল্প | বিষযে' 
সংগে ইন্ক্রিয় সন্নিকষ্ট হবার অব্যবহিত পরই দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া, 
দ্বার বিশিষ্ট কল্পন৷ রহিত, শব্দানুগমশ্ন্য যে জ্ঞান উৎপন হয়, তাবে 
নিবিকল্পপ্রত্যক্ষ বলে | নিবিকক্পপ্রত্যক্ষের বিঘয় তার বাচক শব্দের সে 
সম্বদ্ধ নয় | জড়, বোব। প্রভৃতির জ্ঞান নিবিকল্পপ্রত্যক্ষের সংগে উপমেয় 
ধনবিকল্পপ্রত্যক্ষের বিষয় কোনও বিশেষণ দ্বার বিশেঘিত নয় । 
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নৈবিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হবার পর [ অব্যবহিত পরে কিংবা 
কিগু পরে ] বিঘষের বাচক-শব্দের স্মরণযুক্ত, জাতি, গুণ, সংজ্ঞা 
[নাম], দ্রব্য ও ক্রিযা [এই পাঁচটি বিকল্প বা কল্পনা ] বিশিষ্টরাপে 
[বিঘয়ের] যে স্পইঈট জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে সবিকন্পপ্রত্যক্ষজ্ঞান বলে । 
দপ্ভী পুরুঘ',_-এই ড্লোনটি সবিকল্পপ্রত্যক্ষাত্বক | যখন ভ্ঞাতা, ইন্দ্রের 
গহায্যে “দণ্ভী পুরুষ? প্রত্যক্ষ কবে, তখন “দণুত্বঃ ও 'পুরুঘত্ব* জাতি, 
দণ্ড ও “পুরুঘের* গুণাবলী, “দণ্ড ও 'পুরুঘ' নামক দ্রব্য ও গুণ, এবং 
নাদের বাচক শব্দ দ্বার জ্ঞানটি বিশেঘিত হয | তাই, জ্ঞানটি বিশিষ্টজ্ঞানই 
এবং তাঁকে সবিকল্পপ্রত্যক্ষজ্ঞান বলে । 

প্রভীকরমতে, বিষযের সাক্ষাৎপ্রতীতিই প্রতাক্ষ । প্রত্যক্ষজ্ঞানস্বলে, 
প্রানের] বিঘষয, জ্ঞান ও ভ্ঞাতার একই সংগে সাক্ষার্প্রতীতি হয | বিঘযের 
দবূপ-ন্ঞানই সাক্ষার্ভ্ঞান | অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বাবা উৎপর় জ্ঞানে 
| অন্মিতি প্রভৃতিতে |] সাক্ষাত-ত্ব [10708501805] থাকেনা | অনুমিতি 
গ্রভৃতি জ্ঞানে হেতু প্রভৃতির সম্বন্ধীরূপেই সাধ্য প্রভৃতির জ্ঞান হয়। 
গবিকল্প প্রত্যক্ষভ্ঞানে বিষ বিকল্পের অধীন হযে প্রকাশিত হ'লেও বিঘবেৰ 


ম্বনপ প্রকাশিত হয । স্তুতবাং, সাক্ষাৎপ্রতীতিরপেই সবিকন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞান 
| প্রীকা্ধ । 
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পক্ষে হেতু-প্রত্যক্ষের সাহায্যে সাধ্যের জ্ঞানই অনুমিতি | সাধ্য অনিশ্চিত 
নলে অনুমিতির বিঘয় | অনুমিতির করণই অনুমান | পরবতে [পক্ষ] 
ধূমের [ হেতু] প্রত্যক্ষদ্বারা বহর [সাধ্য ] জ্ঞান হয়। হেতু ও সাধ্যেব 
ব্যাপ্তিসম্বন্ধই অনুমিতির জনক | ধৃম বহ্িব্যাপ্য ব'লে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট । হেতু 
শধ্যশূন্যস্থানে থাকেনা,_-সাধ্যবিশিষ্ট স্থানেই থাকে । হেতুমান ও হেতুহীন,__ 
উভযস্থানেই সাধ্য থাকে । হেতু ব্যাপ্য ও সাধ্য ব্যাপক | ব্যাপ্য বা 
হেতু [ধুম ] ও ব্যাপক বা সাধ্যের | বহি ] অব্যতিচারী সন্বন্ধই ব্যাপ্তি | 

| ব্যাপ্তির প্রকার £ ব্যাপ্তি দ'বকম*বিঘম ও সম | যে ব্যাপ্তি-সন্বন্ধে 
হেতুই ব্যাপ্য এবং সাধ্যই ব্যাপক,_-কখনও বিপরীতপ্রকার নয়, তাকে 
বিষমব্যাপ্তি ব'লে । যেমন, ধুম ও বহ্ছির ব্যাপ্তি । যে ব্যাণ্তি-সন্বন্ধে হেতু 
9 সাধ্যের যে কোনই ব্যাপ্য কিংবা! ব্যাপক হ'তে পারে, তাকে সমব্যাপ্তি 
বলে। যেমন, কৃতকতা। [7:০0০5-0659] ও অনিত্যতার [12706720810 
1৩০০] সম্বন্ধ । “যা কৃতক তা অনিত্য* যেমন বলা চলে, তেমনই' 'যা! অনিত্য 

9 
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তা কৃতক' বলাও চলে । কিন্তু, 'যা ধূমবান তা বহ্িমান বলা গেলেও, 
যা বহমান, তা ধুমবান+ বল! যায়না | 

ব্যাপ্তির লক্ষণ £ ব্যাপ্তির লক্ষণ হ'ল,__স্বাভাবিক বা উপাধিশন্য সম্বন্ধই 
ব্যাপ্তি। সাধ্যের অনুমানের জন্য প্রস্তাবিত প্রথম হেতু ছাড়াও, সাধ্যের 
সাক্ষাৎ-অনুমাপক অন্য হেতু থাকলে, সেই হেতুটিই উপাধি | প্রথম হেতুর 
তুলনায় দ্বিতীয় অন্য হেতুটি সাধ্যের সংগে বেশী অন্তরংগসম্বন্ধে আবদ্ধ। 
তাই, প্রথম হেতুটি সোপাধিক ব'লে সাধ্যের অনুমাপক হ'তে পারেন৷ । 
উপাধিবিশিষ্ট হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকেনা | অগ্নিঘোমযাগীয় হিংসা 
অধর্ম : কারণ, এই হিংসায় হিংসাত্ব থাকে : যথা, অবৈদিক হিংসাসমৃহ। 
এই অনুমিতির প্রথম প্রস্তাবিত হেতু “হিংসাত্বের' তুলনায় *শান্ত্রনিঘিদ্ধতী! 
[ অন্য হেতু] সাধ্যের [ অধর্মত্থ |] সংগে অধিকতর অন্তরংগসম্বন্ধে আবদ্ধ। 
শাস্্রনিঘিদ্ধতা অধর্মত্বের সাক্ষাৎ-প্রযোজক | 'শান্ত্রনিঘিদ্ধতা' [ উপাধি ] দ্বারা 
হিংসাত্ব দৃষ্ট হ'য়ে পড়ায়, হিংসাত্ব অধর্মত্বের [সাধ্য] ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নয়। 
অর্থাৎ, হিংসাত্ব উপাধিবিশিষ্ট বলে অধর্মত্বের সংগে ব্যাপ্তি-সন্বন্ধে আবদ্ধ নয়। 
[ অনুমিতিটির শব্দগত তাৎপর্য £ যা শাস্ত্রে (বেদ) নিঘিদ্ধ, সেই হিংসাই 
অধর্ম। শীন্ত্রবিহিত ( অগ্নিঘোমযাগীয় ) হিংসা অধর্স নয় | শাস্বাবিহি 
হিংস। ধর্ম | ] 

ব্যাপ্তি-জ্ঞানের উপায় £ সাধ্য দ্বারা হেতু যে ব্যাপ্ত, ত৷ জানাই ব্যাণ্থি 
জ্ঞান। মহানস, চত্বর প্রভৃতিস্থলে [ সপক্ষ ] বারবার ধূম ও বহ্ছির সহচা 
দর্শন হয় | যে সব অধিকরণে সাধ্যেব সত্তা সম্পরকে নিশ্চয়জ্ঞান থাকে 
তাকে সপক্ষ বলে । হেতু যে উপাধিরহিত, সে সম্পর্কে সপক্ষসমূহে নিশ্চি 
হতে হয় । ভুয়োদর্শন এবং উপাধির অভাবজ্ঞানের সংস্কার-সহকঃ 
ইক্দ্রিয়ের সাহায্যে নিশ্চিতভাবে জান। যায়, ধূম ও বহর মধ্যে স্বাভাি 
[ব্যাপ্তি] সম্বন্ধ বতমান | 

প্রভাকর বলেন, বহি ও ধমের সম্বন্ধের প্রত্যক্ষজ্ঞান একবার হরে 
ব্যাপ্তিজ্ঞান হ'য়ে যায়। উপাধির আশংকা নিরাসের জন্যই ভূঁয়োদর্শ 
প্রয়োজন । 

কুমারিলমতে, উপাধিরহিত-সম্বন্ধই ব্যাপ্তি | ভুয়োদর্শন এবং প্র 
উৎপত্তির অনুকুল তকের সাহায্যে ব্যাপ্তির উপাধিশূন্যতা নিরূপণ করা যায়। 

তর্ক ঃ প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন প্রমার যথার্থতা নিববগ 
করে তর্ক | তক, সকল প্রমাণেরই সহায়ক | তক প্রমাণ করে,_ প্রনা 
যেভাবে প্রমেয়ের সাধন করে, প্রমেয়টি তাই-ই | প্রমাণ ছারা 
যেভাবে সাধিত হয়, সে সম্পর্কে সংশয় হ'লেই তের প্রয়োজন হয়। ত 
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শয় নামক অনিঃ দূব ক'রে, প্রমাণের ইষ্টসাধন করে । “পর্বত বহমান ; 
ীবণ, তা ধুমবান”,--এই অনমিতির জনক ব্যাপ্তি সম্পর্কে সংশয় করা 
[তে পারে, পর্বতে ধূম থাকলেও বহ্ছি না থাকুক্‌*! তখন, “যদি পর্বতে 
কি না থাকত, তাহ'লে ধৃমও থাকতনা”- এই তকের দ্বারা সংশয় 
বস্ত হয় । 


অনুমানের প্রকার 
[ক] অন্থয়ব্যতিরেকী, কেবলাম্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী অনুমান 








তু তিনরকম £ অনৃয়ব্যতিরেকী, কেবলানৃয়ী ও কেবলব্যতিরেকী | অনুয- 
তিরেকী হেতু সাধ্যবিশিষ্ট-অধিকরণে [ সপক্ষ ] থাকে এবং সাধ্যাভাবের 
বিকরণে [বিপক্ষ ] থাকেনা | কেবলানৃয়ী-হেতু সাধ্যবিশি্-অধিকরণেই 
কে। এই হেতুব “সাধ্যাভাবের অধিকরণ” ন৷ থাকায়, সাধ্যাভাবের অধিকবণে 
দুটির না থাকায় প্রশ ওঠেনা । একে কেবলানৃয়া হেতু বলে। কেবল- 
তিরেকীহেতু, সাব্যাভাবের অধিকরণে থাকেনা | এই' হেতুর সাধ্যবিশিষ্- 
বিকরণ [ সপক্ষ ] না থাকায় সাধ্যবিশিষ্ট-অধিকরণে হেতুটির থাকার প্রশ 
ঠেনা | তাই, এই হেতুকে কেবলব্যতিরেকী-হেতু বলে । 

ব্যাপ্তি দু'প্রকাব £ অনুয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি । সকল সাধ্যের 
ধিকবণে হেতু থাকলে, হেতুতে সাধ্যের অনৃয়ব্যাপ্তি থাকে । সাধ্যা- 
[বের অধিকরণে হেতুর অভাব থাকলে, হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তি 
কে। 
অন্বয়ব্যতিরেকী অন্ুমিতির দৃষ্টাস্ত £ “পবৰত বহ্িমান ; কারণ পবত 
মবান 1” এই অন্মিতির হেতু [ধৃম ] সাধ্যের [বনি ] সকল অধিকরণেই' 
কে এবং সাধ্যাভাবের কোনও অধিকরণে [ বিপক্ষ £ জল, হদ ইত্যাদি ] 
কেনা | 

কেবলাহ্বয়ী অন্ুমিতির দৃষ্টান্ত £ “জ্ঞান জ্ঞানান্তর-প্রকাশ্য ; কারণ, 
নে বস্তত্ব থাকে ; যেমন, ঘট । এই অনুমিতির হেতু [বস্তত্ব ] সাধ্যের 
'স্ঞানাস্তর প্রকাশ্যত্ব' বা “অন্য জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হওয়।* ] সকল অধি- 
বণেই থাকে | সাধ্যাতভাবের অধিকরণ না থাকায় [[জ্ঞানান্তর-প্রকাশ্য 
র, এমন পদার্থ না থাকায় ]) সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর না থাকার 
 ওঠেনা । সপক্ষ বা অনৃয়ী দৃষ্টাম্তই এ অনুমিতির সহায়ক । 
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কেবলব্যতিরেকী অস্ুমিতির দৃষ্টান্ত £ “সকল জ্ঞানই স্বপ্রকাশ ; কারণ 


জ্ঞানে জ্ঞানত্ব থাকে” । এই অনুমিতির হেতুর [ভ্ঞানতব ] অভাথ 
সাধ্যের [ স্বপ্রকাশত্ব ] অভাবের সকল অধিকরণেই [সকল পরপ্রকাশজড, 
বস্তবতে ] থাকে । কিস্ত সাঁধ্যবিশিষ্ট-স্থবল [ সপক্ষ ] না থাকায় [ কাব 
জ্ঞান পক্ষ । তাই কোনও জ্ঞানকেই “সপক্ষ* ব'লে গ্রহণ কবা যাবেনা এব 
ভ্ঞান ছাড়া অন্য সবই পবপ্রকাশ ], সাধ্যবিশিষ্ট-অধিকরণে হেতুর থাকা; 
প্রশ ওঠেনা । বিপক্ষ বা ব্যতিবেকী দৃষ্টান্তই এ অনুমিতিব সহামক | 


[খ] স্থার্থান্ুমান ও পরার্থান্ুমান 


যে অন্মানে অনুমানকর্তী নিজেই পক্ষে হেতু প্রত্যক্ষ ক'বে, ব্যাপ্তি প্রভৃতি 
নিক্পর্ণের দ্বাবা সাধ্যের অনুমান করে, তাকে স্বার্থীনুমান বলে | যে অনুমানে 
অনুমানকর্তা অন্যকে, অবয়ব বা বাক্যের সাহায্যে নিজের অনুমান 
বোঝায়, তাঁকে পরার্থানুমান বলে । 

পরার্থান্ুমানের অবয়ব £ ন্যাষদর্শন অভিমত পাঁচটি অবযবের [(১) 
প্রতিজ্ঞাবাক্য, (২) হেতুবাক্য, (৩) উদাহরণ বাক্য, (৪) উপনয় বাকা, 
(৫) নিগমন বাক্য ] প্রথম তিনটি [ প্রতিজ্ঞাবাক্য, হেতুবাক্য, উদাহবণ 
বাক্য ] অথবা শেঘের তিনটি [ উদাহরণবাক্য, উপনয়বাক্য, নিগমনবাক্য ] 
পরার্থানুমানের পক্ষে যগেষ্ট ব'লে মীমাংদক [ কুমারিল ] মনে করেন | পর্বত 
বহমান, কারণ তা ধৃযবান',_-এই অনুমিতি গ্রহণ ক'রে অবয়বগুন্ি 
বোঝা যেতে পারে । (১) প্রতিজ্ঞাবাক্য 2 এই' পরত বহ্ছিমান। (২) হেতু 
বাকা £ পর্বত ধ্মবান। (৩) উদণাহরণবাক্য £ যা যা ধমবান, তা বহিমান: 
যেমন, মহানস, চত্বর প্রভৃতি । (8) উপনয় বাক্য : এই পর্বত বহ্নিব্যাগা 
ধূমবান । (৫) নিগমনবাক্য  পৰত বহমান | অন্যকে বোঝান'র উদ্দেশ্যে 
পক্ষবিষয়ক বাক্য প্রতিজ্ঞাবাক্য, হেতুব জ্ঞাপক বাক্য হেতুবাক্য, ব্যাপ্তি 
প্রদর্শনের অনস্তর দৃষ্টান্তজ্ঞাপক-বাক্য উদাহরণবাক, যে হেতুতে ব্যা্ি 
নিশ্চিত, সেটির পক্ষে-বতিমীনতার-জ্ঞাপকবাক্য উপনয়বাক্য এবং ফেবু 
সহকারে সাধ্যের উপন্যাসক বাক্য নিগমন বাক্য । প্রতিভ্ঞাবাকো পক্ষে 
সাধ্যের এবং নিগমনবাক্যে হেতৃ-সহকারে পক্ষে সাধ্যের উপন্যাস করা হয় । 


উপমান 
প্রত্যক্ষের বিঘয়ীভুত গবয়ের সংগে, ইন্দ্রিয়*অসন্নিকৃষ্ট ও স্মর্যমান (যা স্থৃঃ 
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চ্ছে) গোরুর সাদৃশ্য থাকে । এই সাদৃশ্যঃ-বিঘয়ক জ্ঞানের সাহাব্যে, 
পবে গার গবযসদূশ' ব'লে যে জ্ঞান হয, তাকে উপমিতি বলে। 
টপমিতির করণ উপমান | উপমিতির কর্তা [ প্রমাতা ], পুর্বে বাড়ীতে 
গারু প্রত্যক্ষ করলেও গবয়ের সংগে গোরুর সাদ্বশ্যকে জানে নাই | পবে, 
গেই প্রমাতাই বনে গবয় প্রত্যক্ষ করলে, গবয়ে বর্তমান গোরুন সাদ্বশ্য 
প্রত্যক্ষ করে । তখন, অসনিকৃষ্-গোরু স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় হয় এবং 
গারুতে গবয়ের সাদৃশ্যের জ্ঞান হয় । পুর্ধে, গোরুতে-বর্তমান গবয়ের 
দৃশ্য অনুভূত হয়নি । যা অনুভুত নয়, তার স্মরণ হয়না | পুবে 
[দৃশ্যটি অনুভূত হ'লে, গোরুতে বর্তমান গবয়ের সাদৃশ্য স্বৃত হ'ত । 
ঠাহ'লে, সাদৃশ্যজ্ঞানটিকে উপমিতি না ব'লে স্ৃতিজ্ঞান বলা যেত । 
টপমিতি স্মৃতিজ্ঞান নয | উপমিতি প্রত্যক্ষজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র! গোর 
[সনিকৃষ্ট । তাই গবযের সংগে গোরুর সাদৃশ্য, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিঘয় হ'তে 
গাবেনা | উপমিতি অন্মিতি পদবাচ্যও নর | যদি উপমিতি অনুমিতি হ'ত 
হ'লে সাদৃশ্য প্রত্যন্গ ভোনবিষণের মত স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হ'তনা । উপমিতিতে 
দৃশ্য সামান্যভাবে ভাত হযনা | 


পো ১ শিপ ৯ সপ পপ 






















॥ 'সাদৃশ্য' স্বতন্ত্র পদার্থ কিনা, তা নিয়ে প্রভাকর ও কুমারিল লতিন্মমত পৌধণ করেন। 
কর বলেন, সাদৃশ্য স্বতন্ত্র পদার্থ ৷ ছুটি দ্রব্য, ছুটি গুণ প্রভৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে । 
দব সাদৃশ্য, তারা সদৃশ পদার্থ । যদি সাদৃশ্য সদৃশ-পদার্থের অতিরিক্ত ন| হ'ত, তাহ'লে, 
| উহার মত' বলে প্রতীতি হ'তন! এবং “ইহা” বা 'উহ1 বলে প্রতীতি হ'ত । “ইহ! 
ৰ মত, বলে প্রতীতি হয় এবং তাতে প্রমাণিত হয় যে, সাদৃশ্য সদৃশপদার্থের অতিবিক্ত 
স্ব পদার্থ । দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়। প্রভৃতির পারস্পরিক সাদৃশ্য প্রীত হয । তাই, সাদৃশ্যকে 
, গুণ, ক্রিয়ার অন্তর্গত বল! চলেন। । সাদৃশ্য অনুগত-প্রতীতির কারণ নয বলে সামান্য 
জাতির অন্তর্গত নয় । সাদৃশ্য স্বতন্ত্র পদার্থ | 

বুমারিলমতে, সাদৃশ্য স্বতন্ত্পদার্থ নয়। যে দ্রব্য, গুণ প্রস্াতির সাদৃশ্য প্রতীত হয, 
য তাদেরই স্ববপান্তর্গভ । গৌকতে বর্তমান গবধ-সাদৃশ্য,._বিভিন্ব গুণ, অবয়ব ও 
নোরই সাহায্যে জ্ঞাত হ'তে পারে । তাছাড়া, যজ্ঞ দত্তের পুত্রৰূপে দেবদত্তের জ্ঞানকালে 
যজ্ঞদত্তের পুত্র' বলে জ্ঞান হয়। আবার, নিজের শ্ববপেই দেবদত্তের জ্ঞানক!লে 'ইনি' 
জ্ঞান হয় ॥ এই জ্ানভেদ্দ উপপার্দনের জন্য পুত্রত্ব কিংবা! পিতৃত্বকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে 
| হয়না | তেমনই, 'ইহা" এবং "ইহা উহার মত, বলে যে ছুটি ভিন্ন জ্ঞান হয়, তাদের 
উপপাদনের জন্য সাদৃশ্যকে স্বতত্রপদার্ঘরূপে মান! নিশ্রয়োজন। তাছাড়া, প্রভাকর 
। সাদৃশ্যের তারতম্য [অল্পত। ও আধিক্য ] হয়না। কুমারিল বলেন, তা'হলে 'গোক 
বেশী সদৃশ হ'লেও ভল্গুকের সংগে কম সদৃশ বলে জ্ঞান কীভাবে হয়? সদৃশ 
খের গুণ, অবয়ব, সামান্যের তারতম্যেরই ফলে সাদৃশ্যের তারতম্যের জ্ঞান হয়। 
1 সাদৃশ্য সদৃশপদার্থের অতিরিক্ত নয়। 


শব 


এক বা একাধিক পদের জ্ঞান হ'লে, [পদ রূপ শব্দ শর্ত হঃলে ] পদে 
বাচ্যার্থ [ পদার্থ] সমূহের স্মরণ হয়। পদীর্বস্মরণের পর ইক্ড্রিয়-অসন্নিকট- 
বাক্যাথের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানই শাব্দজ্ঞান। বাক্যাথজ্ঞান ব্যুৎপত্তিসাপেক্ষ। 
পদের শক্তিজ্ঞানই ব্যুৎ্পত্তি । ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে মীমাংসক 
বলেন,_-'গোরু আন”, “তোমার ছেলে হয়েছে* প্রভৃতি বাক্য শোনার পৰ 
শ্রোতার মনে গোরু-আনয়নের প্রবৃত্তি, ছেলের জন্ম-সংবাদে হর্ষ প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয় । শ্রোতার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তি, হর্ষ প্রভৃতি বোঝা যায। 
বন্তা ও শ্রোতার ব্যাপারগুলি বালক [ ব্যৎপত্তিজ্ঞান প্রথম কীভাবে হয়, তা 
বোঝানর জন্য 'বালকের' কথা বল। হচ্ছে ] লক্ষ্য করে | গে বুঝতে পাবে, 
শ্রোতাব প্রবৃত্তি, হর্ধথ প্রভৃতি, বক্তার উচ্চারিত বাক্যের অর্থজ্ঞানজন্যই | 
এভাবে, বালক বুঝতে পারে যে “গোরু আন" প্রভৃতি শব্দ “গোর”, “ঘানযন' 
প্রভৃতি অর্থের জ্ঞাপক | “এই শব্দ এই অর্থের বোবক'--এরকম জ্ঞান 
হলেই, [ বালকের ] শব্দের শক্তিজ্ঞান বা বুযুৎপত্তি হয়। বৃযুৎ্পত্তি-বুক্ত 
শব্দকে পদ বলে। ব্যৎপত্তি না হওয়া পধ্যস্ত শব্দ অর্থহীন-শব্দই | 
ব্যৎপত্তির সময় মিলিতশব্দসমূহ মিলিত-অর্থেরই জ্ঞাপক হয । “গোর 
প্রভৃতি পদ স্বতন্রভাবে অর্থের জ্ঞাপক হয়না | বালক মিলিত পদসমূহেৰ 
মিলিত অর্থই বোঝে । ব্যুৎ্পত্তি হবার পর, “গোর আন, “ঘোড়া বাঁধ 
প্রভৃতি বাক্যে, অন্য পদের ব্যবহার হ'লে, বালক লক্ষ্য করে যে অন্যপদেৰ 
[ ঘোড়া, বাঁধ প্রভৃতি ] যোগ ও ত্যাগ হয়। এই যোগ ও তাগ রগ 
'আবাপ”' ও উদ্বাপ' দেখে বালক বুঝতে পারে, “গোরু* পদটি 'গলকদ্ল, 
বিশিষ্ট পদার্ধের' বাঁচক, “আন? পদটি “আনযনক্রিয়।' বাপ পদার্ধের বাচক। 
এইভাবে, নানা পদ-নির্দেশিত পদার্থসমূহের ভেদজ্ঞান হয়। প্রত্যেক পদেব 
একাট শক্তি থাকে । এই শক্তির ছারাই পদ পদার্ধেব জ্ঞাপক হয় | গ' 
কর্তৃক পদাথের ভ্ঞাপনকে অভিধান বলে । 


বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ 


মীমাংসক বলেন, ব্যাক্যার্থজ্ঞানের কারণ তিনটি £ 'আকাঙক্ষ!, যোগ্যতা ও 
সন্নিধি | 


2 অন্রাকাজ্ষা চ যোগ্যত্ব সন্নিধিশ্চেতি তৎত্রয়ম । বাক্যার্থীবগমে সর্বৈঃ কারণর্থে 
কল্পাতে ॥ গোরশ্বঃ পুরুষো হস্তীত্যাকাত্ষারহিতেঘহ | অন্বয়াদর্শনাত্তাবদাকাজ্ষা পরিগৃহ্যতে। 
অগ্নিনা সিঞ্চতীত্যাদাবযোগ্যানামনম্বয়াৎ । যোগাতাপি পরিগ্রাহ্া সন্িধিত্বখ কথ্যতে । মা? 
মেয়োদয় । 
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আকাভক্ষা ; “গোরু', “মানুঘ', “হাতী”,- এই তিনাট পদ উচ্চারিত 
হঃলে, পদসমূহের দ্বারা জ্ঞাপিত পদার্থসমূহের অনৃয় থাকেন৷ | কারণ, এসব 
পদের পারস্পরিক আকাঙক্ষ। থাকেনা | ফলে, এ তিনাট পদ উচ্চারিত 
হ'লেও, এদের ছারা বাক্যার্থজ্ঞান হয়না | 

যোগ্যতা £ “আগুন দিয়ে জলসেচন করবে'-এই বাক্যের পদসমূহ 
উচ্চারিত হ'লে, কোন বাক্যার্ধজ্ঞান হয়না | কারণ, বাক্যটির বিভিন্ন 
পদের [ “আগুন, “জলসেচন করা” ] দ্বারা বোধিত অর্থসমূহের অন্বিত হবার 
যোগ্যতা নাই । 

সন্ধি: বিভিন্ন পদের অব্যবধানে উচ্চারণের ফলে সন্নিহিতভাবে 
ল্লাত-অথসমূহের সন্নিধি থাকে | পদার্থের সন্িধির জ্ঞানের জন্য, বাচক- 
পদসমূহের সন্িধানে উচ্চাবিত হওয়৷ প্রয়োজন | ভিন্নকালে (ব্যবধানে) 
উচ্চারিত বিভিন্ন পদ সন্নিহিত নয় বলে, তাদের সম্বন্ধ থাকেনা | 
ফলে, ব্যবধানে উচ্চানিত পদসমৃহের দ্বারা বোধিত অথগমূুহেব সনিধি 
থাকেনা | এস্বলে, বাক্যার্থীজ্ঞান হয়না | 

প্রভাকরমতে, জ্ঞানসনিধিই সন্নিধি | কোনও বাক্যের বিভিন্ন পদ- 
বোধিত অর্থসমূহ, জ্ঞানে সম্নিহিতভাবে উপস্থিত হ'লেই সনিধি ঘটে । 


শার্খজ্ঞানের প্রকার £ 
ক্মারিলমতে, শাব্দজ্ঞান দ্বিবিধ 2 (১) পৌরুষেয [ আপ্তবাকাজন্য ] এবং 
(২) অপৌরুবের [ বেদবাক্যজন্য ] শাব্দভ্ঞোন | 

প্রভাকব বলেন, শাব্দভ্ঞান একপ্রকার । অপৌরুঘেয় বেদবাক্যজনিত 
ভ্তানই শাব্দভ্ঞান । পৌকঘেব,_ অর্থাৎ, লৌকিক আগ্তবাক্যজন্য ভ্রান শাব্দ- 
স্লান নয় । পৌরুঘেয় শাব্দজ্ঞান অনুমিতির অন্তর্গত । পৌরুঘেয়-বাক্য 
শুনে পুরুঘের [ উচ্চারণ কতার ] অভিপ্রায় শ্রোতা অনুমান কনে । এই 
অনুমানে “পৌরুঘেয়-বাক্য* হেতু এবং উচ্চারণ কর্তার অভিপ্রাব” সাধ্য । 
পৌরুঘেয়-বাঁক্য অন্যনিরপেক্ষভাবে অর্থের জ্ঞাপক হয়না | অপৌকঘেয়- 
বেদবাক্যের অর্থ জ্ঞাপনের শক্তি, শংকা বা সন্দেহ ছারা কুণ্ঠিত হরনা | 
পৌরুঘেয় বাক্যের অর্থবোধকতা শক্তি শংকায় কৃণ্ঠিত হ'তে পারে । 
ব্যুৎপত্তিকালে, পদের অর্থজ্ঞাপনের শক্তি প্রমাণিত হয় । অনেক পৌরুঘেয়- 
বাক্যেই ব্যভিচার দেখ। যায় । নানা দেশে ও কালে, বিভিন্ন বক্তার 
উচ্চারিত বাক্যের অনেক স্থলেই বাক্য-অতিহিত অর্থ মেলেনা | তীছাড়া, 
পৌরুঘেয়-বাক্য প্রায়ই বিসম্বাদী হয় | বক্তা, উচ্চারিত-বাক্যের অর্থ 
জেনেই বাক্য ব্যবহার করেছে',--এই' অনুমান ন। হওয়। পর্যস্ত, বাক্যসম্পর্কে 
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শ্রোতা সন্দেহমুক্ত হয়ন৷ | | শ্রোতা ] সন্দেহমুক্ত না হ'লে, বাক্য শ্রোতাকে 
বক্তার অভিপ্রেত অর্থ জানাতে পারেনা | “নদীতীরে ফল আছে'_এই 
পৌরুঘেয়-বাক্য শুনে, বাক্যের বিভিন্ন পদের অর্থ স্থুত হঃলে, শ্রোতা 
অনুমান করে,_অভিহিত পদার্থসমূহের সম্বন্ধ জেনেই বক্তা বাচক-পদ- 
গুলির ব্যবহার করে। কারণ, এসব পদ অন্য আপ্ত্যব্যক্তিকর্তৃক উচ্চারিত। 
একারণে, প্রভাকর মনে করেন, যে সব পৌকুঘেয়-বাক্য যথার্থ অর্থের 
বোধক, সেগুলি অনুমিতিজ্ঞানই | 

কুমারিল ও প্রভাকর, উভয়েই মনে করেন, অপৌকরুঘেয় বেদবাক7 
পুরুঘরচিত নয় ব'লে, পুরুষের সন্বন্ধজনিত দোষের আশংকা তাতে থাকেনা । 
এই জ্ঞান ব্যভিচারদোঘরহিত ! অপৌকরুঘেয়-বেদবাক্জনিত শাব্দভ্ঞান 
নানারকমের £ বিধি, মন্ত্র, অর্থবাদ, অতিদেশ প্রভৃতি | 


অর্ধাপাত্তি 


কুমারিলমতে, অন্যভাবে কোনও কিছুর উপপাদন করা সম্ভব না হঃলে, 
সেই অন্যথা-অনুপপন্ের ব্যাখ্যার জন্য যে উপপাদকের কল্পনা করা হয়. 
তাকে অর্থাপত্তি বলে । সাধারণ ও অসাধারণ প্রমাণের বিরোধ ঘটলেই 
অনুপপত্তি হয় | বিরুদ্ধ-প্রমাণ দুটির অবিরোধী অংশের জ্ঞানই অর্থাপত্তি | 
[ পদার্থের সাধারণজ্ঞানেন্ন জনক প্রমাণকে সাধারণ প্রমাণ এবং বিশেঘ 
(স্বরূপ) জ্ঞানের জনক প্রমাণকে অসাধারণ প্রমাণ বলে ।] অর্থাপত্তিব 
দৃষ্টান্ত : “জীবিত দেবদত্ত ঘরে নাই; সুতরাং, সে বাইরে কোথায়ও 
আছে? | “দেবদত্ের বেচে থাকা' সম্পর্কে সাধারণজ্ঞানজনক সাধারণ 
প্রমাণের সংগে “দেবদত্তের ঘরে না থাকার' বিশেঘষ-জ্ঞনজনক-অসাধারণ- 
প্রমাণের বিরোধ ঘটে | এই বিরোধই' “দেবদত্তের বাইরে কোথায়ও থাকাব 
কল্পনার করণ বা প্রমাণ | প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির যে কোনটিই সাধারণ 
ও অসাধারণ প্রমাণ হ'তে পারে । যে কোনও প্রমাণ দ্বারাই [ আলোচ্য 
স্থলে, জ্যোতিষশাস্ত্রভিত্তিক অনুমানই সাধারণ প্রমাণ ] দেবদত্তের বেচে থাকা 
সাধারণভাবে জানা যেতে পারে । পুনশ্চ, দেবদত্তেব বাড়ী গিয়ে, প্রত্যন্গ 
প্রভৃতি যে কোনও প্রমাণের দ্বারা জানা যেতে পারে যে দেবদত্ত ঘরে নাই'। 
এভাবে, ছুটি প্রমাণের বিরোধ ঘটলে, সংগে সংগেই মনে হয়, দেবদত্ত বেচে 
থাকলেও ঘরে নাই এবং কোন জায়গায় না-থাকা, দেবদত্তের ঘরে না-থাকার 
কারণ হ'তে পারেন] | “দেবদত্তের বাইরে কোথায়ও থাকাই? ছুটি প্রমাণের 
অবিরোধী অংশ | যেবেঁচে আছে, ঘরে না থাকলেও তার পক্ষে বাইবে 
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কোথায়ও থাকার বিরোধ নাই । দেবদত্তের “ধরে না-থাকার' দ্বারা [তার ] 
'বেঁচে-থাক।' অনুপপন্ন হয়। “বেঁঠে-থাকার? উপপাদনের জন্য [ দেবদত্ের ] 
'বাইরে-থাকার* কল্পনা করা হয় | এই কল্পনাই অর্থাপত্তি | 

প্রভাকর বলেন, ছুটি প্রমাণের [সাধারণ ও অসাধারণ ] বিরোধের ফলে 
সন্দেহ ঘটে । অর্থাপত্তি, সন্দেহের নিরাস ক'রে, অসন্দিগ্ধ অর্থ জানিয়ে 
দের। আলোচ্য দৃষ্টান্তে, “দেবদত্তের বেচে থাকাই? সন্দেহের বিঘয় | এই 
বিষয়, “দেবদত্তেব বাইরে থাকা? জানিয়ে দেয় | “সন্দিপ্ধ বেঁচে-থাকা'ই 
অর্থাপত্তির কারণ । “দেবদত্তেব বাইরে থাকার' জ্ঞাপক অর্থাপভ্ভিজ্ঞানই 
অর্থাপত্তি-প্রমা | 


অর্থাপত্তির প্রকার £ 
অর্থাপত্তি দু'রকম £ দৃষ্ট-অর্থাপত্তি ও শ্রন্ত-অথাপত্তি । 
পূবের দেবদত্ত-সম্পকিত দৃ্টান্তাট দৃষ্টার্াপত্তির স্থল । 
শুতার্থাপত্তি সম্পর্কে মীমাংসক বলেন কোনও বাক্য [ শব্দ ] অ-কখিত হ'লে, 
কথিত [শ্র্ত] শব্দেব অপূণতা৷ দূর ক'রে অনৃুয়সাধনের জন্য শব্দেন 
অধ্যাহার | কল্পনা ] করা হয়| এই কল্পনাই শ্ুতার্থাপত্তি । যথা,-_কোনও 
ব্যক্তি বলল, “দ্বার”, “দ্বার' | এই অপৃধ বাক্য শুনে শ্রোতার মনে 
হ'ল উচ্চারিত শব্দ, অভিহিত [বা অভিপ্রেত ] অর্থ পূর্ণ কনলনা | অপূর্ণ 
শ/ব্দর অনৃয়পাধনের জন্য শ্রোতা “ছ্বার' শব্দের সংগে, “খোল? কিংবা “বন্ধ 
কর? শব্দের অধ্যাহার কবে । এই অশ্ত-শব্দের অধ্যাহারই অন্যথা- 
অনুপপন্ন [ “দ্াব' ] শব্দের উপপাদন করে । শ্তশব্দের সংগে খোল? 
কিংবা “বন্ধ কর' শব্দের অর্থ-অধ্যাহার অনাবশ্যক | শব্দেত্র '্ধ্যাহাব 
হ'লে অর্থের জ্ঞান হয়। কারণ, শব্দই অর্থের জ্ঞাপক | লাঘবের জন্য 
অর্থের অধ্যাহার না ক'রে শব্দেব অধ্যাহারই কবণীয | “ছাব' শব্দ শুনে 
তার অর্থ-জ্ঞীন হ'লে, শ্রোতার মনে হল, শ্ত-শব্দ অগের অনুয় করেনা | 
অনুয়-সাধনের জন্য “বন্ধকর' কিংবা “খোল' শব্দের অধ্যাহাব কব হয় । 
ফলে, অনুয় হ'য়ে যায়। অনুয়-জন্য-জ্ঞানকে শ্ুতার্থাপত্তি বলে । 
প্রভাকর শ্্তার্থাপত্তি স্বীকাব কবেননা । তিনি বলেন, সর্ধব্রই অথের 
অধ্যাহার ক'রে অন্ুয়গিদ্ধি হয় | শব্দের অধ্যাহাব ক'রে অনুয়সাধন হয়না | 
বন্ধ কর' কিংবা 'খোল" শব্দের অধ্যাহারই, অর্থ প্ৰণ কবে ব'লে শব্দ- 
কল্পনা দেখ যায়না | 


অন্কুপলন্ধি [ অভাব ] 


কুমারিল বলেন, উপলব্ধির যোগ্য হওয়া সত্বেও একটি বস্ত উপলব্ধ না-ও 
হ'তে পারে । উপলব্ি-যোগ্য বস্তুর উপলব্ধি [জ্ঞান ] না হওয়াই অনুপলন্ধি 
প্রমাণ | 'উপলব্ি-যোগ্য বস্তুর অভাব”,-_-অনুপলব্ধি প্রমাণের বিষয় | এই 
বিষয়ের জ্ঞানই অন্পলব্ধি-প্রমা | অনুপলব্ধি নামক প্রমার শ্বলে, "জ্ঞান না 
হওয়াই করণ | করণটি জ্ঞানাভাবস্বরূপ ব'লে অনুপলব্ধি বা অভাবকে 
প্রমাণ বল] হয়। 

কোনও বস্তর প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য বস্তুর বিদ্যমানত।, ইন্দ্রিয়ের সংগে 
বস্তর সন্নিকর্ধ, ইন্দ্রিয় ও মনের সংবোগ, বস্তর প্রত্যক্ষযোগ্য [ মহৎ ] 
পরিমাণ, বস্তর উদৃভুত-রূপ প্রভৃতি দরকার । বস্তর প্রত্যক্ষজ্ঞানের নান৷ 
কারণের মধ্যে বিস্তর বিদ্যমানতা” এবং '“বস্তসাপেক্ষ ( বস্ত-ইন্ড্রিয়ের ) 
সন্নিকর্ধ' ছাড়া অন্য সকল কারণ থাকলে, বস্তাটিকে উপলব্ধি-যোগ্য বল৷ 
হয় | বস্ততে-বর্তমান-যোগ্যতাটি জাত হ'য়ে, অভাববিষয়ক জ্ঞানের সহকারী 
কারণ হয়। অর্থাৎ, “যোগ্যতা থাকলেই হয়না,__তাকে জ্ঞাত হ'তে হয়। 
“অজ্ঞাত-যোগ্যতী।', অভাবজ্ঞানের সহকারী কারণ হয়না | কিন্তু, “জ্ঞানের অভাব' 
[ অন্পলব্ধি] অজ্ঞাত থেকে, তার সন্তারই সাহায্যে অভাবকে জানিয়ে দেয়। 
জ্ঞাতযোগ্যতা' এবং “অজ্ঞাত-অনপলব্ধির' সাহায্যে অভাবজ্ঞান উত্পন হয়। 
যেমন, “ঘট, নামক বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য “ঘটের বিদ্যমানতা*, “ঘট 
ও ইক্কিয়ের সন্নিকথ* “ইক্দ্রিয় ও মনের সংযোগ" “ঘটেব মহৎ পরিমাণ ও 
উদ্ভত-রূপ* প্রভৃতির সমাবেশ দরকার | যেখানে [ ভুতলে ] ঘট নাই, 
সেখানে “ঘট-বিদ্যমানতা”, “ঘট ও ইন্দ্রিয়ের সনিকর্ধ* ছাড়া, ঘটের প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় মকল কারণই থাকে | অন্য কাবণের বর্তমান- 
তাই যোগ্যতা” | যোগ্যতার জ্ঞানই, ঘটাভাব-জ্ঞানের সহকারী কারণ । 
যোগ্যতাজ্ঞান-সহকৃত “ঘটের অনুপলব্ধি'ই ঘটাভাবের ভ্ঞাপক | 

কুমারিল বলেন, পরমাণু প্রভৃতি স্ক্ম বস্তরও অভাবজ্ঞান হয় । 
সৃক্ষাবস্তর অভাবজ্ঞানের সহকারীকারণরূপে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-জ্ঞানেব 
জন্য, বস্তর অভাবজ্ঞানের অধিকরণে ইল্দ্রিয়কে ভালভাবে সন্নিকৃষ্ট কবাব 
জন্য যত্ব প্রয়োজন । 

যোগ্যতার সন্দেহ কিংবা বিপর্যয় [যোগ্যতা না থাকলেও যোগ্যতা 
থাকার জ্ঞান ] থাকলে, অভাববিষয়ক যথাথ জ্ঞান হয়না | যেমন, ছু'জন মানুষ 
ঘরে এল । সেই ঘরে একটি কলসী রয়েছে । মানুঘ হট, কলসকে লক্ষ্য 
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করলনা | - পরে, অন্যত্র একজন অন্যকে জিজ্ঞাসা করল, সেই ঘরে কলস 
ছিল কি না! অন্যজন উত্তর দিল, ধরে কলস ছিল কি ন1, তা সে বলতে 
পারেনা | এভাবে অভাবের সন্দেহ হয় | পুনশ্চ, ঘরে কলস থাকলেও, 
কারও কলস-না-থাকার জ্ঞান হ'তে পারে । এভাবে অভাবের বিপধয়জ্ঞান 
হয়। যোগ্যতার সন্দেহ কিংবা বিপধয় হ'লে, অভাবের প্রমাজ্ঞান হয়না | 
যোগ্যতার প্রমাজ্ঞানই অভাববিঘয়ক প্রমার কারণ । 

অনুপলব্ধির [ প্রমা ] প্রমাণ দৃ'রকম £ (১) প্রমার অভাব ও (২) 
ক্মবণাত্বক প্রমার অভাব । 

প্রমার অভাব 2 প্রমা পঞ্চবিধ | প্রমার অভাবও পঞ্চবিধ | প্রত্যক্ষ, 
অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ, অর্থাপত্তি,-এই' পাঁচপ্রকাব প্রমা। পীঁচ- 
প্রকার গ্রমারই অভাব হ'তে পারে । প্পরমাব অভাব' নামক অন্ুপলদ্ধি- 
করণ জন্য অনুপলব্ধি-প্রমার প্রমাণ, _পঞ্চবিধ প্রমার অভাব | পঞ্চবিব প্রমাব 
অভাবের বিঘয়ই অনুপলক্ি-প্রমার প্রমেয় | 

যথা,--পপ্রত্যক্ষপ্রমার অভাব' (করণ ] থেকে যোগ্য-বস্তরন অভাবের 
জ্ঞান হয়। 'ঘটাভাব'-বিঘয়ক অনুপলব্ি-প্রমার যে দৃষ্টান্ত পূবে নেওবা 
হয়েছে, সেটিই, প্রত্যক্ষ প্রমাভাবজন্য- যোগ্যবস্তর-অভাবজ্ঞানের স্থল । 
“অনুমানযোগ্য-বিঘয়ের অনুতৎপত্তি*ত অনুমানের সাহায্যে জেয় বস্তর 
অভাবজ্ঞানের প্রমাণ | যেমন, চেষ্টালিদক অনুমান, রূপেব চাক্ষঘ- 
প্রত্যক্ষের জ্ঞাপক | প্রমাণ] | এই অনুমানের হেতু “অক্ষপ্রত্যঙ্গের চালনা- 
রূপ শারীরিক চেষ্টা বা ক্রিয়া, সাধ্য “পে চাক্ষঘপ্রত্যক্ষ', ব্যাপ্তি 
'যাতে চেষ্টা থাকে, তাতে রূপের প্রত্যক্ষ থাকে'। পা্যাচার এই অনুমিতি 
হয়না | তাই, অনুমিতি নামক উপলব্ধির অনুৎপত্তিব [ অভাব ]' সাহায্যে, 
দিবালোকে পা্যাচার জূপদর্শনের অভাববিষয়ক অনুপলব্ধি-প্রমা হয় । 
এভাবে, উপমিতি-প্রমার অভাব, শাব্দ-প্রমাব অভাব, অধ্াপর্ভি-প্রমাৰ 
অভাবজ্ঞানের [ প্রমাণ বা করণ ] সাহায্যে অনুপলব্ধি-প্রমা উৎপন্ন হর । 


স্মরণাত্বক প্রমার অভাব £ 

সকালে রাম বাড়ী ছিলন।',--এভাবে সন্ধ্যাবেলা কারও জ্ঞান হয়ে 
থাকে । সন্ধ্যাবেলায় “সকালবিশিষ্ট রামের প্রত্যক্ষের যোগ্যতার অভাব' 
থাকে ব'লে “সকালবিশিষ্ট রামের' স্মরণাত্বক প্রমাযোগ্যতা থাকে | 
তথাপি, অ-স্মরণই যে জন্ধ্যাবেলায় 'সকালবিশি্ই রামের অভাবকে' 
জানিয়ে দেয়, তা স্বীকার করা হয় । এভাবে, স্মরণাভাবরূপ অনুপলদ্ধির 
[প্রমাণ বা করণ ] সাহায্যে অভাবজ্ঞান হয় । আলোচ্য অভাবজ্ঞানের 
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অনুপলদ্ধি-করণের সহায়ক যোগ্যতাজ্ঞানের আকার : ““সকালবিশিষ্ট রামের 
[ বস্তর ] সন্ধ্যাবেলায় অবিদ্যমানতা [ অভাব ] ও রাম-সাপেক্ষ সন্নিকর্ধের 
অভাব ছাড় [রামের স্মরণের জন্য প্রয়োজনীয় ] অন্য কারণের বর্তমানতাঃ? | 

প্রভাকর “অভাব নামক স্বতন্ব পদাথ মানেননা 19 প্রমেয় না 
থাকলে প্রমাণ-স্বীকার অবান্তর । তাই, অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার অযৌক্তিক 
ও অবান্তর | প্রভাকর মনে করেন, প্রমেয়াভাব প্রমাণের বিষয় [ প্রমেয় ] 
হ'তে পারেনা | 


প্রমেয়কাও 
পদার্থতত্ব 


মীমাংসাদার্শনিক বস্তবাদী ও অনেকান্তবাদী [91018119] | বৌদ্ধদের 
বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন ক'রে, মীমাংসক জ্ঞাননিরপেক্ষ বহু বস্তুর সত্তা প্রতিপাদন 
করেছেন । জ্ঞান স্বর্ূপত নিরাকার | বিঘয়ের প্রকাশ ও ব্যবহার যেমন 
জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনই, জ্ঞানের উৎপত্তিও জ্ঞাননিরপেক্ষ-বস্তুর সত্তাসাপেক্ষ | 
প্রত্যভিজ্ঞা,__বিঘযেব জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা প্রমাণ কবে । 

ক্মারিলমতে, পদার্থ পাঁচাট £ দ্রব্য, গুণ, কম, সামান্য ও অভাব । 
“অভাব ছাড়া অন্ত চারটি ভাবপদাঞ্থ | 

গুণ ও পরিমাণের আশ্রয়ই দ্রব্য | দ্রব্য এগার প্রকার 2 পৃথিবী, জল, 
তেজ, বায়ু, অন্ধকার, আকাশ, কাল, দিক, আত্বা, মন, শব্দ । 








3 প্রভাকরমতে, 'অভাব',-দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি [যাঁদের অভাবের কথা বল| হয়, 
সেই প্রতিযোগী ] থেকে অতিরিক্ত, স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। অভাব [ যেমন, 'ঘটাভাব* ] যে 
অধিকরণে [ “ভূতলে ঘটাভাব' স্থলে 'তুতল অধিকরণ ] থাকে ব'লে [অভাববাদী কর্তৃক | 
বলা হয়, সেই অনুযোগী থেকে ত। অতিরিক্ত নয়। কোনও প্রমাণ দ্বারাই দ্রব্য প্রভৃতি 
থেকে স্বতস্্ পদার্থরূপে 'অভাব' প্রমাণিত হয়ন| | প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণে 
দ্রব্য প্রভৃতিরই জ্ঞান হয়,_তার্দের অভাবের জান হয়না | যখন, 'ভূতলে ঘটাভাব",__ 
এভাবে অভাবের প্রত্যক্ষ হয় ব'লে মনে হয়, তখন বস্তুত “কেবল ভূতলসত্তারই" জ্ঞান 
হয়। অভাব তার অধিকরপন্থরূপ | প্রত্যক্ষপ্রমাণে, অনুযোগী থেকে পৃথকন্পে অভাবের 
জ্ঞান হয়না ব'লে, অনুমান প্রভৃতি অন্ত প্রমাণেও তা জ্ঞাত হ'তে পারেনা । কারণ, 
সকল প্রষাণই প্রত্যক্ষমূলক । কোনও প্রমাণই প্রত্যক্ষের সংগে সম্পূর্ণ অসন্বদ্ধ নয় । 
অভাব অসিদ্ধ | অভাব-সাধক অনুগলবি প্রমাণ নিধিষয়ক | তাই ত৷ প্রমাণপদবাচ্য নয়। 


প্রমেয়কাও 14] 


যা গন্ধবিশিষ্ট, তাই পৃথিবী । পর্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি,_পৃথিবীর নানা 
আকার | শবীর ও ঘাণেন্দ্রি, __পৃথিবীস্ববপ | আত্মার ভোগায়তনই' 
শরীর | শরীর চতুবিধ 2 জরাযুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উত্ভিজ্ঞজ। মান্ষ 
প্রভৃতিব শরীর জবাযুজ, পক্ষী প্রভৃতিব শরীব অণ্জ, মশক প্রভৃতির শরীব 
স্বেদজ, বৃক্ষ প্রভৃতিব শরীর উত্ভিজ্ঞ | প্রভাকরমতে, উদ্ভিজ্জসমূহের ইন্তিয়- 
সম্পর্কে প্রমাণ না থাকায়, তাব। শরীবী নয | 

যা স্বাভাবিকদ্রবন্ববিশিট, তাই জল | সবোবন, নদী, সমুদ্র, ববফ 
প্রভৃতি, _জলীধদ্রব্যেব বিভিন্ন আকাব | রসনেন্দ্রিয় জলাত্বক। 

যা উক্কম্পর্শগুণবিশিষ্ট, তাই তেজ | সূর্য, চন্দ্র, আগুন, নক্ষত্র, 
সোনা এবং চক্ষরিক্রিয়”_তেজদ্রব্যের বিভিন্ন আকার | উদ্ভূত, অনুস্তত 
ও অভিভূত রূপ ও স্পর্শেব ভেদজন্য, রূপ ও স্পর্শ ত্রিবিধ। আগুনে তপ্ত 
লৌহগোলকেব কপ ও স্পর্শ উদ্ভৃত, চক্ষুবিজ্দ্রিয়ের রূপ ও স্পর্শ অনুস্তুত, 
সোনার রূপ ও স্পর্শ অভিভূত । 

যা দূপহীন হ*যেও, স্পর্শগুণবিশিষ্ট, তাই বামু ৷ বাযদ্রব্যেব নানা 
আকাব £ মন্দবাসূ, নিঃশ্রাসবাযু এবং ত্বগিক্িয়। 

ইন্জিয়সমূহের ভতাত্বকতা৷ অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য | 

যা ম্পর্শবিশিষ্ট না হয়েও রূপবিশিষ্ট, তাই অন্ধকার । অন্ধকার 
শুধুমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য । আলোকাভাব ঘটলে চক্ষ্বিক্দরিয়ের কাছে 
অন্ধকারের কৃষ্ণরূপ প্রকাশিত হয়। গাঢ়, অল্প প্রভৃতি অন্ধকার,__অন্ধকারের 
নানা আকার | অন্ধকারের ক্রিয়ারও প্রত্যক্ষ হয। যা রূপবান ও 
ক্রিাবান, তা ভাবাত্বক দ্রব্যই | 

ক্মাবিলমতে, পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয়। খোলা জানালা দৃশ্যমান 
সূ্যের-আলোয়-উজ্জুল-ধূলিকণাসমৃহই পরমাণু । পরমাণুসমূহ বিভিন্ন 
আয়তনের দ্রব্য স্যষ্টি করে । সৎকাধবাদী মীমাংসক কয়েকটি নিত্য দ্রব্য 
স্বীকার করেন। নিত্যদ্রব্য অনুৎপন্ন | দ্রব্যের অবস্থা-পরিণাম হ'লেও, 
তার নিত্যতা ও অভিন্নসত্তা অব্যাহত থাকে । এক ম্বত্িকায় নানা 
আকারের বস্ত উৎপন্ন হ'লেও, স্বত্তিকা স্বরূপত অভিন্ন থাকে । ভেদরহিত 
নিবিশেষ দ্রব্যসত্তা মীমাংসাদশনে অস্বীকৃতি । পরিণামী দ্রব্য অনেক। 
অবস্থা-পরিণামবাদ আম্বাতেও প্রযোজ্য । মীমাংসক, জগতের সামগ্রিক 
স্ষ্টি কিংবা প্রলয় মানেননা । জগ কখনও অন্যপ্রকার ছিলনা 14 
বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটে। জীবের কর্ফলভোগের জন্য 


£ ন কদাচিৎ অনীদৃশস্‌ জগৎ 


সস 
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বিচিত্র বস্তর উৎপত্তি হয় । সৎকার্ষবাদ ও পরিণামবাদী রূপে, মীমাংসক 
সাংখ্যদর্শনের সংগে একমত । ' 

আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন ও শব্দ,নিত্য ও সর্বব্যাপী | 
“মন? ছাড়া এদের প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষগম্য । জীবাঘ্বা বহু হ'লেও নিত্য ও 
সর্বগত | জীবাত্বাই জ্ঞান, সখ, দুঃখ প্রভৃতির ধারক । নশৃর দেহ, 
জ্ঞানেক্তিয় ও জ্ঞান থেকে জীবাঘ্বা স্বতন্ত্র । মন সর্বগত | আত্মা ও মন 
নামক দু*ট সর্গত-দ্রব্যেব সংযোগে পাথিব-দেহের সীমাবদ্ধ আধারে জ্ঞান 
প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ হয় | সাদৃশ্য, _সরৃশ-বস্তর অতিরিক্ত স্বতন্ত্র 
পদার্থ নয় । সমবায়ও তার আধার [ সন্বন্ধী ]-পদার্ধের অতিরিক্ত নয় ব'লে 
স্বতন্ত্র পদার্থ নয় । সামান্য,_নিত্য ও প্রত্যক্ষগম্য । সামান্য তাদাত্ব্যসম্বন্ধে 
ব্যক্তিতে থাকে | আকাশ, দিক, কাল,_নিত্য, নিরবয়ব, বিভু ও প্রত্যক্ষ- 
গম্য | প্রত্যক্ষ-ভিন্ন অন্য প্রমাণদ্বারা আকাশ, দিক ও কাল সিদ্ধ হয়না । 
অথচ, তারা সৎ । আুতরাং, তার যে প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, তা মানতে হয় | 
প্রভাকরমতে, আকাশ অতীন্দ্রিয় । সকল বস্তই কালিক বলে, কাল ছয়টি 
ইক্ক্িয়জন্য প্রত্যক্ষগম্য । পূর্ব, পর প্রভৃতি দেশগত প্রত্যয় (1968) 
ইক্জ্িয়াধীন | তাই দেশও ইন্জ্িয় প্রত্যক্ষগম্য | 

আত্বা,__-চৈতন্য ব৷ জ্ঞানের আশ্রয় । আত্মা মানসপ্রত্যক্ষবেদ্য | “আমি 
আমাকে জানি*,_ এই অহংপ্রত্যয় বা আত্মসংবেদনের বিঘয়বূপে আত্বা জ্ঞাত 
হয় | অহং প্রত্যয়ই মানসপ্রত্যক্ষ | প্রভীকর বলেন, “আমি ইহা জানি*,-_ 
এভাবে সকল জ্ঞানেই প্রমাণিত হয়, স্বপ্রকাশ-জ্ঞানের সংগে আত্বাও 
প্রকাশিত হয় | 

শব্দ,__শ্রোত্রেন্দ্িয়গ্রাহ্য, শব্দত্ব-জাতিবিশিষ্ট, নিত্য ও বিভুদ্রব্য | ধ্বনি 
বা নাদের মাধ্যমেই শব্দের প্রকাশ ঘটে । 

কুমারিলমতে, গুণ চক্বিশাটি £ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্সেহ, বৃদ্ধি, সুখ, 
দুঃখ, ইচ্ছা, হ্থেঘ, প্রযত্ব, সংস্কার, ধ্বনি, প্রাকট্য, শক্তি | 

রূপ, _চক্ষ্রিক্তিয়গ্রাহ্য, ক্ষিতি-অপ্‌ -তেজ-অন্ধকারের বিশেঘগ্ডণ । বূপ 
পাচ প্রকার শুরু, উষ্ণ, প্রীত, রক্ত, শ্যাম। 

“রস',_রসনেকন্দ্িয়গ্রাহ্য, ক্ষিতি-অপের বিশেষ গুণ । রস ছ'প্রকার £ 
মধুর, তিজ্ঞঃ অশ্রু, কঘায়, কটু, লবণ । 

গন্ধ+, ঘাণেক্রিয়গ্রাহ্য, ক্ষিতির বিশেঘগ্ডণ | গন্ধ তিন রকম 2 
সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সাধারণ | ক্ষিতির সংগে সন্বন্ধের ফলে পদার্থের গন্ধবত্া 
প্রতীত হয় । 
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স্পর্শ, তবগিক্দ্িয়গ্রাহ্য, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের বিশেষগুণ । স্পর্শ তিন 
প্রকার £ শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণ | 

একত্ব প্রভৃতি ব্যবহারের হেতু “সংখ্য।',__সকল দ্রব্যের সামান্যগুণ | এক 
থেকে পরাধ পর্যস্ত,_-সংখ্যা বছবিধ। মান-ব্যবহারেব কারণ (70623107:9170101) 
“পরিমাণ”,_-সকল দ্রব্যের সামান্য গুণ । অণু, মহৎ, দীর্ঘ প্রভৃতি ভেদে, 
পরিমাণ তিন্ন তিন্ন। ভেদ-ব্যবহারের কারণ “পৃথকত*,_-সকল দ্রব্যের সামান্য- 
গুণ। প্রতাকর কার্ধদ্রব্যের পৃথকত্থ মানেননা | 'সংযোগ”,_সকল দ্রব্যেব 
সামান্যগুণ। সংযোগ দৃ*প্রকার £ নিত্য ও অনিত্য । আকাশ, কাল, দিক 
প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের 'সংযোগ',_নিত্য | অনিত্য দ্রব্যের সংযোগ! অনিত্য | 
যে সব দ্রব) বিভু নয়, তাদের বিশেষগুণ “বিভাগ'। পরত্ব ও অপরত্ব,_দিক 
ও কালের বিশেষগুণ | “গুরুত্ব*,--পতনের অসমবায়িকারণ, পৃথিবী ও জলের 
বিশেঘ গুণ । “দ্রবত্ত*, পৃথিবী, জল ও তেজের বিশেঘণগ্ডণ | দ্রবত্ধ দ" প্রকাব £ 
স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক । জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক | পৃথিবী, জতু ও সোনার 
'দ্রবত্ধ' নৈমিত্তিক । কারণ, জলসংযোগে পৃথিবীর, অগ্নিষংযোগে জতু ও 
সোনার দ্রবত্ব যেখা যায়। “ম্সেহ”, জলের বিশেষগুণ | 'বৃদ্ধি' “সুখ, দুঃখ' 
ইচ্ছা! “দ্বেষঃ, “প্রযত্ব”,_আত্মার বিশেষগুণ | জ্ঞান [বুদ্ধি ] ছাড়া সুখ প্রভৃতি 
পাচাটি গুণ মানসপ্রত্যক্ষগম্য । জ্ঞান বিঘয-প্রকাশক | অন্যথা-অনুপপন্ন 
[ জ্ঞাতবিঘয়নিষ্ঠ] প্রাকট্যের [জ্ঞাততা ] উপপত্তির জন্য জ্ঞান সিদ্ধ হয়] 
কিংবা, জ্ঞাততাহেতুবিশিষ্ট অনুমানের ছার! জ্ঞান জ্ঞাত হয়। প্রভাকরমতে, 
বিঘয়-প্রকাশক-জ্ঞান প্রকাশাত্বক ব'লে স্বপ্রকাশই | “সংস্কার? দ্বিবিধ ঃ লৌকিক 
ও বৈদিক। লৌকিক সংস্কার ত্রিবিধ £ বেগ, ভাবন! ও স্থিতস্থাপক '। 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোমের বিশেঘগুণ “বেগ*,_ক্রিয়ারও হেতু | 
ভাবনা,_আত্বার বিশেঘগডণ | পূর্ব অনুভবই তাবনার কারণ | স্ম্াতি,_ 
ভাবনার কার্য | ম্পর্শবান দ্রব্যের বিশেষগুণ 'স্থিতিস্থাপকতা” । বৈদিক 
'সংস্কার",_তক্ষণ, প্রোক্ষণ, অবহনন প্রভৃতি ক্রিয়াজন্য ফল। ধ্বনি,-_বায়ুর 
গুণ ও শব্দের অভিব্যগতক। প্রাকট্য,__বিঘয়ের ব্যবস্থাপক ও সকল দ্রব্যের 
মামান্যগুণ। সংযুক্ততাদাত্ব্য-সন্নিকর্ষের দ্বার! প্রাকট্য প্রত্যক্ষগম্য | ণক্তি*,__ 
শত্তিত্ব নামক সামান্য বিশিষ্ট, দ্রব্য-গুণ-কর্মে আশ্রিত । শ্রতি ও অর্থাপত্তি,__ 
'শক্তিঃ সম্পর্কে প্রমাণ | শক্তি দ্বিবিধ হ লৌকিক ও বৈরদিক। আগুনের 
দাহিকাশক্তি,_লৌকিক এবং অর্থাপত্তি প্রমাণগম্য | যাগ প্রভৃতির, স্বর্গ 
প্রভৃতির সাধনশক্তি থাকে । ম্বর্গের সাঁধনশক্তি বৈদিকশক্তি | বৈদিক বিধি- 
বাক্যের সাহায্যেই তা জানা যায় । 

কুমারিলমতে, কর্ম,_অ-বিভু দ্রব্যে বতমান, প্রত্যক্ষগম্য, চলনাত্বক এবং 
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বোগ-বিয়োগের কারণ । কর্ম পাঁচ প্রকার £ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপর্ণ, আকুঞ্চন 
প্রসানণ ও গমন। প্রভাকর কর্মকে চক্ষুরিজ্িয়গ্রাহ্য বলে মানেননা | 
গংশ্রেষণ ও বিশ্বেষণের সাহায্যে কম অনুমেয় | 

“অভাব? দ*রকম £ সংসর্গাভীব ও অন্যোন্যাভাৰ । সংসর্গাভাব তিন 
বক্ম 2 প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব । দধিতে দূধের ধবংসাভাব, দুখে 
দবির প্রাগভাব, বায়ুতে রূপের অত্যন্তাভাব থাকে । বক্ত্রে ঘটত্বের বা ঘটেব 
অন্যোন্যভাব থাকে । 

প্রভাকরমতে, অভাব তার অধিকবণের অতিরিক্ত পদাথ নয় । “ভুতলে 
ঘটাতাব'-এর অর্থ “কবল ভূতল*। প্রভাকরমতে, পদার্থ আট প্রকার 2 
দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, শক্তি, সাদৃশ্য, সংখ্যা ও সমবায়। অন্ধকার 
“আলোকের অভাব" মাত্র এবং তা স্বতন্ত্র পদার্থ নয় । আকাশ, কাল, ও 
পিক প্রত্যক্ষগম্য নয় । তারা অনুমেষ । শব্দগুণের আশ্রয়বূপে আকাশ 
অনুমেয় । কুমারিলমতে, শব্দ দ্রব্য। সাদৃশ্য,__সদ্‌শ-পদার্ধের অতিরিক্তরূপে 
প্রতীত হয় ব'লে, স্বতন্ত্র পদার্থ | নৈয়ায়িক-যুক্তি অনুসারেই প্রভাকব 
'সমবার' মানেন | “সমবায়', ন্যায়মতে এক | প্রভাকরমতে, তা অনেক । 

আত্মা £ আত্বাকে নিত্য সৎ ব'লে না মানলে, মীমাংসাদর্শনের বহু 
সিদ্ধান্তই অনুপপন্ন হয় । মীমাংসকমতে, দেহ" ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি ধ্বংস 
হঃলেও আত্মা অবিনাশী ও অনাদি । যজমান জীবিতকালে কিংবা মরণের 
পর, এ জন্মে-কৃত বৈদিক যাগ প্রভৃতি শ্রোত-কর্মের ফল তোগ করে ব'লে 
বৈদিক বিধিতে নির্দেশিত হয়েছে । সাধারণ নিয়ম অনুসারে, কর্তাই তার 
কর্মের ফল ভোগ করে। বৈদিক-বিধির উপপত্তির জন্য, মৃত্যুর পরও 
যজমানের আত্মার সত্তা মানতে হয়। এই আত্ম। দেহ প্রভৃতি থেকে পৃথক । 
আত্বাই জ্ঞানের আশ্রয়,_-অর্ধাৎ জ্ঞাতী | জ্ঞান থেকে আত্মা স্বতন্ত্র । আত্মা,_- 
নিত্য, সর্বব্যাপী ও বছ। আত্মা অণুধী নয় | আত্মার বহত্ব না মানলে 
ধশ্ন ও অধন্মের পার্থক্য অনুপপন্ন হয় | আত্মা,্জড় ও চেতন, উভয়ই | 
চৈতন্য ব৷ জ্ঞানের আধার ব'লে আত্মা চেতন । ত্ব-জ্ঞানেব [মানসপ্রত্যক্ষ ] 
বিঘয় ব'লে আত্মা জড় । প্রভাকর মতে, মাস্বা জড় এবং স্ুখ-দুঃখ-জ্ঞান 
প্রভৃতির আধার । স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা আত্মার নিত্য সত্তা প্রমাণ করে । 
পবের অনুভব ও বতমান স্মৃতির আধার, একই আত্মা । আত্মা শ্বয়ংক্রিয় 
নয় | যদি তা হ'ত, তাহ'লে স্ুঘুপ্তিতেও আত্মার জ্ঞান হ'ত। আত্মা কর্তা, 
ভোক্তা, বিভু হ'লেও জড়। কারণ, আত্মা জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র । 


বেদের নিত্যতা 


মীমাংসকমতে, বেদ নিত্য । কারণ, বেদের নির্মাতা শব্দসধূহ নিত্য । শব্দমাত্রই নিত্য। 
শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক ব'লে নিত্য । প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার! শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
জান! যায়। শবের নিত্যত৷ সাধনের জগ্ মীমাংসকগণ নানা যুক্তি ও তথা দেন। 

(১) বাঁচক শব্দ এবং বাচ্য অর্থের সম্বন্ধ অবস্থান্থীকার্য। এই সন্বদ্ধ না জানলে শব্দ 
থেকে অর্থ জান! যায়না! যদ্দি শব্দ অনিত্য হ'ত, তার সংগে অর্থের সম্বন্ধ জানা যেতনা 
এবং শব অর্থের জ্ঞাপক হ'তন! । কারণ, একই ক্ষণে, শব্দের উচ্চারণ-জ্ঞান ও অর্থজ্ঞান 
হ'তে পারেনা । বস্তুত শব্দের উচ্চারণ, জ্ঞান ও তার অর্থজ্জানের ক্রমিকতা অনুভবসিদ্ধ | 
সুতরাং শব্ধ নিত্য । 

(২) শব্ধ নিত্য । একই শব্দ নিতাবর্তমান। তাই, জড়বুদ্ধি-ব্যক্তি অনেকবার শব 
গুনে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জানে ও শব্দের অর্থ বোঝে । 

(৩) বন্ত সম্পর্কে "দশটি ঘট', “চারটি পট' প্রভৃতি বল! হ'লেও শব্দ সম্পর্কে কখনও 
বল! হয়না, প্দশটি ক উচ্চারণ কর' । বল! হয, 'দশবাঁব ক উচ্চারণ কব'। কোনও শব্দ 
বহুবার উচ্চারিত হ'লেও তা অভিন্নই থাকে । সুতরাং, শব্দ নিতা। 

(৪) সাঁবঘবই অনিতা । শব্দ নিরবধব ব'লে নিতা,__অর্থাৎ, উৎপত্তি ও বিনাশশীল 
নয়। 

(৫) শব্দের উচ্চাবপ, তাৰ জনক নয। পূর্বসৎ-শব্দই উচ্চারণের ঘৃদ্বারা! অভিব্যক্ত হয়। 
শব্দের অভিব্যক্তি প্রযত্দাধা হ'লেও শব্ধ অনিত্য নয। সম্ভ ও অভিবাক্তি ভিন্্। শব্দের 
অভিব্যক্তি কাঁরণাঁধীন হ'লেও, সত্তা কারণ-নিরপেক্ষ। কারণের [ উচ্চারণ ] তিরোধানে, 
শব্দের অভিব্যক্তি তিরোহিত হ'লেও, তাঁর সত্ব! অন্যাহত থাকে । শব্দনিতা। 


বেদের অপৌরুষেয়তা 


মীমাংসক বলেন, বেদ অর্পোঁকষেয় ব'লে তাঁর প্রামাণ্য স্বত এবং অবার্থ। নিত্য বেদ সতা- 
ষ্টটা ধধিদের ধ্যানে প্রতিভাত হয মাত্র। প্রক্ষ-রচিত নয় ব'লে পুকষের দোষ বেদে 
বর্তীয়না । বেদের অপৌঁরুষেয়তার সাধনে মীমাংসক নান! যুক্তি দেন। 

(১) যদি বেদ কোদও পুরুষ-রচিত হ'ত, তাঁগলে, গুকশিষা-পরস্পরায় তাঁদের নাম 
পাওয়া ফেত। বেদরচক্লিতান্ূপে কারও নাষ পাঁওয] যাঁধন!। বেদ অপৌরুষেয়। 

(২) পুরুষদা পেক্ষ প্রত্াক্ষ প্রভৃতি লোঁকিক প্রমাণ কিংবা! পৌঁরুষেয় বাকা, বেদ-প্রতিপাদ্য 
“ধর্ম প্রভৃতির জ্ঞাপক হ'তে পারেন! । অ-লোঁকিক বিষয়ের জ্ঞাঁপক বেদ অপোঁকযেয় | 

(৩) বেদের বিভিন্ন শীখীয় নানা নাম (কাঁঠক, পৈপঞ্লাদ কৌথুম প্রভৃতি ) পাওয়া 
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যায়। ভাই, বেদের পৌঁরযের়ত। সিদ্ধ হয়না। এসব নামের বুৎপত্িগত ব্যাখ্যায় 
মীমাংসক বলেন, বিভিন্ন বেদশাখার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পারংগম ব্যক্তিদের নাষে 
ব্দেসমুহের নামকরণ হয়েছে । যেমন, “কাঠক' বলতে 'কঠের কৃত' ন! বুঝে 'কঠে 
উচ্চারিত' বোঝা উচিৎ। তাছাড়া, বেছে প্রাপ্ত বিভিন্ন নাম যে সর্বদ! তিহাসিকভাবে 
সৎ বাক্তিরই জ্ঞাপক, তা নয়। অনেক নাম ব্যাকরণগত অর্থেই স্বীকার্ধ্য। যেমন, 
“বিশ্বামিত্রঁ বলতে 'সকলের মিত্রই' বোধ্য। এই লাম কোনও উতিহাসিক বাক্তির 
পরিচায়ক নয়। 

(8) অনেক বেদবাকো জন্মমরণশীল পুকষের নামোল্লেখ থাকলেও, বেদ অপোঁরুষেয়ই। 
যেমন, 'ববর প্রবহণের পুত্রঁ ( ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত )__এ শ্রুতি শুনলে স্বভাবতই মনে 
হয় যে, জন্মমরণশীল পুকষ জন্মীনর পরই বেদ রচিত হয়েছে । মীমাংসক বলেন, এ ধারণ! 
ভ্রান্ত । 'প্রবহনের পুত্র প্রাবাহশি, ববর প্রাবাহণের পুত্র' ইত্যাদি অর্থে 'প্রাবাহণি' 
গ্রহণ ন| ক'রে, 'ববরধ্বনিযুক্ত প্রকৃষ্ট বহনশীপ',-_অর্থ।ৎ “বায়ু* অর্থে গ্রহণ করলেও চলে। 
অপতার্থক পথের সার্ৃগ্ক থাকলেও 'প্রাব!হণি' পদ্দটি বিশেষ পুকষের বাচক নয়। বেদে 
এ জাতীয় পদ থাক! সত্বেও বেদের অপোঁরুষের়তা অবাহত থাকে বলে মীমাংসক মনে 
করেন। 


বিধিশাস্ত্ 


নিঃশর্ততাবে বেদের অনুসাবী মীমাংসক কোথাও লৌকিক ও বৈদিককে 
বিরোধী মনে করেননি । মীমাংসাবিধিশাম্ত্েও, যুক্তি ও ব্যবহারের অবিরোধী 
রূপেই বৈদিক বিধি ও কর্ষের স্বরূপ, প্রণালী ও লক্ষ্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। 
“িধি' বলতে মলত বৈর্দিকবিধিকে বোঝালেও, লৌকিক ব্যবহারও বিধি- 
বজিত নয় | লৌকিক বিধিপালন করলে, বৈদদিকবিধিপালনের অধিকার 
অজিত হয় । অসাধুব্যক্তি বেদবিহিত কর্ম করলে, ফললাভে ব্যর্থ হয়। 
ইহজীবনে বৈঘয়িক সুখলাভের জন্য সকল ব্যবহার ও' কর্মকে 
নিয়ন্ত্রিত ও প্রযোজিত করাই লৌকিক বিধির লক্ষ্য । “মীমাংসাসত্রেব? 
ডাঘ্যকার শবরস্বাম্মী বলেন, লৌকিকভাবে কল্যাণকর কর্সই [ যেমন, 
পথিকের জলপানের ধর-বানানো, পুক্র-কাটা, পথ-বানানো, পথে 
ছায়াশীতল-গাছ লাগানো প্রভৃতি] লৌকিকবিধিবিহিত পুণ্যকর্ম। 
ব্যবহারিক-উপযোগিতাই লৌকিক ব্যবহার ও কর্মের বিধিগত মূল্যায়নের 
মাপকাঠি । তবে, শবরস্থার্মী লৌকিকবিধিবিহিত কর্মের যে সব দৃষ্টান্ত 


বিধিশাস্ত্ 147 


দিয়েছেন, তাতে বোঝা যে মীমাংসক একান্ত ব্যক্তিগত, জৈবস্ুখকে 
আদর্শ বলে মনে করেননা ॥ মীমাংসকমতে, লৌকিক বিধির ক্ষেত্রে ব্যক্তিব 
সামাজিক অস্তিত্ব ও ব্যবহারের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে । 

লৌকিক বিধির যথেষ্ট মূল্য দেওয়া সত্বেও, মীমাংসক, লৌকিক ও 
বৈদিকবিধিকে সমপর্যাযের মনে করেননা । লৌকিকবিধিসম্মত-কত্ন 
পুণ্যকর্ম হ'লেও 'ধর্ম' পদবাচ্য নয়। লৌকিক কর্ম ব্যবহারিক এবং 
তার ফল ইহজীবনেই সীমাবদ্ধ । বেদবিহিত কর্ম করেই অলৌকিক, 
পারব্রিক, আধ্যান্বিকতা লাভে অগ্রসর হওয়া! সম্ভব। লৌকিক বিধিসম্মত 
কর্মানুষ্ঠান,_বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান ও তার সাহায্যে ধর্মলাভের প্রস্বতিমাত্র । 
মীমাংসাদর্শনের পরিতাঘায়, লৌকিক বিধি ও বৈদিকবিধির মধ্যে ভেদাভেদ 
[তাদাত্ব্য ] সম্বন্ধ বর্তমান | মীমাংসা বিধিশাস্তরে লৌকিকবিধিকে পরম 
বালে মনে না করা হ'লেও, বৈদিকবিধি-প্রযোজিত আধ্যাত্মিকতা ও 
তত্বজ্ঞানের সহায়ক বলে তাকে মনে কর! হয়। অধিকাংশস্থলেই, 
বৈদিকবিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় মীমাংসক লৌকিক বিধির অবিরোধী 
কথা বলেন । যেমন, প্রাণী হিংসা কোরনা+',_এই বেদবিধি 
নৌকিক-বিধির সম্পূর্ণ অবিরোধী | তবে, পশুবলিদানস্থলে হিংসা 
বেদবিহিত । মীমাসক মনে করেন, এই ব্যতিক্রম অহিংসা-নিয়মকে 
দঢতর করে । 

বৈরিকবিধি যথার্থ আধ্যান্বিকতা ও তত্বজ্ঞান লাভে সহায়ক । 
মীমাংসকমতে, বেদ বলতে 'ব্রায্নুণ'ই' বোধ্য | নানা বিধির সমবায়ে' 'ব্রান্নণ? 
গঠিত | বৈদিকবিধির বিঘয় [লক্ষ্য] "ধর্ম | বেদবিহিত কর্ম যথাযথভাবে 
কবলে ধর্মলাভ হয়| “ধর্ম” অলৌকিক ব'লে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগম্য 
নয। বেদই [ বৈদিকবিধিবাক্য ] ধর্ম সম্পর্কে প্রমাণ । লৌকিকবিধির 
নৈতিকমূল্যায়ন লৌকিক [মানবিক ] হ'লেও বৈদিকবিধিব নৈতিক 
ম্যান অলৌকিক | যেমন, অগ্নিষ্টোমযাগবিঘয়ক বৈদিকবিধি অনুসারে 
ঘাগ করলে যাগকর্তার স্বর্গলাভ হয় কি না, তা প্রত্যক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষনির্ভব- 
প্রমাণেব সাহায্যে জানা সম্ভব নব । ধর্ম সম্পর্কে বেদ প্রমাণ ব'লে 
ঈ্সীকৃত হ'লেও, ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে পরবতাঁ মীমাংসাদার্শনিকদেব 
[ বিশেষত, কমারিল ও প্রভাকরের ] প্রবল মততেদ ঘটেছে । ধর্ম- 
খাতের জন্য বৈদিকবিধির পালনীয়তা সম্পর্কে কূমারিল ও 'প্রভাকব 
একমত হ'লেও, বিধি পালনের মানসিক কারণ [100৮৩] নিযে মতভেদ 
ধাকায় তাদের বিধিশীস্্রবিঘয়ক ভাবনায় ভিন্নতা ঘটেছে । নিতাকষের 
তাৎপর্য ও প্রণালী নিরাপণে, এই ভিন্নতার ছাপ সুস্পষ্ট । 
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বৈর্দিকবিধির£ বিঘয় “ধমের' স্বরূপ সম্পর্কে কমারিল বলেন, বৈদিক- 
বিধিবিহিত কর্ষসমূহের [ যাগ, যল্ঞ, দান প্রভৃতি ] অনুষ্ঠানই ধর্ম । বৈদিক- 
বিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কর্মসমূহের [ বন্নহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি ] অনুষ্ঠান 


৮ বৈদ্দিকবিধি (বিধিবাক্ জানিয়ে দেয়, কোন্‌ বেদবিহিত কর্ম কী ফল উৎপন্ন করে। 
বিধি মানুষকে বিহিত কর্মে প্রণোদিত করে | জৈমিনি বলেন, কর্ম ও তাঁর ফল বিষয়ক 
বিধিই বিভিন্ন বেদের সারাংশ। ঈশ্বর, জগৎ, সৃষ্টি প্রভৃতি কর্নভিন্ন-বিষয়ের-বোধক বৈদিক 
বাকাসমূহ, বিধির সহকারীমাত্র। মীমাংসাদর্শনের পরিভাষায়, প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান, 
অর্থাপত্তি ও অনুপলদ্ধি প্রমাণের (এগুলি লোঁকিক প্রমাণ) অগম্য অলৌকিক বিষয়ের 
প্রমাণ, বৈদ্দিকবিধি [বেদ ]। যেমন, '্বর্গকমী অগ্নিহোত্রবাগ করসে",্"এই বাক্য থেকে জান। 
যায় স্ব্গকামীর অগ্নিহোত্র যাগ করা উচিত । অগ্নিহোত্রযাগ ও অলেঁকিক স্বর্গের কার্য- 
কারণভাবসম্বন্ধ লোৌকিকপ্রমাণগম্য নয় ॥ তাই, বাঁকাটিকে বিধি বল৷ হয়। বিধি নানাবিধ : 
উৎ্পত্তি-বিধি, বিনিয়োগ-বিধি, অধিকার-বিধি, প্রয়োগ-বিধি, অপূর্ব-বিধি, নিয়ম-বিধি, পরি- 
সংখ্যাবিধি, উপদেশ-বিধি, অতিদেশ-বিধি ইত্যাদি। বেদবিহিত-কর্মের স্বরূপবোধক বিধি 
উৎপত্তি-বিধি। যথ! 'অগ্নিহোত্রধাগ করবে" । বেদবিহিত-কর্মের (যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি) সংগে 
তাদের অংগের সন্বন্ধ-বোধক বিধি, বিনিয়োৌগ-বিধি। যথ।, “দধি ছারা যাগ করবে" 1 বেদ- 
বিহিত কমন ফলের অধিকারী-বোধক বিধি, অধিকার-বিধি। যথা, 'শর্গকামী অগ্নিহোত্রযাগ 
করবে'। উৎপত্তিবিধি ও অংগবিধিগুলি মিলিতভাবে যে প্রধান কমের অনুষ্ঠান বিধান করে, 
তার জ্ঞাগকবিধিকে প্রয়োগ-বিধি বলে। যথা, অগ্নিপ্রণয়ন, সমিধদান প্রভূতির সাহায্য 
অগ্নিহৌত্র যাগ করতে হয়। যা অন্ত-শাস্থামুশীসন কিংব। শ্বাভাবিক অনুরাগের ফলে জ্ঞাত 
হয়না, তার জ্ঞাপক বিধি, অপূৰ -বিধি। নান। বিকল্পবিশিষ্ট অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞাঁপক বিধিকে 
নিয়মবিধি বলে। যথা, 'ত্রীহি অবহনন করযে' | এই বিধি জানিয়ে দেয় যে, যাগের জন্ত 
প্রয়োজনীয় পিঠার ধান ( নথ কিংবা! ছুরির আঘাত প্রভ.তি দ্বারা নয়) শুধুমাত্র অবহননেরই 
(উদৃখল ও মৃষলের আঘাত ) দ্বার! তুষমুক্ত করতে হয়। একই কালে উপস্থিত কয়েকটি বিষয়ের 
বহিষ্ষারক-বিধিকে পরিসংখ্যা-বিধি বলে। যথা, 'পাচ প্রকার পাচনখওয়ালা প্রাণী ভক্ষণ 
করবে'। এই বিধিটি, বিশেষ কয়েকটি প্রাণী ছাড়া অন্ত সব প্রাণীর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে। 
কর্মের সাক্ষাৎ উপদেশক বিধি, উপদেশ-বিধি | উপদেেশ-বিধিতে উপদিষ্ট কর্মের অংগ রূপ 
অস্ত কর্মের বিধায়ক বাক্য, অতিদেশ-বিধি । 

6 বৈদিক বিধি মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে | বৈদিক নিষেধ (নিষেধবাক্য) অনিষ্ট 
[ অধম ] জনক কর্ম থেকে মানুৰকে নিবৃত্ত করে। অনিষ্টজনককর্মের নিবর্তক বাঁকাই নিষেধ- 
বাকা। যেমন, 'কলঞ্জ (বিষাক্ত তীরবিদ্ধ পণু কিংবা পাখীর ) মাংস তক্ষণ করবেনা", ধপ্রাণী 
হিংসা কোরনা' প্রভতি নিষেধবাকা গুনে অনন্ত নরক প্রভ.তি দুঃখ পরিহারের জন্য মানুষ কলগ্- 
ভক্ষণ, প্রানীহিংস| প্রভৃতি নিষিদ্ধকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয় | বিধির হ্যাঁ নিষেধের প্রযোজনও 
শীল্তসিদ্ধ। বিধিবিহিত কর্মের প্রাশস্তয এবং নিবিদ্ধকর্মের নিন্দীবোধক বেদবাক্য 'অর্থবাদ' | 
বেদে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম, বায় ও আধযাসসাধ্য | এসব কর্মের ফল প্রত্যক্ষের অগমা। 
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অধর্ম | প্রভাকর মনে করেন, বৈদিকবিধিবিহিত কর্মের অন্ষ্ঠান করলে 
এক বিশেষ অদৃষ্ট [ফল] উৎপন্ন হয়। বিশেষ অদৃষ্টাটি 'অপর্ধ | 
অপ্ৰই? ধর্ম । ূ 

মীমাংসকমতে, বৈদিকবিধিবিহিতকর্ম যথাযথ অনুষ্ঠান করলে 'ধর্ম' 
লাভ হয়। করম দৃ"'রকম, _অর্থকর্ম ও গুণকর্ম | অর্থকর্ম তিনরকম,__ 
কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য । জীবাতজ্বাতে “অপূৰ' নামক শুভ অদৃষ্টের 
জনক কর্ম, অর্থকর্ম। বেদবিহিতকর্মে [ যাগ প্র্ভতি ] প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
প্রভৃতির সংস্কারক-কর্ম, গুণকর্ম | যেমন, যাগের জন্য প্রয়োজনীয় চালে 
সংস্কারক “অবহননকর্মাটি, গুণকর্ম । স্বর্গকামীর করণীয় যাগ প্রভৃতি 
কাম্যকর্ম | সন্ধ্যা, উপাসনা প্রভৃতি নিত্যকর্ম | সূর্ষগ্রহণের পর করণীয় 
মুক্তি্মান প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম । ত্রিবিধ অর্থকর্মের অনুষ্ঠান আত্বাতে 
শুভঅদৃষ্ট [ অপূর্ব ] উৎপয্ন করে । মীমাংসক মনে করেন, নিরন্তর 
নিঞ্াীমভাবে নৈমিত্তিক ও নিত্যকর্ম করলে মোক্ষ লাভ হয়। তবে, 
কর্মের শ্বরূপ ও মানসিক প্রযোজন নিয়ে কমারিল ও প্রভাকর ভিন্নমত 
পোঘণ করেন ৷ পাশ্চাত্ত্য বিধিশাস্ত্রের পরিভাঘায় কৃমারিলকে মনস্তাত্বিক 
স্খবাদী [55০10192108] 176009215/] এবং প্রভাকরকে ক্চ্ছতাবাদী 
[7180119] বলা চলে । 

কমারিল বলেন,ধর্মের জ্ঞাপক বেদবিধি [ বৈদিকবিধি 1, 
বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মের ফলেরও নির্দেশক । যেমন, স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম 
যাগ করবে*--এই বিধি বলে, জ্যোতিষ্টোম যাগ করলে স্বর্গলাভ হয়। 
স্থখলাভ কিংবা দুঃখপরিহারের জন্যই যে কোনও কর্ম করা হয়।৪ 


পাপা 


পা শশী িশাাশ্শী 


বৈদিক কর্মে মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জম্মানই অর্থবাদ-বাক্যের লক্ষ্য । বিধি ও 
নিষেধের সংগে সন্বদ্ধ হ'য়ে 'একবাক্য' রূপে অর্থবাদ অর্থজ্ঞাপক হয়। 

?্. প্রভাকর ধর্মকে "অপূর্ব বলেন। ধর্ম অলোঁকিক ব'লে, লোঁকিক প্রমাণদারা 
পূর্বে জ্ঞাত হয়নি। “অপূর্ব অর্থাৎ 'মানাত্বরাপূর্ব। বেদই অপূর্ব সম্পর্কে প্রমাণ । যাগ, 
প্রভৃতি সৎকর্ এবং হিংসা প্রভৃতি অসৎকর্ম বহুকালস্থায়ী নয় | সাধারণত, কারণের 
অব্যবহিত পরই কার্য উৎপন্ন হব । তাই, একই অধিকরণে কার্য ও কারণের অবস্থান স্বীকার 
কর! হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সত্বরবিনাশী সৎকর্ম ও অসৎকর্ম কীভাবে স্বর্গ, নরক 
প্রভৃতির কারণ হ'তে পারে? প্রভাকর বলেন, কর্মানুষ্ঠানের ফলে, কর্মকর্তার আত্মাতে 
পাপ-পুণ্যরূপ শুভ কিংবা! অণুভ তবৃষ্টবিশেষ ( অপূর্ব)-উৎপন্ন হয় ॥ কর্ম ও ন্বর্গ-নরক 
্রত্াতির মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ 'অপূর্ব | কর্মানুষ্ঠানের পর, কর্ম বিনষ্ট হ'লেও, ম্ব্গ-নরক 
শুভ তির উৎপত্তি পর্যস্ত, আত্মাতে অপূর্ব সমবেত থাকে । 

৪ 'প্রয়োজনম্‌ জনুদ্দিন্ত ন মন্দোহপি প্রবর্ততে' । --ঙ্লোকবাতিক। 
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মানুঘ স্বভাবতই সুখ চায় ও দূঃখ বর্জন করে । মানুষের এই স্বাভাবিক 
পরব্বত্তিকে আশ্রয় ক'রেই বৈদিকবিধিসমূহ বুঝাতে হবে । বৈদিকবিধিসমূহ 
কীভাবে মানঘকে বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত ও নিঘিদ্ধকর্মে নিবৃত্ত করে, 
তা এভাবেই বোঝ যায় । তবে, সুখসন্ধান ও দূঃখপরিহারের মানসিকতা, 
স্বাভাবিক [সহজাত] হ'লেও আদর্শস্বানীয় নয় ব'লে কৃমারিল মনে 
করেন। তাই, কমারিলকে আত্মস্খবাদী [68০915110 1160091019] বলা 
চলেনা | লৌকিকবিধি সম্পর্কে, কুমারিল শবরশ্বাীর মতানুসারী । 

কমারিল ও প্রতাকর, উভয়েই মনে করেন বেদবিধিরঃ বিঘয়রূপে । 
ধর্ম' প্রকাশিত হয়। “কার্ষেই' বেদের তাৎপর্য | বিধিমাত্রই কার্যাত্বক । 
বিধি সম্পাদনে ধর্মলাভ হয় । এ ব্যাপারে একমত হ'লেও, বিবি 
অনুসারে কর্ম করার মানসিক কারণ [10016] সম্পকে প্রভাকর স্বতন্ত্র মতে 
প্রবক্তা | 

প্রতাকর বলেন, বৈদিকবিধি অনুযায়ী কর্মে মানুঘকে প্রণোদিত 
করার জন্য,.বিধির অতিরিভ্ত লক্ষ্য [ সুখলাভ ও দুঃখপরিহার ] স্বীকাব 
অনাবশ্যক | স্বতপ্রমাণ, নিত্য ও অপৌরুঘেয় বেদ [ বৈদিকবিধি ], 
অন্যনিরপেক্ষতাবেই কার্ষকরী | প্রলোভন কিংবা ভয় দেখিয়ে, বিধি 
কাউকে বিহিত কর্মে প্রত্ত করেনা । বিধির প্রতি নিঃশত শ্রদ্ধাই 
বিধিবিহিত কর্ম করার একমাত্র মানসিক কারণ । স্বর্গকামী 
জ্যোতিষ্টোম যাগ করবে""--এই কাম্যকর্মবিঘয়ক-বিধি সম্পর্কে প্রতাকব 
নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারেই বলেন, এসব বিধি মুখ্যত নিযোজ্যেন 
[ কর্মকর্তার ] স্বূপ বিশেঘিত করে । কাম্যকর্মবিবি গৌণভাবে ফলেব 
নির্দেশক | কাম্যকর্মবিধি বলে, বিধিনির্দেশিত-স্বরূপবিশিষ্ট ব্যক্তিই কাম্য- 
কর্মেব অনুষ্ঠানে অধিকারী | প্রভাকর বলেন, ইঠ্টসাধনতীজ্ঞান নয, 
কার্ধতীজ্ঞানই [“বিহিতকর্ম কর্মেরই জন্য করতে হবে'--এই জ্ঞান ] 
মান্ঘকে বিহিতকর্্রে প্রণোর্দিত করে । বিহিতকর্মীনুষ্ঠটানের ফল বিধিব 
প্রত্যক্ষ-লক্ষ্য নয়। ফলাফলের বিবেচনা না করে, কর্মের জন্যই করেব 
অনুষ্ঠানকে [ তুলনীয়; কাণ্টের 585891108] [120067801%6 ] প্রভাকর, 
 বিধিসম্মত মনে করেন। প্ররাকরমতে, বেদবিহিত কর্মের ফল গৌণ। 
ফলকে নিযোজ্যের বিশেষণ বল হয় | 

নিত্যকর্মীন্ষ্ঠানের মানসিক কারণ সম্পর্কেও কুমারিল ও প্রভাকব, 
স্ব স্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিন্ন, মত পোঘণ করেন | কুমারিলমতে, 








9 বিধি মানুষকে কাধে নিয়োজিত করে। তাই, বিধিকে 'নিয়োগ”ও বল! হয়। 
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নিত্যকর্ম না করলে পাপ হয়| দ্ুরিত-ক্ষয় ও পাপ-পরিহারই নিত্য- 
কর্মের ফল। নিত্যকর্ম প্রত্যক্ষভাবে ফলদায়ক না হ'লেও, ফলহীন নয় । 
অন্য যে কোনও কর্মেরই মত, নিত্যকর্মও ফললাতের উপায়মাত্র । 

প্রভাকর বলেন, নিত্যকম্,-ফললাভের উপায়মাত্র নয় । ফল- 
নিরপেক্ষতাবে নিত্যকর্মের জন্যই নিত্যকর্ম অনুষ্ঠেয় । এই কর্মই' পুরুঘার্থ। 
বিবেক,_ধর্ম ও অধশ, ন্যায় ও অন্যায়ের জ্ঞাপক নয় ৷ বেদাব্যয়ন দ্বারাই 
এসবের জ্ঞান হয় | বিবেক মানুঘকে ধর্মীনুসারী হ'তে প্রণোদিত করে। 
প্রতাকরমতে, মানুঘ শুধু আত্মকেন্দ্রিক জীব নয়। অনেক আধ্যাত্মিক 
জীবের সমবাষে নিমিত সমাজেরই সে অন্যতম। বিধির যথাযথ 
গম্পাদনে সংশয় ঘটলে বহুজনের-অভিজ্ঞতায়-সম্বদ্ধ সমাজমানসের এবং 
সৰোপরি সমাজ-মানস ও ব্যক্তিমানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার-জাত বিবেকের 
নির্দেশই গ্রহণীয় | ৃ 


ঈশ্বর ও দেবতা 


কর্মমীমাংসক, স্বতপ্রমাণ-অপৌঁরুষেয়-বেদবাঁদী জৈমিনি দেবতা [15165] মাঁনলেও 
ঈখর [0০৭] সম্পর্কে নীরব । বেদের প্রধান প্রতিপাগ্য 'ধর্ম॥ ধরব সাধন নানা 
বেদবিহিত কর্মই মীমাংসাদর্শনের প্রধান আলোচ্য। কমের জন্য দেবতা কিংবা ঈশ্বরের 
সত্ত/ [শরীরিত্ব] স্বীকার নিশ্রয়োগন। যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি বেদবিহিত-কর্মের 
লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধচিত্ত জীবই জ্ঞানমার্গের পথিক হ'তে পারে । যে দেবতাকে 
উদ্দেশ্য ক'রে ঘ্ৃত, ফুল প্রভৃতি দেওয়া হয়, কর্মণনুষ্ঠানের আগে তার ধান করতে হয়। 
দেবতা প্রতীকমাত্র | দেবতামুত্তিতে কিংব| বেদবিধি-অনুসারে-সংস্কত-অগ্সিতে যাগ 
প্রভ তি উদ্দিষ্ট হয | দেবতার স্বরূপ চিস্তা ক'রে পূজার উপকরণ নিবেদন করতে হয়। 
পুরাণ প্রভূতিতে দেবতার মু্তি-বর্ণনা অর্থবাদমাত্র | দেবতার বিগ্রহবত্ব। যুক্তিসিদ্ধ নয়। 
মন্ত্রে উপাসকের শ্রদ্ধা! উৎপন্ন করার জন্যই মন্ত্রকে দেবতা বল! হয়েছে। 

মীমাংসাদার্শনিক কুমারিল ও প্রভাকর 'মীমাংসান্ত্রের' ভাষ্যকার শবরম্বমীকে সমর্থন 
ক'রে বলেন, যাগ প্রভূতি বেদবিহিত কর্ম ই ফল দান করে। যাগ প্রভূতির অনুষ্ঠানজন্ত 
পূর্বই,সযাগ প্রভৃতি কর্ম ও শর্গনরক প্রভৃতি ফলের সেতুবন্ধ। কর্মফলদাতারূপে 
ঈশ্বর কিংবা দেবতার সত্বাম্বীকার অনাবশ্তক | মন্ত্রই কর্মকর্তার প্রধান ধ্যে়। মন্ত্রই 
দেবত। | দ্বেবতার, মস্ত্রের অতিরিক্ত সত্ত। না থাকলেও, তাদের উদ্দেশে ঘ্বৃত, ফুল গ্রভূতি 
প্রব্য-দানের কথা বলা হয়েছে। কারণ, দেবতার কথা ভেবে কর্মকর্তা যাগ প্রভৃতি 
কর্মে প্রবৃত্তি হয়। দেবতাবিষয়ক কথ। অর্থবাঁদমাত্র। 

মীমাংঘক মনে করেন, অপৌঁরুষেয়। নিত্য ও স্বতপ্রমাণ বেদের রচয্লিতারপেও 
ঈশ্বরসত্তা-স্বীকার অযোঁক্তিক | ঈশ্বরজাতীয় কোনও নৎ [শরীরিপদার্থ] বেদ রচনা 


152 ভারতীয় দর্শন 


করতে পারেনা । যদ্দি বেদসমুহ* ঈশ্বররচিত হয় তাহ'লে জগবশ্রষ্টা-ঈশ্বরের প্রমাদ 
হ'তে পারেনা । বেদ তার শ্ষ্টার প্রমাণ হ'তে পারেনা! । তাছাড়া, ঈশ্বরবানী অভিমত 
সর্বজ্ঞ, বিভু, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বরকে কোনও প্রমীণই সাধন করতে পারেনা । 
ধমর্তণ ও অধর্মের নিয়স্তারূপেও ঈশ্বর দিদ্ধ হরনা । কোনও জ্ঞাতাই,--সে যতই জ্ঞান 
ও শক্তিবিশিষ্ট হোক্‌ না কেন,_তার শরীরের বাইরে বর্তমান, অষ্ঠের অস্তবে নিহিদ 
অলৌকিক ধম” ও অধর্ম জানতে পারেনা । তাছাড়া, ঈশ্বর কীভাবে ধর্ম ও অধর্মবে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাও বুদ্ধির অগম্য। কারণ, ধর্ম ও অধর্মের সংগে ঈশ্ববে 
ংযোগ কিংবা সমবায় সম্বপ্ধ সম্ভব নয়। ধর্ম ও অধর্ম গুণ বলে ঈশ্বরে সংযুক্ত হ'তে 
পারেনা । ধর্দ ও অধর্ম আত্মাতে সমবেত থাকেন! বলে, ঈখরেও তাঁর! সমবায় সম্বন্ধ 
থাকতে পারেন! । 
মীমাংসক মনে করেন, জগতের শ্রষ্টারপেও ঈশ্বর সিদ্ধ নয় । বীজ ও অংকুরের, মত ক 
এবং তার ফল, পরম্পরাক্রমে অনাদ্িকাল থেকে বর্তমান । সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। নিত্যপ্রলংই 
একমাত্ত্র প্রলয় । ঈশ্বর যে কোনও কোনও সময় সকল জীবের শক্তি ও বস্তসমুহ ধ্বংস ক'রে, 
পরে আবার স্থষ্টি করেন,_ত| মান! যাঁয়ন। | জগৎ সাবয়ব । অবয়বেরই সৃষ্টি ও বিনা" 
হয়। সামশ্রিকভাবে জগতের আদি ও অন্ত নাই। মানুষ, পশু প্রভৃতির শ্রীর মান 
পিতার মিলনজন্ত । শরীরের উৎপত্তির কারণরূপে ঈশ্বর কিংব। দেবতা স্বীকার অনাবঝ্ঘুব, 
পরমাণুসমূহ ঈশ্বর দ্বারা চালিত হ'তে পারেন! । কারণ, সকালই অনুভব কবে 
প্রত্যেক আত্মাই তার দেহের উপর ক্রিয়াশীল হয়। পরমাণু ঈশ্বরের শরীরনির্মাতী হ'ছে 
পারেন। | ঈশ্বর অশরীরী হ'লে জগতের অষ্টা হ'তে পারেনা । অশরীরিবস্তুর কোন 
কর্মে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছ! থাকতে পারেন৷ । যদ্দি তর্কের খাতিরে ঈশ্বরকে শরীরি ৰলে মান 
হয়, তাহ'লে, তার শরীর স্বজন্য (ঈশ্বরজন্য) হ'তে পারেন! । কিন্তু, ঈশ্বববাদী মতে, ঈ' 
এক ও বিভূু ব'লে, তার অতিরিক্ত কোনও শ্রষ্টাও থাকতে পারেনা । ফলে, ঈশ্বকে 
শরীরহৃষ্টি উপপন্ন হরন1। যদ্দি ঈশ্বরের শরীরকে নিত্য বল! হয়, তাহ'লে, ক্ষিতি, অগ. 
প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত এই শরীরের উপার্দান হ'তে পারেন!। কারণ, পঞ্চমহাভৃত প্র 
সকল সংবস্তর পূর্বসতৎ্-আষ্টাক্ূপে ঈশ্বরের বর্তমানত|। প্রয়োজন । ঈশ্বরের নিত্যশরীবে। 
উপাদানকারণের প্রয়োজনে জড়প্রকৃতিকে ঈশ্বরের পূর্বদৎ ব'লে মান! হ'লে, সকল বশ্চখেং 
ঈশ্বরনিরপেক্ষ, পূর্ববৎ ব'লে মানা যেতে পারে । মীমাংসক আবও বলে" 
তথাকথিত ঈশ্বর কোন্‌ উদ্দেশ্তে জগৎহৃষ্টি করেছেন 2? জীবের অতীতকর্মফল ভোগে, 
জন্য ঈশ্বয় জগৎকথষ্টি করতে পারেনন!। কারণ, বর্তমান জগতের পুর্বে অন্য জগৎ ছিলন 
ব'লে জীবের কর্মানুষ্ঠানের সম্ভাব্য স্থান থাকতে পারেনা । করুণ। ক'রে ঈশ্বর জগত্ন? 
করতে পারেনা । কারণ, আদ্ি-সষ্টির পুর্বে এমন কোনও জীবই থাকেনা, যাঁর প্রি 
ঈশ্বর করুণ দেখাতে পারেন। তাছাড়া, যদি তথাকথিত সর্বশক্তিমান ও করুণাময় ঈশব 
জগৎদষ্টি ক'রে থাকেন, তাহ'লে, তিনি অবিমিশ্র-আনন্দে-ভর! জগত স্টি করেণি 
কেন? জীবের সীমাহীন-ছুঃখ, ঈশ্বরের সর্ধশক্তিমত্তা কিংবা করুণাময়তা ব্যর্থ করে । দি 
লীলানন্দের অভিপ্রায়ে ঈশ্বর জ্রগৎস্থষ্টি করে থাকেন, তাহ'লে তার তথাকথিত আনদ' 


মোক্ষ - 153 


স্বরূপতা ও আপ্তকামত্ব ব্যাহত হয়। ঈশ্বর পরমাণুসমূহের চালক হ'লে, ঈশ্ববের ইচ্ছাব 
চালক কে? আদৃষ্টই ঈশ্বরের জনক ও চালক হ'লে, অদৃষ্টকেই জগৎহৃষ্টির কারণ বলা 
উচিত ৷ অবৃষ্টীধীন-ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হ'তে পাঁরেনন। | যদি ঈশ্বরকে সকল, 
হৃট্টির অন্যনিরপেক্ষ প্রথমসৎ কারণ বল। হয়, তাহ'লে 'কর্ম' অবান্তর হয় এবং কর্মবাছ 
পরিত্যাজ্য হরে গড়ে। 

অনেক পরবর্তীকালের কোনও কোনও মীমাংসক [ আপদেব, লৌগাক্ষীভাম্বর 
প্রভৃতি ] ঈশ্বর স্বীকার করেছেন । 'তাঁরা বলেন, মীমাংসক নিরীশ্বরবাদী নন | এর! মনে 
করেন, মীমাংসকের বক্তব্য ভ্রান্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । মীমাংসক, ঈশ্বব সম্পর্কে নীরব। 
কারণ, বৈদ্দিক কম'কাণে মানুষকে আকৃষ্ট করার জগ্যই মীমাংপক প্রধানত কর্মেবই উপদ্বেশ 
দিয়েছেন । তবে নীরবতার অর্থ বিরোধিতা নয় | 


মোক্ষ 


আদি মীমাংসকগণ [ জৈমিনি ও শবরস্বামী ], অন্য দরশন-অভিমত মোক্ষেব 
কথা বলেননি । তার! সংসারমুক্তির [ অপবর্গ ] পরিবর্তে স্বীয় জীবনের 
উপায় নির্দেশ করেছেন । 

পরবতী মীমাংদকগণ [ প্রতাকর ও কৃমারিল ] সমসাময়িক দর্শন- 
সমূহের মোক্ষতত্বের প্রভাব এড়াতে পারেননি | আদি মীমাংসকমতে, অথ 
ও কাম পরমপুরুঘার্থ হ'লেও, প্রভাকর ও কৃমারিললের দশনে মোক্ষ বা 
অপবর্গকে পরমপুরুঘার্থ বলা হয়েছে । ন্যায়, বৈশেঘিক গ্রভৃতি দর্শনেরই 
মত কৃমারিল ও প্রভাকর মনে করেন, স্থা্টি অনাদি । মোক্ষলাভ পযন্ত 
জীবকে বারম্বাব সংসাবে জন্মগ্রহণ করতে হয়| জীব স্বরূপত জন্ম 
ও স্বত্যুর অতীত | শরীরের সংগে জীবের সম্বন্ধই জীবের জন্ম | 
এই' সম্বন্ধের বিচ্ছেদই মৃত্যু । 

প্রভীকর বলেন, সকল দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই মোক্ষ | ধর্ম ও 
অধর্সের আত্যস্তিক বিলয় না ঘটলে মোক্ষ হ'তে পারেনা । ধর্ম ও অধর্ম 
ক্রিয়াশীল থাকা পর্যন্ত জীবের সংসারগতি অনিবার্ধ। বর্ম ও অধর্মই 
ভীবের পুনর্জ'ম ও দুঃখের কারণ |: সংসারের যে কোনও স্ুুখকেই 
দুঃখবিমিশ্র ব'লে অনুভব করলে জীব মোক্ষ অভিলাধী হর | যে সব 
বিধিবিহিত ও নিঘিদ্ধকর্ম ইহলোকে কিংবা পরলোকে কোনও সুখ 
কিংব! দুঃখ উৎপন্ন করে, মোক্ষাভিলাধী জীব সেসব কর্ম থেকে বিরত 


10 'আত্যন্তিকস্ত দ্বেহচ্ছেদো নিঃশেষধর্মাধর্ম পরীক্ষয়নিবন্ধনো মোক্ষ ইতি সিদ্ধমূ। 
ধম্পধ্মবলীকৃতো! জীবস্তান্ুতাস্ু ষোনিস্থ সংসরতি' | প্রকরণপঞ্চিক| । 
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হয়| জীব প্রয়োজনীয় প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম খণ্ডন করে এবং 
শম-দম-বরন্নচর্-সম্তোঘের সাহায্যে শরীরিসত্তা থেকে ক্রমশ মুক্ত হয় | 
শুধুমাত্র তত্জ্ঞান জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনা | মোক্ষের 
জন্য, প্রায়শ্চিত্তগ্বারা কর্মের খণ্ডন প্রয়োজন । তত্বজ্ঞান,_পাপ ও 
পুণ্যের তবিধ্যৎ-ব্বদ্ধি বিরত করে । ভাল-লাগ।, মন্দ-লাগা, সুখ, দুঃখ, 
এমনকি পুরস্কার-কামনায়-কৃত কর্মও পুনর্জন্মের প্রযোজক | সকল কর্মের 
বন্ধন থেকে মুক্তিই মোক্ষ । মোক্ষ আনন্দদায়ক অবস্থা নয় । মুক্ত-আত্ধা 
নি্ডণ অবস্থায় থাকে । তাই, তার পক্ষে অনন্দানুতব সম্ভব নয় । আত্মার 
স্বাভাবিক ব্ূপেব স্ফুবণই' মোক্ষ | 
কুমাবিল বলেন, সকল দুঃখের আত্যন্তিক-বিনাশেব ফলে উৎপন্ন 

ভুমানন্দই মোক্ষ। আত্মার স্ব-অবস্থালাভই মোক্ষ | সুখ ও দূঃখভোগের 
দ্বারা সঞ্চিত প্রারবকর্সের ক্ষয় করতে হয় | নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম বর্জন 
না করলে, কামনার ফলে জাত নতুন নতুন ভোগ্যবস্ত মোক্ষপথে বাধা 
হয়ে দাড়ায় । কুমারিল বলেন, মোক্ষাবস্থা অভাবাত্বক ব'লে নিত্য । 
মোক্ষই পরমপুরুঘার্থ স্বর্গ * | 'ম্বর্গ' বিশেষ কোনও স্থান নয় | বেদবিহিত 
কমজন্য অপূর্ব থেকে লব্ধ স্বর্গ, কর্মজন্য ব'লে অনিত্য । “মোক্ষ' রূপ 
স্বর্গ, কর্মজন্য-স্বর্গের মত ক্ষয়িষ্) নয় | ইহলোকের নানা শুভকর্মের 
ফলেরই মত, পরলোকেও পুণ্যকর্মলন্ব-স্বরগস্থখ ভোগের ফলে ক্ষীণ 
হয়েযায়। পুণ্যলক্ধ-ন্বর্গকে মোক্ষ বল! যায়ন? | 

কুমারিলের শিষ্য মীমাংসক পার্থসারধিমিশ্র বলেন, সংসারে আতান্তিক বিনাশই 
মোক্ষ নয়। সংসারের সংগে জীবের মন্বন্ধের বিনাশই মোক্ষ । জীব সংসারের সংগে 
সম্বন্ধ হ'য়ে নান|। কর্মবিপাকে জড়িয়ে পড়ে ও ছুঃখভোগ কবে । স্খ-দুঃখভোগের 
প্রধান কারণ 'শরীব', ভোগের সাধন 'ইন্্িয এবং ভোগ্যবস্ত 'রূপ', “রস' প্রভৃতির 
আত্যস্তিক বিনাশই মোক্ষ । সংসারে সংগে জীবের সম্বন্ধ,_-শবীর, ইব্জিয় ও ভোগ্যবস্তর 
জনক । কর্মন্ত-পাপপুণ্য ভোগ করতে জীব জন্ম গ্রহণ করে। পাপ-পুশ্যের পপর্ষয় 
হ'লে পুনর্জন্ম হয়না । কর্মের ফল ইশ্বরে সমর্পণ করলে, কর্ম বন্ধনের কারণ হয়ন| ॥ সকম 
কমই বন্ধনেব কারণ । আব্মজ্ঞানের জন্ত চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন। নানা বাসনায় কলুষিত 
চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রক।শিত হয়না । মীমাংসাদর্শনে নির্দেশিত রীতিতে কর্ম করলে চিত্ত 
শুদ্ধ হয়। শুদ্ধচিত্ত জীবই মোক্ষের যোগ্য অধিকারী । 





বেদান্ত দর্শন 
বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি ও বিবর্তন 


বৈদিক যুগ থেকে বেদান্তদর্শনের ক্রমবিকাশের ধারায় একটি নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবসূত্র লক্ষ্য করা যায় | 


(ক) বেদিক চিন্তা 

বিভিন্ন বেদের বহুদেববাদ (১০150761971) প্রমাণ করে, বৈদিক মান্ঘ মনে 
কবতেন, প্রত্যেক কার্ধের কারণ ব্বয়েছে। ক্রমশ বছ দেবতা, স্বর্গ, পৃথিবী 
গ্রহ, জড় ও চেতন,__সবকিছুতেই এক “বিরাট পুরুঘেরই” অংশ মনে কর। 
হয়েছে | এই “পুরুঘ' সকল বস্তর অতিরিক্ত: | এ ভাবন৷ প্রমাণ কবে, 
বৈদিক মন বহছ-বিচিত্রকে একটি পরমার্থসৎ্এর প্রকাশ মনে করতেন এবং 
তাদের দৃষ্টিতে এই “তন্বটি' চৈতন্যাত্বক, সকল বস্ততে লীন হয়েও 
(11010787010) তদতিরিক্ত ((18175181706100)2 | অন্যত্র বলা হয়েছে, সকল 
সত্তার পরমকারণকে সৎ কিংবা অসঙ বল] যায়না | এখানে পরমকারণকে 
নৈব্যক্তিক (12000150191) মনে করা হয়েছে । এক পরমকারণকে সকল 
বস্ততে লীন হ'য়েও অতিরিক্ত বলায়, একই সত্তাকে ব্যক্তি (7১51900) 
ও নেব্যক্তিক বলা হয়েছে । বিভিন্ন বেদে উল্লিখিত খত -ও (90107161776 
[01591 01091), বৈদিকমানবের, “বহু'র মধ্যে একটি সততায় বিশ্বাস প্রমাণ 
করে । বছ দেবতার অন্তর্যামী-নিয়ন্তা খত", সকল নৈসগিক ও 
নৈতিকব্যাপারের নিয়ন্ত। | যুক্তিনিষ্ঠ দাশনিক বিচাব নয়, ধ্যানপ্রসৃত 
অপরোক্ষানুভবেরই ফল, বিভিন্ন বেদ | বেদ-রচয়িতাগণ সচেতন দার্শনিক 
অভিপ্রায় দ্বারা চালিত হ'ননি। তবুও, উত্তরকালীন উপনিঘদীয় দার্শনিক- 
সত্যসমৃহ,মন্্র ও কবিতার আকারে বিভিন্ন বেদে প্রকাশ পেয়েছে । 
বৈদিকমন ক্রমশ বহুদেববাদ থেকে একদেববাদের (১00011)91910) মধ্য 
দিয়ে একতত্ববাদের (140171577) দিক এগিয়েছে । এই একতত্ববাদ তাব- 
বাদমূলক (145911560) | যে “পুরধ' সকল পদার্থেরই উৎপত্তিস্থল, 
তিনি জড় হ'তে পারেন না | 





1] খখেদের পুরুষসূকত' ভরষ্টব্য। 
2 'স ভূমিম, বৃস্থা অত্যতিষ্ঠব্‌ দশানুলম্‌। পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাঁদস্ত অমৃতম্‌ 
দিবি' | নাসদীয়হুক্তে, ধথেদ। 


(খ) উপনিষ্দীয় চিন্তা 


বৈদিক ভাবনায় অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নরূপে বর্তমান একতত্ববাদ ও ভাববাদ 
বিতিন্ন উপনিঘদেঃ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। উপনিঘদসমূহ নানাবিঘয়ে ভিন্নমত। 
তবুও, সকলে একমত যে, একটি চৈতন্যাত্বক পরমার্থসৎ-তত্বই সকল 
পদার্থের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের স্থল । জড় ও চেতন, বিষয় ও বিষয়ী-_, 
সব একই সত্তার প্রকাশ | বিষয়গত (০৮1০০৬০) জগতের অস্তরতম 
স্বরূপ 'ব্ুন্ধ* | বিষয়ীগত (১/৮)০০০%০) জগতের অন্তরতম স্বরূপ 'আত্মাঃ | 
একই' সত্তার ছুটি দিক বর্ণনার জন্য, বিভিন্ন উপনিষদে', 'বুন্ধ* ও “আত্মা! 
শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে । বিষয়গতরীতিতে লব্ধ 'ব্রন্নই” বিঘয়ীগতরীতিতে 
লব্ধ 'আত্মবা' | এ ছুটিকে নিয়েই সত্তার পুর্ণতা | “সত্যম্‌, জ্ঞানমূ্‌, অনস্তমঃ, 
“তত্বমসি', “অহং ব্রদ্নাস্মি' প্রভৃতি উপনিষদ-বাক্য, সেই পূর্ণ সত্তারই বাচক। 
পর্ণসত্তা অপরোক্ষান্থতবস্বরূপ ( সত্যমু ), চৈতন্যন্বরূপ বা চৈতন্যবিশিষ্ট 
(জ্ঞানম্‌ ), ও সবাস্তরভাবী হ"য়েও সব কিছুর অতিরিক্ত ( অনন্তম )। 
বন্ধের সঙ্গে প্রপঞ্চের (সংসারের ) সম্বন্ধ কি? এ প্রশ্ের উত্তরে, 
উপনিষদসমূহে দুটি তত্বের অবতারণা করা হয়েছে : সপ্রপঞ্চতত্ব ও 
নিষ্প্রপঞ্চতত্ব। জপ্রপঞ্চতত্বে, ঝুন্ধের জগল্লীনতার উপর জোর দেওয়া 
হয়েছে । এই তত্ব অনুসারে, জীব বন্ধের যথাথ পরিণাম | জ্ঞান বা! বিদা। 
দ্বিবিধ £ অপরা৷ (7,০৬০) ও পরা (01801) | দৃশ্যমান বিশেষ বস্ত,_ 
অপরাবিদ্যার বিঘয় | ব্ন্ন,_-পরাবিদ্যার বিঘয় । জগৎ [জড় ও জীব] 
ও বন্ধ, অপরা ও পরাবিদ্যা,একে অন্যের বাধক নয়! জগৎ 
জানলে, বন্ধের যথার্থজ্ঞান হয়! কারণ, জগৎ-ই বুন্নের যথাধম্বরূপ | 
দ্বশ্যমানজগণৎ্ ( নামরূপ ), ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপার দ্বারাই 
জ্েয় | ইন্দ্রিয় ও অন্ততকরণসাপেক্ষ জ্ঞানই অপরাবিদ্যা | এ্রহিক দেহগত 
সত্তার বিনাশ ঘটলেই মোক্ষ সম্ভব | দেহবিযুক্ত না হ'লে ব্রদ্নানুভব রূপ 
মোক্ষ ঘটতে পারেনা । মোক্ষ,_শাশূত আনন্দস্বরূপ অবস্থাবিশেঘ | 





৪ ব্যুৎপত্তির দিক থেকে, 'উপনিষদূ' বলতে 'ব্রন্মের সামীপ্য' কিংব! 'ব্রন্ম (আয্ম। 
বিদ্যালাভের জন্য আঁচার্যের সামীগা, বোঝায়। “উপনিষণ শবের আধ্যত্মিক ও দার্শনিক 
তাৎপর্য, '্রহ্মবিদ্যা' । উপনিষঘ্‌ সংসারীবুদ্ধি শিথিল করে, সংসারের বীজ অবিদ্যার 
নাশ করে। 
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নিষপ্রপূঞ্চতত্বে, ব্রন্জের জগদতিরিক্ততার উপর বেশী জোর দেওয়া হবেছে। 
শায়া [অবিদ্যা ] নিষ্প্রপঞ্চতত্বের সহকারী তত্ব। ব্রন্নের পরিণাম হযনা | 
জীব বন্ধের বিবর্ত [ প্রতিভাস] ! অবিদ্যাই এ প্রতিভামের কারণ । 
জীব বন্গস্ব্ূপ হ'লেও, অবিদ্যার প্রভাবে, নিজেকে ব্রন্-ভিন মনে করে। 
নিজেকে ব্রন্ন-ভিন্ন মনে করাতেই, জীবেব জীবত্ব । ব্রন্ম-ভিন্ন সবই 
[ভেদ ও বিশেষের জগৎ] মিথ্যা । সবিশেষ ও পরিণামীই প্রমাণ: 
[ অপরাবিদ্যা ] গম্য | নিবিশেষ ও অপরিণামী বস্ত (বুদ্ধ), কোনও 
বিদ)ারই গম্য নয়। বিষয় ও বিঘয়ীর ভেদসাপেক্ষ জ্ঞানে বন্দকে জানা 
যাযনা | বিশেষ ও নিবিশেষ, অপরা ও পবাবিদ্যা,_একে অন্যের 
বাধক | ব্রঙ্গাজ্ঞান হ'লে, বিশেষ বাধিত হয় । তবে, ব্ন্নজ্ঞানের অর্থ 
বৃদ্ধ হওয়।” | বিদ্ধ হওয়ার' দ্বারাই বন্দানূভব ঘটে | এই অনুভবই 
পরাবিদ্যা | শুধু বিদেহমুক্তিই নয়,__জীবন্মুক্তিও সম্ভব | জীবন্মুক্ত পুরুঘ, 
সংসারে থেকেও নিলিপ্ত | সপ্রপঞ্চতত্বে, কোনও কিছু হ'য়ে ওঠাই মোক্ষ। 
নিষ্প্রপঞ্চতত্বে, জীবই বন্ধ । তাই, জীব স্বরূপত যা, তারই উপলব্ধি 
মোক্ষ | সপ্রপঞ্চতত্বে, ব্রন্ন সত্য, তার পরিণামও [জীব ও জড়] সত্য । 
নিষ্প্রপঞ্চ তত্বে, ঝন্লই একমাত্র সত্য, বন্গ-ভিন্ন [জীব ও জড়] মিথ্যা | 

উপনিঘদসমূহে আত্মা বা ব্রন্ই কেন্ত্রবিন্দু | দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, 
স্থুখ প্রভৃতি নান৷ বহিরক্ষ ( কোঘ) ভেদ ক'রে, আত্বার স্বরূপ বিশ্েষণই 
এখানে প্রাধান্য পেয়েছে । কারণ, আত্বার সম্যক উপলব্ধিই মানুষকে 
অস্বতত্ব দিতে পারে | 

নানা বহিরঙ্গের অস্তরালশায়ী আত্বা স্বতিন্ন থেকে স্বতন্ত্র হয়েও সব- 
কিছুরই সত্তা ও প্রকাশের [ সৎরূপে প্রতীত হবার ] ভিত্তি । এই আত্মা 
পরমার্থসৎ, শ্রদ্ধচৈতন্য, আনন্ম্বর্ূপ ও সবভূতীস্তরাত্বা । আত্মজ্ঞানই পরা- 
বিদ্যা | শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ক্ষুদ্র কামনা-বাসনা-নিমিত “ছোট 
আমির? নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই আত্মজ্ঞান সম্ভব | বৈদিক যাগসমূহের ফল 
অনিত্য | যাগ প্রভৃতি পরাবিদ্যার সহায়ক নয় । বৈদিক-কমানুষ্ঠান দ্বাবা 
নয,_আত্বা বা বকের স্বরূপ-উপলব্ধিই মানুঘকে দূঃখ ও মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ 
করতে পারে । আনন্দস্বরূপ আত্বাই সকল আনন্দের উৎস। 

উপনিষদসমূহে, মাঁনুঘের জাগ্রত, স্বপন, স্ুঘুপ্তি ও মোক্ষ: অবস্থা 
বিশ্রেঘণ ক'রে, আত্মতত্ব স্থাপিত হয়েছে । আত্মস্বরাপের উপলব্ধিই অমৃতত্ব 
বিধান করতে পাবে । আত্বা-পবমসৎ, শুদ্ধচৈতন্য ও আনন্দময় । যা 





4 এ অধ্যায়ের, 'অদ্বৈতবেদাস্তদর্শনে', 'জীব' পবিচ্ছেদ জ্রষ্টব্য | 
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কিছু আমরা ভালবাসি, তা আত্মারই জন্য । সুঘুপ্তিও আত্বার আনন্দময়ত। 
প্রমাণ করে । 

অবিদ্যা-প্রসূত অহংকারই সকল পাপ ও ছুঃখের মূল | বৈরাগ্য (0০৩1901- 
19911) ও সম্যকজ্ঞান,-অহংকারের নাশক | বৈরাগ্য না৷ এলে, সম্যকজ্ঞান 
হয়না । চতুরাশ্রমের কঠোর জীবন বৈরাগ্য আনে । বৈরাগ্য এলে, 
অবিদ্যাপ্রসূৃত সংকীর্ণত৷ দূর হয়। ব্ন্গচর্য, গাহস্থ্য ও বানপ্রস্থের ফল 
“সন্যাস'ই বৈরাগ্যের ভূমি । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই সম্যকজ্ঞানের 
প্রযোজক | যথার্থ আচারের কাছে উপনিঘদসমূহ অধ্যয়নই 'শ্রবণ' | নিরম্তর 
চিন্তার মধ্য দিয়ে, শ্রবণলন্ধ-সত্যের স্ুনিশ্চিত-বোধই “মনন' | শ্রবণসাপেক্ষ- 
মননে-জ্ঞাত-সত্যের নিরস্তর একাগ্র-ধ্যানই “নিদিধ্যাসন' | নিদিধ্যাসনে 
সত্যের ( আত্মার ) অপরোক্ষানুতব হয় | এই অপরোক্ষানুভবই' বন্ধদর্শন 
(15107) | নির্দিধ্যাসনে জগতের সত্যতার অযথার্থ-লৌকিকপ্রত্যক্ষবোধ 
বাধিত হয় । অযথার্থ লৌকিক-প্রত্যক্ষ প্রমাণে জগৎকে সত্য মনে হয় | 
নিদিধ্যাসন-লব্ধ যথার্থ 'অপরোক্ষানৃভব*ই জগতের সত্যতাবিঘয়ক অযথার্থ 
প্রত্যক্ষবোধ'কে বাধিত করতে পারে । উপনিঘদসমূহে, নিদিধ্যাসনের 
প্রস্ততিপর্বরূপে নানা উপাসনা বিহিত হয়েছে । বেদ যাগপ্রধান। উপনিঘদ 
উপাসনাপ্রধান । | 

স্তরভেদে উপাসন৷ প্রধানত দ্বিবিধ । উপাসক,_যে কোনও ছুটি বহি- 
বিঘয় কিংবা! প্রতীকে (যেমন, “ও* মন্ত্র) একাগ্রচিত্ত হবে | আত্মা ভিন্ন 
সবই বহিবিঘয় । অতঃপর, কোনও একটি বহিবিষয়ে ( কিংব প্রতীকে ) 
একাণগ্রচিত্ত হ'য়ে, সেই বিষয়টিকে ( উপাসক ) নিজের অস্তরতম সত্তার 
( আত্মা ) সঙ্গে ক্রমশ অভিন্ন ব'লে বোধ করবে । এভাবে, “অহং ব্রদ্নান্সি' 
প্রভৃতি রূপে বন্গদ্ণন হয়। বন্ন্দ্শনই মোক্ষ। মোক্ষ না হওয়া পধস্ত, 
জীব জন্মমৃত্যুর প্রবাহে আবতিত হয় । অতীত জীবনে কৃত কর্ম বর্তমান 
জীবনের, এবং বততমানজীবনে কৃত কর্ম ভাবীজীবনের প্রযোজক | বেদে, 
দেবতাই সর্বব্যাপারনিয়স্তা | তাই, দূ£ঃখমুক্তির জন্য, দেবতার উদ্দেশ্যে 
নানা যাগ বিহিত হয়েছে । উপনিঘদে এই দ্লষ্টিতংগী বজিত। জীবই 
নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত। । জীবের নিজের অবিদ্যা ও কর্ণই তার জীবনের 
প্রযোজক | নিজের দুঃখের জন্য ঈশৃর কিংবা অন্য কাউকে দায়ী না ক'রে 
প্রত্যেকেরই উপনিঘদীয় রীতিতে তত্বজ্ঞানলাভে প্রয়াপী হওয়া উচিৎ । 
উপনিষঘদে জগতের নানা অসাম্য, অন্যায় দুঃখের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার 
প্রয়াস লক্ষণীয় । 


(গ) বেদাস্তশৃত্র 

বিভিন্ন কালে, নানা দ্রষ্টার দৃষ্টিতে সত্য নানাভাবে অনুভূত হ'য়েছে। উপনিষদসমূহ, সেই- 
নানা-অনুসভূতিরই বাঙআ্য় প্রকাশ | তাই, সেখানে একই বিষয়ে, নানা মত দেখা যায় । 
উপনিষদসমূহকে একই সঙ্গে সপ্রপক্চব্রদ্ষবাদী ও নিম্প্রপঞ্চব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মপরিণীমবাদী ও ব্রদ্ষ- 
বিবর্তবাদী মনে হয়। জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রন্মের সম্বন্ধের স্বরূপ, ব্রহ্গজ্ঞানের উপায়, মোক্ষের 
স্ববপ প্রভৃতি নিয়েও একাধিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ রয়েছে নানা উপনিষদে | যাদের দৃষ্টিতে 
উপনিষদ 'শ্রুতি' (5০160 €5:ট), তাঁর! বলেন, উপনিষদমমূহ অভিন্নতত্ব প্রতিপাদন করে। 
এঁরা প্রত্যেকে, নিজেদের রুচি ও গোত্র অনুসারে, এক একটি ভাবহুত্র আবিষ্কার ক'রে সেই 
সৃত্রে বিভিন্ন বক্তব্য গ্রথিত করেছেন । এভাবে, এক একটি যুক্তি-সংবদ্ধ-দর্শন গড়ে তোলা'ব 
চেষ্টা হয়েছে । বাদরায়ণের 'বেদাস্তশৃত্র', এসব প্রয়াসের অন্তম । 'বেদাস্তস্ত্রে', এরকম 
প্রাসী একাধিক আচার্যের কথ! রয়েছে । উপনিধদসমূহের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বেদেৰ কম" 
কা ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ এবং নান! নাস্তিক-দর্শনের আবির্ভাব দেখে, বাদরায়ণ 
'বেদান্তশত্র' রচনা! করেন। উত্তরকালের বিভিন্ন বেদাস্তদর্শনকে, 'বেদান্তশ্ত্র' সবচেয়ে বেশী 
প্রভাবিত করেছে। এই গ্রন্থে পাঁচশ পঞ্চান্টটি শ্লোক। প্রত্যেক শ্লোক, ছুটি কি তিনটি শব্দে 
রচিত ॥ ভাষ্যগ্রস্থ ছাড়া, সুত্রগুলি দুর্বোধ্য ও দ্বার্থবোধক। তাই, অনেকসময়, এগ্রস্থেও একই 
বিষয়ে একাধিক সিদ্ধাস্তের ইংগিত রয়েছে মণে হয়। সন্দেহ হয়, বাদরায়ণ ব্রন্মপরিণামবাদী 
অথবা ব্রহ্মবিবর্তবাদী ?--সপ্রপঞ্চব্রন্মবাদী অথবা নিশ্প্রপধব্রক্ষবাদী ১ এই দ্বার্থত। ও দুর্বোধ্যতার 
জন্য, একই গ্রন্থ ['বেদাস্তসুত্র' ] আশ্রয় ক'রে, নান। বৈদাস্তিক [ শংকর, ভাস্কর, যাদবপ্রকীশ 
রামানুজ, কেশব, নীলকণ্ঠ, মধ্ব, বলদেব, বলত, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি] নিজেদের রুচি ও বুদ্ধি 
অনুসারে, বিভিন্ন বেদাস্তদর্শন রচন। করেন । 


বেদাস্তন্ত্রের প্রতিপাদ্য 


'বেদান্তসৃত্রে' চাবাটি অধ্যায় | প্রথম অধ্যাষে, শ্রন্ধ সম্পকে বিভিন্ন বেদ- 
বাক্যের তাৎ্পষের সমনুয় করা হয়েছে । ব্রন্ধের স্বরূপ, খন্ধের সঙ্গে জগৎ 





5 'বেদাস্ত্তত্রে'র জ্ন্য নাম 'উত্তরমীমাংসা', শারীরকশূত্র । বেদে, জ্ঞানকাণ্ড কম'- 
কাণ্ডের অনুগ। বৈদ্দিককর্মকাও নিয়ে, জৈমিনি মীমাংসানুত্র' রচনা! করেছেন। একে, 
পূর্ব মীমাংসা বলা হয় । বৈদিক জ্ঞানকাঁও উপনিষদসমূহে প্রকাশিত । উপনিষদীয় চিন্তা 
অবলম্বন ক'রে 'বেদীন্তনুত্র” রচিত । তাই, তাঁকে 'উত্তরমীমাংসা' বলে । শরীরমধ্যস্থরূপে 
আত্মা! প্রতিভাত হয়। তাই, আত্মাকে 'শরীরি' বল! হয়। আত্মার (শরীরির ) শুদ্ধন্বরূ্পত! 
ও শরীরে থাকার তাৎপর্যই, 'বেদান্তন্ত্রের' প্রতিপ।দ্য । তাই, “বেঙগান্তনুত্রের' অন্যনাম 
'শারীরকশুত্র' | ত্রদ্ম,__'বেদা ত্তনৃত্রে'র প্রধান প্রতিপাগ্য। তাই, তাকে '্রহ্গনুত্র'ও বলা হয়। 
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ও জীবের সম্বন্ধ, _প্রথয অন্যায়ের প্রতিপাদ্য | দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বিরোধী- 
মতের আঁলোচন! ও নিরাকরণ করা হয়েছে। জগৎ কীভাবে বন্গসাপেক্ষ, 
কীতাবে ব্রন্ধ থেকে জগতের বিবর্তন ও ব্রল্নে পুনরাবর্তন হর, মনস্তত্বের 
দিক থেকে জীবের স্বরূপ কি, জীব ও ব্রনের সন্বন্ধ কিরূপ, শরীর ও 
তার ক্রিয়ার স্বরূপ কি,_এসব সমস্যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত । 
তৃতীয় অধ্যায়ে, কোন্‌ উপায়ে ব্রন্নবিদ্যা লাভ করা যায়, তার আলোচনা 
বয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে, ঝন্নবিদ্যার ফল আলোচিত । তাছাড়া, মৃত্যুর 
পর কীভাবে বিদেহী জীব পিতৃবান ও দেবযানে যায় এবং যথাসময়ে সেই 
মোক্ষ লাভ করে, যেখান থেকে পুনরাবর্তন হয়না_এ অধ্যায়ে তার 
আলোচনা হয়েছে । 

বাদরায়ণমতে, বেদ নিত্য । আগম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । যে কোনও প্রমাণ 
তর্কদাপেক্ষ | বন্ধ প্রমাণের অগম্য | প্রমাণ ছুটি,_-শ্চতি ও স্মতি | 
শুতি প্রত্যক্ষ, স্থতি অনুমান | শ্রুতি স্বতপ্রমাণ । উপনিঘদই শ্রুতি । 
স্মৃতির জ্ঞান তর্কসাপেক্ষ । গীতা, মহাভারত ও মনুসংহিতা স্মৃতি । 
. অনুমান প্রত্যক্ষসাপেক্ষ | শ্তিও স্মৃতিসাপেক্ষ | বাদরায়ণ,-একদিকে 
প্রমাণগম্য প্রকৃতি', অন্যদিকে প্রমাণের অগম্য 'ব্রদ্নের' কথা বলেছেন । 
মন, বুদ্ধি ও অহংকার, প্রকৃতিরই প্রকার । আগমই ব্রয্নের একমাত্র 
নির্দেশক | বেদবিরোধী-তক ভ্রান্ত । ব্রন্ন,-_অছ্ধয় ও নিবিশেষ । ইতর- 
ব্যাবর্তক ধর্মের সাহাধ্যেই লক্ষণ সম্ভব । তাই, বুয্নের লক্ষণ কর! যায়না | 
ধ্যান ও ভক্তির মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞা আসে । বন্ধ প্রজ্ঞাগম্য | সাংখ্যের 
গ্বৈতবাদ সমালোচনা ক'রে, বাদরায়ণ বলেন, একাধিক অসীমের সত্তা মান! 
যায়না | পুরুষ ও প্রকৃতি,--একই' বন্ধের দু'টি প্রকার | শুদ্ধতা, সবজ্ঞতা, 
সর্বশক্তিমত্ত৷ প্রভৃতি বর্ষের গুণ | ব্রদ্ম সকল ধর্মের 07511) আশ্রয় । 
সকল বস্তর নিয়ম ও নিয়স্তা, দুই-ই বন্দ । বন্ধ আত্মজ্যোতিস্বরপ | 
বযল্লনের সঙ্গে জড়বস্ত (জগৎ) ও জীবের সম্বন্ধ কিরূপ, সে সম্পর্কে বাদরায়ণ 
খুঁব স্পষ্ট নন্‌ | বন্ধ,_অ-জাত, নিত্য ও জগতের কারণ | কার্ধ কারণের 
সঙ্গে তাদাত্ব্যসন্বন্ধে আবদ্ধ | বদ্ধের সঙ্গে জগৎ অনন্য (201- 
016150) |  'অনন্য' বলতে ভেদশ্ন্যতা কিংব। পরিণামরাহিত্য 
বোঝায়না । এই সম্বন্ধের অনুকূলে, শংকর অবিদ্যা (মায়া) তত্বেব 
অবতারণা করছেন | রজ্জুতে সর্পভ্রমের কারণ, অবিদ্য! | অবিদ্যার 
প্রভাবে, ব্রন্নাও জগং-রূপে প্রতিভাত হ'ন। অবিদ্যাই ব্রন্ন ও জগৎ-কে 
সমান-সৎ মনে করায় । রামান্ুুজ প্রভৃতি ( “বেদান্তঙুত্রের ) ভাঘ্যকার 
বলেন, জগৎ ব্রক্মের যথার্থ পরিণাম | জগৎ, ব্রন্নেরই মত সৎ। বাদারায়ণ 


বাদরায়ণের সঙ্গে শংকর ও রামানুজের এক্যমতের স্থল 16! 


বন্ধকে জগতের উপাদান কারণ বলেন। রামানুজ প্রভৃতি বলেন, এতে 
বোঝা যায়, বাদরায়ণ ব্রন্নপরিণামবাদী | শুদ্ধ আগুনে দাহিকাশক্তি থাকে । 
ওদ্ধবন্দেও স্থাষ্টশক্তি থাকে । বন্ধ লীলাচ্ছলেই জগৎ্-রূপে প্রকাশিত হ'ন। 
এতে, তার স্বরূপের কোনও পরিণাম ঘটেনা ৷ ব্রন্ন থেকে জগতের প্রকাশের 
( বিবর্তনের ) রীতি সম্পর্কে বাদরায়ণ নীরব | ফলে, উত্তরকালীন বেদান্ত- 
দর্শনসমূহে নানা স্থারতত্বের উত্তব হয়েছে । প্রত্যেক জীব, নিজের কর্ম 
অনুসারে, বক্ষের সংকল্প (৮111) থেকে জাত ॥। জগতের অপর্ণতা ও দৃঃখের 
জন্য বুদ্ধ দায়ী নন্‌। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়, বৈদিককর্মের অনুষ্ঠানে 
অধিকারী | শূদ্র ও নারী, ব্রন্নপ্রদাদে মুক্ত হ'তে পারেন। কর্ম ও 
বৈরাগ্য, দুই-ই শ্র্তিতে সমথিত । এ দুটির সমন্বয় করতে গিয়ে, 
বাদরায়ণ বলেন, অবিদ্যা জীবকে যে কর্ম করায়, তাই তাকে বদ্ধ করে ও 
ব্রন্নবিদ্যালাভে বাধা দেয় । অমৃত -ভাবনায় অসমর্থ যে সাধারণ, দূর্বল- 
চিত্ত জীব, তারই জন্য প্রতিমাপ্জার বিধি নির্দেশিত । বন্ধ অব্যক্ত । 
বাদরায়ণ জীবন্মৃক্তি মানেন । যিনি জীবনমুক্ত, তিনি সকল জড় ও চেতন 
বস্তর সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন | ব্রদ্মবিদ্যা অনারন্ধকর্মের ক্ষয় করে । 
আরব্ধকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয় । 
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'বেদাস্তনুত্রে', বাদরায়ণ সাংখ্য দ্বৈতবাদ, বৈশেষিক পরমাণুবাদ, বৌদ্ধ সর্বাত্তিবাদী (বৈভাবিক 
ও সোত্রাস্তিক ) স্কদ্দবাদ, বৌদ্ধযোগাচারদের বিজ্ঞানবাদ এবং দ্বৈতবাদী ঈশ্বরবাদের নিরাকরণ 
করেছেন । শংকর ও রামানুজ, এ ব্যাপারে, বাদরায়ণের সঙ্গে একমত ॥। (১) সাংখ্য- 
দ্ৈতবাদের সমালোচনায় বাদরায়ণ বলেন, চেতন (পুরুষ) থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সত্ব-রজ 
তমোগুণস্বরূপা জড় প্রকৃতি থেকে, সুনির্দিষ্টলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত বিচিত্র ও মুন্দর জগতের সৃষ্টি 
হ'তে পারেনা । এই প্রকৃতি,.--পুরুষের কর্ম অনুসারে ফলভোগের যোগ্য দেহ হৃষ্টি করতে 
পারেনা । চেতন-কতাই পরিকল্িত ও সুষম কাঁজ করতে পারে। সাংখ্যমতে, জড়-প্রকৃতি 
থেকেই জগতের বিবর্তন হয় এবং জগতের বিবর্তন একটি লক্ষ্যে চালিত । বাদরায়ণ মনে 
করেন, এ ছুটি কথা একসঙ্গে বল। যায়ন|!। অচেতনের লক্ষ্যবত্তা (:250:8010029 
৩15০1০৪5) কোথায়ও দেখ! যায়না । সাংখ্যমতে, পুরুষ নিক্কিয় । এমন পুরুষকে, অগতের 
বিবঙনের লক্ষানিয়স্ত। বল। চলেন! । (২) বৈশেধিক পরমাণুবার্দের সমালোচনায় বাদরায়ণ 
বলেন, জড় পরমাণু থেকে, _লক্ষ্যেচালিত, বিচিত্র ও হুন্দর জগতের সৃষ্টি হ'তে পারেনা । 
বৈশেধিক যে 'অদৃষ্ট' মানেন, তা জড়। এ অনৃষ্টও জগতের অরষ্টা হ'তে পারেন! ॥ ব।দরায়ণ 
আরও বলেন, স্থষ্টির প্রারস্তে, পরমাণুতে কীভাবে গতির সঞ্চার হয় ? গতি পরমাণুর স্বভাৰ 
1] 
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হ'লে, হৃষ্টি অন্তহীন হ'য়ে পড়ে এবং বৈশেধিক যে 'প্রলয়ের' কথা বলেন, ত! মান। যায়না । 
বৈশেবিক যে 'আত্মা' মানেন, তা জড় । চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়। বৈশোবিক 
বলেন, সৃষ্টি হর হ'লে, আত্ম নিজের কর্ম অনুসারে দেহলাভ করলে, চৈতন্য (জ্ঞান) 
বিশিষ্ট হয়। সৃষ্টির পূর্বে, আত্ম! নিজ্ঞান। বাদরায়ণ বলেন, হৃষ্টির পূর্বে যে আত্ম। নিজ্ঞন, 
তার পক্ষে পরমাণু নিয়ন্ত্রণ ক'রে জগৎ সৃষ্টি কর! সম্ভব নয়। (৩) বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদীর 
বিরুদ্ধে বাদরায়ণ বলেন, য। ক্ষণিকসৎ, ত৷ কার্য জন্মাতে পারেন! । কার্যের জনক হ'তে 
গেলে, কারণকে প্রথমক্ষণে সৎ (উৎপন্ন) হ'য়েঃ (অন্তত ) দ্বিতীয়ক্ষণে সৎ থাকতেই 
হয়। কারণ-বস্তৎ তার উৎপত্তির ক্ষণে, কার্য জন্মাতে পারেন! । তর্কের খাতিরে মেনে 
নেওয়৷ যেতে পারে, শ্বতন্ত্র ও ক্ষপিকসৎ উপাদান থেকে 'ন্বন্ধ” (88৪:58৪৮০) নিথিত হ'তে 
পারে। বাদরায়ণ প্রশ্ন করেন, কীভাবে এই নির্মাণ সম্ভব £ সর্বাস্তিবাদী কোনও স্থায়ীসং 
অভিন্ন দ্রব্য (আস্তর কিংবা! বাহ্য ) মানেনন! । কোনও স্থায়ীসৎ দ্রব্যই, স্বতন্ত্র ও ক্ষণিকসং, 
উপাদানে স্বদ্ধ নির্মাণ ক'রে, ঈপ্সিতবন্ত স্ষ্টি করতে পারে। সর্বাস্তিবাদী বলেন, বিডি 
উপাদানের ক্বন্ধই চৈতন্য (আত্মা) । স্বন্ধ-নির্মীণের পূর্বে, চৈতন্য অসৎ ॥ বাদরায়ণ পর 
করেন, উপাদ্দানসমৃহ মিলিত করবে কে ? (8) বোঁদ্ধযোগাচার (বিজ্ঞানবাদ) মজে| 
লমালোচনায় বাঁদরায়ণ বজেন,_(ক) প্রত্যেকজ্ঞানে, ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়, বাহাসৎরূগে 
প্রতীত হর। এই বাহাসৎ-বন্তকে জ্ঞানাকার বল! ঝায়ন! | (খ) জ্ঞাতবিবয় জ্ঞানক্রিয়ার সঙ 
অভিন্ন হ'তে পারেন! | যা! জ্ঞানে উপস্থিত (81৮), তা প্রকাশ করাই জ্ঞানের ন্বভাব। 
যা বিষয় সৃষ্টি করে,__প্রকার্শ করেনা, তাঁকে 'জ্ঞান' বল! যায়না! । (গ) যোগাচার বলেন, 
অন্তর্জে য়-জ্ঞানেরই বহিধিষয়রূপে অবভাস (82795828) হয় বাদরায়ণ বলেন, যোগাচারে 
এই বক্তব্য জ্ঞান-ভিন্ন-বহির্বস্তর সত সাধন করে । কোনও-না-কোনও-সময় সৎ-বহির্বস্তর জ্ঞান! 
হ'লেই বল! যায়, বহির্বস্তরূপে অন্তজ্ঞেয়- জ্ঞানের অবভাস হয় । বাদরারণ মনে করেন 
জ্ঞানাতিরিস্ত সৎ-অধিষ্ঠানেই অবভাঁদ ঘটতে পারে ॥ (ঘ) যোগাচারমতে, স্বপরদৃষ্টবিষয় ও 
জাগ্রতজ্ঞানের বিষয়, স্বরূপত অভিন্ন । বাদরায়ণ বলেন, ত৷ হ'তে পারেনা । জাগরণকানে, 
জানভিন্ন বহির্বস্তর প্রতীতিকে যথার্থ ব'লে ন! মানলে, স্বপ্ন ও জাগরণ কিংব! ভ্রম ও 
ভেদ লুপ্ত হয়। সকল জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানের আকার হ'লে সকল জ্ঞানই 
কিংবা প্রমা হ'রে যায়। বাদরায়ণ বলেন, ভ্রম ও প্রমা কিংব] স্বপ্ন ও জাগরণে 
ভেদ, সকলেরই অনুভবদিদ্ধ । এই ভেদ উপপাদনের জন্য, স্বীকার করতে হয় ৫ 
জাগরণকালের জ্ঞানে যে বিষয় যেভাবে প্রতীত হয়, (অন্ত কোনও দোষ না থাকলে 
তা সেভাবেই ন্বীকার্য। যে বিষয় বাহ)সৎ-রূপে প্রতীত হয়, তাকে জ্ঞানের আক 
বললে, প্রমাণের অপলাঁপ হয়। (ও) সকলেই অনুভব করি, আমাদের প্রত্যেকের নান 
বিষয়ের জ্ঞান হয় । সকল বিষর, জ্ঞানেরই আকার হ'লে, শ্বরূপত অভিন্ন হ'য়ে যায়। ফেক্ষেওে 
বিভিন্ন জ্ঞানের তে লৃগ্ত হয়। অথচ, এই ভেদ সকলের অনুভবসিদ্ধ । এই ( 
উপপাদদনের জন্য, জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যবিষয়ের সতত মানতে হয় । (৫) গৈতবা 
ঈশবস্বাদের সমালোচনায় বাদ্ধরা়ণ বলেন, এ মতটি শ্রুতি (বেদ) কিংবা! লোঁকিক অনু 
সমধিত নয় | আলোচা দ্বৈতবাদী বলেন, নিরাকার জড় (50100£০250859 21865) জগ 
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উপাদান কারণ এবং ঈশ্বর তার নিমিত্কারণ | ঈশ্বর নিরাকার-জড় দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন। 
বাদরায়ণ বলেন, আমর! লোঁকিক অনুভবে জানি, জ্ঞানেক্জ্রিয় ও কর্মেক্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীরের 
সাহায্যেই, চেতনকর্তা জড়দ্রব্যে ক্রিয়। করতে পারে । তাছাড়া, কোনও ন্ুখলাভ কিংব! 
দুঃখবর্জনের জন্তই, চেতনকর্তা তার দেহ চালিত করে। অথচ, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর অশরীরি 
ও আপ্তকাম্। এমন ঈশ্বরের পক্ষে জগ সৃষ্টি করার প্রগ্ন অবাস্তর ৷ 





[এক] অদ্বৈতবেদ|স্তদর্শন 
উপনিষদ, বেদাস্তশৃত্র ও অদ্বৈতবেদাস্ত 


অদ্বৈতবেদাস্তী শংকর বলেন, তিনি বৈদ্িকচিস্তার উত্তরনাধক | বৈদ্দিকচিস্তার সুত্র থেকে 
উপনিষদ্বীয়চিস্তা গ'ড়ে উঠেছে । উপনিষদীয়চিস্তার ভিত্তিতে, শংকর তার অদ্বৈতবেদাস্ত' 
দর্শনের সৌধ গড়েছেন। উপনিষদসমূহে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্পর্কে একাধিক সিদ্ধাস্ত রয়েছে। 
শংকর মনে করেন, উপনিষদ শ্রতি। তার মতবৈষম্য আপাত । এখানে, একটি ভাবন্থত্রে 
হুষমঞ্জস ত্রহ্মবাদ গড়ে তোলার চেষ্টা! হয়েছে । তবে, মূলত অধ্যাত্ম ও কাব্য প্রেরণার বশেই 
উপনিষদ্সমূহ রচিত। তাছীড়।, কোনও একজন রচয়িত। এককালে উপনিষদসমূহ রচন! করেন 
নি। তাই, সেখানে নানামতের বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য দেখ। যায়। শংকর মনে।)করেন, সঙ 
এক । ব্রঙ্গই সেই সত্য । একটি সত্য অবলম্বন ক'রে যা রচিত, ত৷ মুলত অবিরোধীই। 
নান৷ আপাত বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের আবরণ ভেদ্দ ক'রে, দেই এক-সত্যকে কেন্দ্র ক'রে 
একটি যুক্িসঙ্গত ও হৃসমগ্রস দর্শন গ'ড়ে তোলাই, অদ্বৈতবৈদাস্তিকের কাজ। যেমন, 
উপনিষদ্দের কোথার়ও সপ্রপঞ্ব্রহ্দ, কোথায়ও ব৷ নিপ্রপঞ্চব্রন্মের কথ! বল! হয়েছে । আবার, 
কোধথায়ও (ঈশোপনিষদে) ব্রহ্গ সম্পর্কে বিরোধী কথা রয়েছে, “তিনি চলেন, তিনি চলেন না', 
“তিনি দুরে, তিনি নিকটে”, “তিনি স্থির, তিনি বাতাসের চেয়েও ভ্রুতগামী' ইত্যাদি। 
উপনিষদে 'পরাবিচ্যা' (7221267 2500সঘ108) ও অপরাবিগ্ঠার (1০7০: 1০1৮৩) কথা 
বল! হয়েছে । আত্মায় অনাত্মার (দেহ, ইন্দ্র, মন) আরোপই, অপরাবিদ্ভার কারণ। 
অপরাবিদ্য! আপেক্ষিক, কিন্ত, সম্পুর্ণ মিথ্যা নয়। পরমার্থস্তার সঙ্গে অভেদস্বন্বপতাই 
পরাবিদ্যা ॥ পরাবিদ্ধা। পূর্ণসত্য ৷ অপরাবিদ্া। পরাবিগ্ঠায় নিয়ে যায় । অবিদ্যাপ্রন্ত লৌকিক 
ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতংগীর উপর অপরাবিদ্যা গ'ড়ে ওঠে। রঙ্জুতে সপ্পের জ্ঞান, জাগরণকালের 
নান! ব্যবহারিক জ্ঞান, এমন কি বৈদিক ও আধ্যাত্সিক সিদ্ধান্তসমুহও অপরাবি্য। | পরাবিষ্ক। 
ও অপরাবিষ্যার ভেদ অবলম্বন ক'রে, শংকর উপনিষদীয় বিরোধের সমন্বয় করেন। 
অপরাবিষ্ভায় যা সপ্রপঞ্চ, সবিশেষ, বহু ও গতিশীল,-_-পরাবিদ্যায় তাই নিশ্্রপঞ্চ, নিধিশেষ। 
অন্ধ ও অপ্রমন্ত । 

“বেদাপ্তনুত্রের' সঙ্গে শংকরের দার্শনিকচিস্তার যোগ কোথায়, তা নির্ণয় করা সহজসাধয 
নয়। (১) উপক্রম (59395305270523), ও উপসংহার (০০920159102), (২) অভ্যাঃ 
(85165256102), (৩) অপূর্বত| (০০৩15), €৪) ফল (2536), (৫) অর্থবাদ (৩5191996০% 
585966), (৬) উপপত্তি (111596:86399),--এই ছয়টি প্রতিগাফ্য-মিরণয়ের-রীতি প্রয়ে? 
ক'রে, শংকর দেখিয়েছেন, 'বেদাস্তহত্র' শুদ্ধ অধ্বৈততত্ব্বেরই প্রতিপাদন করে। 


গৌড়পাদ ও শংকর 


শংকরের আচার্য গোবিন্দ। গোঁড়পাদ্দ গোবিন্দের আচার্য । গৌঁড়পাদ 'বেদাস্তস্ত্রের 
প্রতিপাদ্য (অধ্বৈততত্ব ) অবলম্বন ক'রে, একটি সামগ্রিক, যুক্তিসঙ্গত অধৈতবেদ স্তদর্শন গ'ড়ে 
তুলতে চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে, গোঁড়পাদের প্রয়াস প্রথমতম | গোঁড়পাদের চিন্তায়, 
মহাযান (মাধ্যমিক ও যোগাচার ) মতের প্রভাব সুস্পষ্ট | শংকর বারবার নানা বিবয়ে 
গোঁড়পারদের কাছে খণ স্বীকার করেছেন । 

বৃহদ্বারণ্যক, ছান্দোগ্য, বিশেষ ক'রে মাগ্,ক্য-উপনিষদ, গোঁড়পাদের 'কারিকার' প্রধান 
উগজীব্য। গীতা ও বেদাত্তশত্রের কাছেও তার ধণ কম নয়। গোঁড়পাদ্-'কারিকায়' চারটি 
অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে, মাও, ক্যোপনিষদের ব্যাখ্যা কর! হয়েছে। এই অধ্যায়ে বল! হয়েছে, 
পরমার্থসত্তা (ব্রদ্ম ) সম্পর্কে গোঁড়পাদ্দ যা বলেন, তা শ্রুতিতে সমধিত ও যুক্তির অবিরোধী। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে নান! যুক্তি দিয়ে দেখান হয়েছে, ব্যবহারিক জগৎ মিথ্যা । কারণ, তা স্বৈত- 
তাব ও বিরোধে ছুষ্ট। তৃতীয় অধ্যায়ে, অদ্বৈততত্ব স্থাপন কর! হয়েছে । চতুর্থ অধ্যায়ে, 
বাবহারিকজ্ঞানের আপেক্ষিকত! ও পরমার্থসত। সম্পর্কে অদ্বৈতবৈদাস্তিকের বক্তব্য আলোচিত 
হয়েছে । কারিকার প্রতিপাদ্য মোটামুটি এই : সত্তার স্তরভেদ, ব্রদ্ম ও আত্মার অভেদ, 
' মায়া, পরমার্থসৎব্রদ্ে কার্যকারণনিয়মের অপ্রযোজ)তা, অত্যন্তশুষ্ঠের অসস্ভাব্যতা, জ্ঞানের 
মোক্ষসাধনত৷ | 


শংকরের অদৈতবেদাস্তদর্শন £ মুখবন্ধ 


বেদ, উপনিধদ, বেদাস্তসূত্র ও গৌড়পাদ-কারিকার কাছে শংকর খণী। 
তবুও, তাঁর অদ্বৈতবেদাস্ত প্রসূরীদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তিমাত্র নয় | 
প্রাচীন অস্বৈতবাদীচিস্তা,-শংকরের অসামান্য বুদ্ধি ও প্রতিতায়, এক অনবদ্য 
ও সুংসহত দর্শনের কূপ পেয়েছে । এ ব্যাপারে, পূবাগত ও সমকালীন 
আস্তিক ও নাস্তিক চিস্তা থেকে প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য গ্রহণে শংকর 
দ্বিধাবোধ করেননি । এর সংগে যুক্ত হ'য়েছে, শংকরের অসাধারণ 
মৌলিক দার্শনিক-প্রতিভা ও গভীর অধ্যাত্ব-উপলব্ধি। ফলশ্ুতি,__ 
নানা রচনার অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ, 'বেদাস্তসূত্র' বা 'ব্রন্নসূত্রের' ভাঘ্যগ্রন্থ | 
এ গ্রন্থের রচনাশৈলী পরমরমণীয়, যুক্তিসমূহ দূভেদ্যপ্রায়। শংকরমতে, 
নির্ডণ বন্ধই একমাত্র পরমার্থসৎ | মায় বা অবিদ্যার প্রভাবে বন্ধে 
জগতের বিবর্ত হয় | ব্রদ্নভিন্ন ( বিবর্ত-) জগৎ মিথ্যা । জীব ও বন্ধ 
স্ববূ্পত অভিন্ন | মুক্তজীব বন্নান্বরূপ | জীবনের আদর্শ, _কর্মসন্ন্যাস | জ্ঞান 
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মোক্ষের সাধন | ব্রহ্গবিবর্তবাদ (মায়াবাদ),_অছৈতবেদাস্তের প্রধান তিত্তি। 
তাই, তাঘ্যগ্রস্থে বন্নপরিণামবাদের নিরাকরণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। 
সাংখ্যমত নিরাকরণ করলেও, শংকর ব্রহ্মপরিণামবাদকেই প্রধান মল্প' মনে 
করেন । শংকর বারবার মাধ্যমিক-বৌদ্ধমত থেকে স্বমতের স্বাতন্্ 
দেখিয়েছেন । কারণ, অনেকে মনে করেন, শংকরের 'নিগুণ বন্ধ 
মাধ্যমিকের 'শুন্যে'রই নামান্তর | তাই, শংকরকে উপনিঘদ-বিরোধী 
প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ' বল! হয়েছে । মাধ্যমিকের 'শূন্য' ও অদ্বৈতবেদাস্তীর “নি ণ 
ব্রজ্নের' মৌলিক পার্থক্য কোথায়, শংকর তা দেখিয়েছেন | 


শংকরের কাল, জীবনী ও রচনা 


ছয় ও সাত শতকে, দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হ'লেও জৈনধর্মের প্রসারের ফে 
বৈদিক ধর্ম ও আচারকে হেয় কর! হ'ত। তারই প্রতিক্রিয়ায়, শৈব ও বৈষ্বদের ভক্তিবা! 
পৌরাণিক ধর্মকে লোকপ্রিয় করেছিল । ধোঁদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের বিরুদ্ধে ভক্তিবাদ ও বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটেছিল । মীমাংসক কুমারিল ও মণ্ডনমিশ্র, জ্ঞান ও সন্গযাসবাদ খণ্ড 
ক'রে, গাহ্‌স্থ্যধর্ম ও কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন । 

আটশতকে, দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার অঞ্চলে কালাদির নান্ুদ্রি ব্রা্গণ 
সমাজে শংকর জন্মগ্রহণ করেন | গোঁড়পাদ্দের শিষ্য গোবিন্দের বেদবিদ্যালয়ে অদ্বৈতত 
আয়ত্ত করে, অল্পবয়সে সন্ন্যাস নিয়ে, শংকর নানাগ্থানে বহু অনীধষি ও তাদের মতে 
সংগে পরিচিত হন। মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন । মীমাংসা, বৌদ্ধ ও 
ভক্তিবার্দের একদেশী ও বিপরীত মতের তাড়নায় বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষকে জীব ও তরঙ্গের 
অভেদতত্ব এবং মোক্ষের উপাধের নির্টেশ দেন শংকর । তিনি হিন্দুধর্মের পৃজার্চনাবিধি ও 
পৌরাণিক ধর্মকে সংক্কারমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। 

প্রধান উপনিষদসমূহের [ছান্দোগা, বৃহদারণাক, তোত্তিরীয়, ধতরেয়, শ্বেতাথতর, কেন, ক, 
ঈশ, প্রশ্ন, যুণ্ডক, মাওক্য] ভাষ্য, গীতা ও বাদরায়ণের '্রন্ষনুত্রের' ভাষ্য-রচয়িতা শংকর 
'উপদেশসাহত্রী”, 'বিবেকচুড়ামণি' গ্শ্থদ্বয় এবং নানা স্তোত্রও [দক্ষিণা মুন্তিন্তোত্র, হরিমীড়েন্তোত, 
আনন্দলহরী, সৌন্দর্যলহরী ইত্যাদি ] রচনা! করেন। এছাড়াও, 'বিষুসহম্রনাম”, "মনৎমুজাতীয় 
গ্রন্থের ভাষ্য, 'আপ্তবজনূরী', 'আত্মবোধ', 'মোহমুদ্গর', 'দশগ্লোকী" 'অপরোক্ষণনুভূতি' প্রভৃতি 
গ্রন্থ, শংকরের রচনাসমুহের অন্যতম । 


স্‌ যা সঁ 


প্রমাণকাণ্ড 
প্রমা ও প্রমাণ 


অন্য ভারতীয় দাশনিকদের মত, অ্বৈতবেদাস্তীও বলেন, প্রমাজ্ঞানের 
জনকই প্রমাণ | প্রমার স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদের ফলে, প্রমাণের স্বরূপ 
নিয়ে মতভেদ ঘটে । পুনশ্চ, অদ্বৈতবেদাস্তের প্রমাবিষয়ক স্বতশ্ৰ বক্তব্য, 
তার স্বকীয় প্রমেয়তত্ব থেকে নিস্যত | “প্রমঃ মানে "যথার্থজ্ঞান? | অইৈত- 
বেদান্ত বলে, অবাধিত (19091101801064) ও অনধিগত (01651985915 
01210)0%/) বিষয়ের জ্ঞানই প্রমা | প্রমা সম্পকিত বিভিন্ন মতের নিরাস করে, 
অছৈতবেদান্ত তার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বৌদ্ধমতে, অধ্থক্রিয়াসমর্থ-বস্তুর 
জ্ঞানই প্রমা বা সম্যকজ্ঞান | সন্বাদী প্রবৃত্তির অনুক্লতাই প্রমার বিশেষত্ব । 
নৈয়ায়িক বলেন, বিষয়ের অবিসম্বার্দী' বা অব্যভিচারী জ্ঞানই প্রমা । অন্য 
কেউ [ “তত্বকৌমুদী'কার ] বলেন, পূ প্রমা ব'লে স্বীকৃত জ্ঞানের অবিরোধী 
জনই প্রমা । অদ্ধৈতবেদান্তী মনে করেন, উল্লিখিত কোনও লক্ষণই নির্দোঘ 
নয় | বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে বলা হয়, বস্তৃত, ভ্রান্ত জ্ঞানও অর্থক্রিয়াকারী 
হ'তে পারে | টলেমী বলতেন, পৃথিবী স্থির এবং সূর্যসহ সকল গ্রহ-উপগ্রহ 
তাব চারদিকে ঘোরে । কিন্ত, পরবতীকালে কোপারনিকাস প্রমাণ করলেন, 
টলেমীর তত্ব স্বান্ত এবং বস্তৃত সৃষ্য স্থির ও পৃথিবীসহ সকল গ্রহ-উপগ্রহ 
তার চারদিকে ঘোরে । তত্রাচ, একথা সত্য যে কোপারনিকাঁস-মতবাদের 
আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত, ভ্রান্ত টলেমীয়-মতবাদ অনেক ব্যাপারে অর্থ" 
ক্রিয়াকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে । নৈরায়িকের সমালোচনায় অদ্বৈতবেদাস্তী 
বলেন, জ্ঞান আস্তর ও বিঘয় বাহ্যব্যাপার ব'লে, কোনও জ্ঞান বিষয়ের 
অব্যাভিচারী প্রদর্শক হ*ল কিনা, ত৷ প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব নয় | পূর্বে 
প্রমা ব'লে স্বীকৃত বিভিন্ন জ্ঞানের সংগে জ্ঞানের বিরোধ না ঘটলেই 
যনে করা হয় যে জ্ঞানটি অন্যজ্ঞানেরই মত বিষয়ের অব্যভিচারী-্ঞাপক । 
পূর্বে প্রমা বলে স্বীকৃত বিভিন্ন জ্ঞানের সংগে অবিরোধী জ্ঞানকে পূৰ জ্ঞান- 
গুলিরই মত প্রমা বলা গেলেও, জ্ঞানটি যথার্থতাবে বস্তর অবিরোধী 
কিনা ত। জানা যায়না । এসব কারণে, অছ্বৈতবেদাস্তে, বিঘয়ের অবাধিত 
জ্ঞানকে যথার্থ ব৷ প্রমা বলা হয় | যে জ্ঞান ও তার বিষয় পরবতী কোন 
জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়না, তাই প্রমা | যার সত্তা অবাধিত, তারই অবাধিত 
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জ্ঞান হ'তে পারে । যেমন, রজ্জুরূপে রজ্ভুর জ্ঞান। কিন্ত, সর্পরূপে 
রজ্জুর জ্ঞানটি অযথার্থ । কারণ, পরবর্তীকালে রজ্ছুকে রজ্জুরূপে জানলে 
সর্প-জ্ঞানের বিষয় [সর্প] বাধিত হয়। রজ্জস্থলে সর্পটি না থাকায় সর্প 
মিথা। | তাই, তার জ্ঞানটি অপ্রমা | 
' অছ্ৈতবেদাস্তমতে অবাধিত ও অনধিগত বিঘয়ের . জ্ঞানই প্রমা। 
অজ্ঞাতকে জানানই প্রমার কাজ । যেজ্জঞান পূর্বজ্ঞাতবিঘয়কে জানায়, তা 
প্রমাপদবাচ্য নয় | জ্মৃতিজ্ঞান, বু স্থলে অবাধিত হ'তে পারে । কিন্ত, 
পর্ব-অন্থুতবজনিত-সংস্কার-জন্য ব'লে, স্মৃতিজ্ঞান অধিগত-বিঘয়ক | তাই, 
স্মৃতিজ্ঞানের প্রামাণ্য তার জনক পূর্ব-অনুভবের প্রামাণ্যসাপেক্ষ | স্মৃতি- 
জ্ঞান প্রমা নয় | 
ধারাবাহিকজ্ঞানের প্রমাত্ব সম্পর্কে অছৈতবেদাস্ত বলে, যে কোনও 
ধারাবাহিকজ্ঞান এক [অভিন্ন | বলে, তার প্রমাত্ব নিয়ে কোনও সমস্য 
ওঠেনা | কোনও পদার্থের স্বগত [ স্বাভাবিক ] ধর্মই তাকে অন্য সজাতীয় 
কিংবা বিজাতীয় পদার্থ থেকে ব্যাবত (৫1616769/5) করে | বিভিন্ন 
জ্ঞানের বিষয়ই তাদের পরম্পরভেদক | ধারাবাহিকজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যে সব 
ক্ষণ' একের পর এক উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, তারা বিষয়ের অতিরিক্ত ধর্ম 
(0101675) | কারণ, ধারাবাহিকজ্ঞানের জ্ঞাতা মনে করে যে একই 
বিঘয়কে সে জানে । যদি' বিভিন্নক্ষণ বিষয়ের স্বগতধর্ষম হ'ত, তাহ'লে, 
“এই বস্তকে বিভিন্নক্ষণে বিভিন্ন ভাবে জানলাম” ব'লে জ্ঞাতার অনুভব 
হত। যতক্ষণ জ্ঞাতা অনুভব করে যে সে একটি অভিন্ন বিষয়ই 
জানছে, ততক্ষণ সেই জ্ঞানটি, যতক্ষণ ধরেই ঘটুক না৷ কেন, একই এবং 
সামগ্রিকভাবে অনধিগতবিষয়কই | কিন্তু, যখন জ্ঞাতা ব'লে, “এখন যে 
বিষয় জানছি, তা একঘণ্টা পূর্বে জ্ঞাত বিষয় থেকে স্বতন্ব** তখন 
কাল বিঘয়ের অবচ্ছেদক স্বগতধর্ম হয় । তাই, কালিকরূাপেই বিষয়ের 
জ্ঞান হয়। এস্বলে, পরবতাঁ কালটি |[ “এখন? ], সেই কালে যে জ্ঞান 
ঘটেছে তাকে পূর্বকালে [ “তখন? ] ঘটে-যাওয়।৷ জ্ঞান থেকে ব্যাব্ত্ত করে । 
তাই, দুটি জ্ঞানে একই বিষয়ের প্রতিভাঁস ঘটেছে ব'লে মনে হ'লেও, বস্তূত 
প্রত্যক্ষীকৃত কাল দৃ*ট ভিন্ন ব'লে, দুই কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন দু'টি জ্ঞান 
অনধিগত-বিঘয়কই হয় | ফলে, পরবর্তী জ্ঞানটি পূর্ববর্তী জ্ঞানেরই মত 
প্রমাপদবাচ্য । তাছাড়া, ধারাবাহিকজ্ঞানের কালপ্রবাহে বর্তমান বিভিন্ন 
ক্ষণ'কে স্থল প্রত্যক্ষদ্বারা জানা যায়না | কারণ, “ক্ষণ”,_সুক্ষ্ম, অতীন্দরিয় 
ও অনুমেয় । যে কালের দ্বারা অবচ্ছিশ্নরূপে [ এখন", “তখন' ইত্যাদি | 
বিঘয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তা স্থল “কাল' ৷ ধারাবাহিকজ্ঞানস্থলে, বিভিন্ন 
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ক্ষণ? প্রত্যক্ষের বিষয় হ'তে পারেনা | তাই, ক্ষণ ছারা অবচ্ছিন্নরূপে- 
একই বিঘয়ের বিভিন্ন জ্ঞানকে অনধিগত-বিঘয়ক বল নিরর্থক | 

অদ্বৈতবেদাস্ত বলে, জ্ঞাতার অনুভবই তার জ্ঞানের একবিঘয়কতা ও 
একত্বের জ্ঞাপক । যতক্ষণ জ্ঞাতা অনুভব করে যে সে একই' বিঘয়কে' 
জানছে, ততক্ষণ একটি জ্ঞান রূপেই তা অনধিগত-বিষয়ক । 

প্রমাজ্ঞানের করণ প্রমাণ | কার্ষের অসাধারণ-কারণই করণ। যে 
কোনও কাষেরই মত প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তির জন্যও বিভিন্ন কারণ প্রয়োজন। 
প্রমাজ্ঞান বিবিধ প্রকারের 2 প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, শাব্দ ইত্যার্দি। সকল, 
প্রকার প্রত্যক্ষপ্রমার উৎপত্তির জন্য কতকগুলি সাধারণ-কারণ প্রয়োজন । 
যেমন, মন, আত্মা, আত্মমন£সংযোগ প্রভৃতি । এই সব সাধারণ-কারণের 
সংগে যে কারণটি ক্রিয়া [ব্যাপার ]-যুক্ত হ'লে একটি বিশেষ কাধ উৎপন্ন 
হয়, সেটি সেই কার্ষের অসাধারণ-কারণ । প্রমামাত্রের সাধারণ-কারণসমূহের 
সংগে ইকন্ড্রিয় ব্যাপারযুক্ত হ'লেই [ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ধই ব্যাপার ]' 
বহিবিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রম! উৎপন্ন হয় । ইন্দ্রিয়ই বহিবিঘয়ক প্রত্যক্ষ-প্রমার 
অসাধারণ-কারণ [প্রমাণ ]| এভাবে, ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির, সাদৃশ্যজ্ঞান 
উপমিতির, পদজ্ঞান শাব্দ জ্ঞানের করণ [প্রমাণ ]। 

শংকরমতে, প্রমাণ ত্রিবিধ £ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম । পরবতী 
অদ্বৈতবেদান্তীগণ [ “বেদান্তপরিভাঘা'+কার ] আরও তিনটি প্রমাণ 
মেনেছেন £ উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি । 


প্রত্যক্ষ 


প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ ও উৎপত্তির প্রণালী সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তীর কথা 
সহসা অভিনব মনে হ'তে পারে । এর কারণ, অদ্বৈত বেদাস্তের প্রমেয়- 
কাণ্ডের স্বাতন্্য । এই প্রমেয়কাণ্ডের উপর গণ্ড়ে-ওঠা প্রমাণকাগ্ডটিও 
সমভাবে স্বতন্্ । ফলে, প্রমাণ সম্পকিত যে কোনও আলোচনাই, অন্য 
দার্শনিক আলোচনার তুলনায়, অভিনব | এই অভিনবত্ব, অদ্বৈতবেদান্তের 
প্রত্যক্ষ সম্পকিত আলোচনায় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় | প্রমাণ, বিশেষ ক'রে 
প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অঙ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত ও যুক্তি আলোচনা করতে গেলে, 





॥ এই তিনটি প্রমাণ সম্পর্কে, অধৈতবেদাত্তী পূর্বমীমাংসার বক্তব্যের সঙ্গে মোটামুটি 
একমত । উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলন্ধি প্রমাণ আলোচনার জন্য 'মীমাংসাদর্শনের' ১৩২- 
থেকে ১৪০ পৃষ্ঠ। প্রষ্টব্য। 
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তাদের প্রমেয়বিষয়ক সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতেই হয় । অ্বৈতবেদাস্তে, বৌদ্ধ 
কিংবা! নৈয়ায়িকের প্রত্যক্ষলক্ষণ মানা হয়নি । বৌদ্ধমতে, কল্পনারহিত 
*্বলক্ষণে'র অত্রান্ত-জ্ঞানই' প্রত্যক্ষ । নৈয়ায়িক বলেন, ইন্ড্রিয় এবং বিষয়ের 
সন্নিকর্ধের ফলে উৎপন্ন ( বিষয়ের ) অব্যতিচারীজ্ঞানই প্রত্যক্ষ । বৌদ্ধ, 
নৈয়ায়িক প্রভৃতির প্রত্যক্ষলক্ষণ বিচার ও খণ্ডন ক'রে, অদ্বৈতবেদাস্তী 
বলেন, 'সার্ষীতপ্রতীতিই প্রত্যক্ষ প্রমাঃ | লক্ষ্যণীয় যে, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক 
প্রভৃতির প্রত্যক্ষলক্ষণে “বিষয়” পদটি রয়েছে । অগ্বৈতবেদান্তের লক্ষণে 
তা নেই। এর কারণ, অদ্বৈতবেদাস্তমতে, শ্বরাপের দিক থেকে, জ্ঞান 
বিষয়ের সংগে সংশিষ্ট নয়। বস্তত, জ্ঞানই সৎ ও নিত্য । জ্ঞান ছাড়া 
অন্য সবকিছুই, পারমাথিকবিচারে, মিথ্যা | যারা জ্ঞানের উৎপত্তি ও 
বিনাশ মানেন, তারা জ্ঞানের লক্ষণে “বিষয় পদটি দেন | অহ্বৈতবেদাস্তী 
মনে করেন, জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ন] | তাই, তিনি প্রত্যক্ষের 
লক্ষণে “বিঘয়' পদটি দেননি । 

অদ্বৈতবেদান্তমতে, জ্ঞানই একমাত্র সৎ বস্ত। অন্য সবই মিথ্যা । 
অবশ্য, "মিথ্য।* মানে “অলীক? নয় । আমর ব্যবহারিকভাবে যাকে 'জ্ঞান' 
বলি, তা সবিষয়ক । এই জ্ঞান,__বিষয় ও বিঘয়ীর ভেদসাপেক্ষ | 
কিন্ত, পারমাথিকভাবে-সতক্ঞান,_সকলপ্রকার ভেদ-রহিত ও নিরপেক্ষ | 
এই জ্ঞান নিবিষয়, নিত), এক ও স্বপ্রকাশ । একেই “আত্বা' ও 
'বুন্ধ* বলা হয় 1 পরমার্থসৎজ্ঞান চৈতন্যস্বরূপ ব'লে প্রকাশস্বরূপও 
বটে। প্রকাশই চৈতন্যের স্বরূপ । আবার, য৷ প্রকাশস্বরূপ, তা স্বপ্রকাশ | 
স্বপ্রকাশ সাক্ষাৎ-প্রকাশ । কারণ, তার প্রকাশ অন্য-নিরপেক্ষ | পরমার্থসৎ 
জ্ঞান স্বপ্রকাশ | 'প্রকাশ', “প্রতীতি", “অনুভব* সমার্ক | পরমাধসৎ্-জ্ঞান 
সম্পর্কেই শ্রতি বলে, "বন্ধ সাক্ষাৎ অপরোক্ষস্বরূপ' | অদ্বৈতবেদান্তমতে,_- 
যা ভেদ-সাপেক্ষ, তা বছ, অনিত্য ও মিথ্যা । সবিঘয়ক-ব্যবহারিকজ্ঞান, 
বিষয় ও বিষয়ীর তেদ সাপেক্ষ । তাই, তা জ্ঞানাংশে সৎ [ সৃত্য ] হলেও, 
বিঘয়াংশে মিথ্যা | জ্ঞান ছাড়া সবই অবিদ্যাপ্রসূত। বিষয়মাত্রই অবিদ্যা- 
জাত । তাই, তা মিথ্যা | পরমার্থসৎ-ভ্ঞান প্রকাশ পেলেই, প্রমাণিত হয় 
যে ব্যবহারিকজ্ঞান সর্বাংশে সৎ নয় । বিঘয়াংশে, তা ব্যবহারিক ও মিথ্যা | 
তাতে সৎ ও অসতের, আত্বা ও অনাস্বার, জ্ঞান ও বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটে। 
এই সংমিশ্রণ অবিদ্যাজনিত | অছৈতবেদাস্তমতে, পরমাধসৎ-জ্ঞান,-_সাক্ষাৎ, 
অপরোক্ষ ব! প্রত্যক্ষম্বরূপ । কারণ, তার সত্তাই প্রকাশ । জ্ঞানের অজ্ঞাত 








2 অদ্বৈতবেদাস্তদর্শনের 'আত্ম। ও ব্রহ্ম পরিচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য | 
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সত্তা সম্ভব নয় | যার “সত্বা' মানে “প্রকাশ', তাকে সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ 
বলা সঙ্গত | আমরা ব্যবহারিক-সত্বস্তরকে “অজ্ঞাত বলি । সেই' 
'অজ্ঞাতত্ব'টি, আমাদেরই অজ্ঞান বা অবিদ্যার ফল। সত্তার দিক 
থেকে, তাকে 'অজ্ঞাত বল! যায়ন৷ । এই যুক্তিতে অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, 
যখন আমরা বলি যে পরমার্থসৎ-জ্ঞানকে [ বন্ধ, চৈতন্য বা আত্মাকে ] 
জানিনা, তখন তা 'অক্ঞাতসৎ্' হ”য়ে যায়না । সেই পরমসতজ্ঞান নিত্য সৎ 
ও প্রকাশমান হ'লেও, আমাদের অজ্ঞতার আবরণে আমাদের কাছে 
অজ্ঞাত থাকে | অজ্ঞতার আবরণ দর হ'লে, বুঝতে পারি যে, স্বয়ং 
জ্যোতি সৃয্যেরই মত, সেই জ্ঞান নিত্য সৎ ও প্রকাশম্বব্ূপ | শুধুমাত্র, 
আমরা অক্ততার বশে মনে করি, তা নেই কিংবা থাকলেও তাকে 
জানিনা | যথার্থ অর্থে, প্রত্যক্ষজ্ঞানই প্রমা | অন্য সকল জ্ঞান পরোক্ষ ও 
অপ্রম! ॥ পরমার্থসতজ্ঞান এক, নিত্য ও সর্বব্যাপী । কোনও কিছুই তার 
বাইরে থাকতে পারেনা | এই জ্ঞান শুদ্ধ,--অর্থীৎ নিবিষয় ও নিবিশেষ। 

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, অদ্বৈতবেদান্তমতে জ্ঞানই একমাত্র সৎ ও বিভু 
হ'লে, ব্যবহারিকজ্ঞানে প্রতিভাত "জ্ঞান*, “জ্ঞাতা' ও জ্েয়ের' তেদ কীভাবে 
ব্যাখ্যা কর! হয়? অদ্বৈতবেদীস্তী বলেন, নিবিঘয়-জ্ঞান বা শুদ্ধচৈতন্য, 
নানা উপাধি ছ্বারা উপহিত হ'য়ে বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয় । 
উপাধিগুলি অবিদ্যাপ্রসূত। উপাধি” “ধর্ম”, “বিঘয়', 'অবচ্ছেদক', বিশেষণ 
প্রভৃতি শব্দ মোটামুটিভাবে সমার্ক | পরমার্ধসৎজ্ঞান নিতা, এক ও 
নিবিঘয় হ'লেও, ব্যবহারিকজ্ঞানগুলি অবিদ্যাপ্রসূত উপাধি বা বিঘয়ের সঙ্গে 
সংশিষ্ট ব'লে, বিঘয়াংশে তারা মিথ্যা | ব্যবহারিকভাবে প্রত্যক্ষ, অনুমান 
প্রভৃতি যেসব জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়, তাদের প্রমাত্বও ব্যবহারিকই' । 
পারমাথিক বিচারে, এসব জ্ঞানের প্রমাত্ব অন্তহিত হয় । পরমার্থসৎ, নিবিঘয়, 
নিত্য ও এক জ্ঞানকে লক্ষ্য ক'রেই, অদ্বৈতবেদান্তী প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণে 
“বিষয় পদটি দেননি । তবে, মনে রাখ! দরকার, ব্যবহারিকভাবে স্বীকৃত 
প্রত্যক্ষজ্ঞানঃ নামক প্রমা এ লক্ষণের অলক্ষ্য নয়। ব্যবহারিকভাবে স্বীকৃত 
প্রত্যক্ষপ্রমাকে কেন্দ্র করে, অদ্বৈতবেদান্তী অন্যান্য দশনের প্রত্যক্ষলক্ষণের 
বিচার ও খণ্ডন করেন | তাঁর মতে, বৌদ্ধদের প্রত্যক্ষলক্ষণ মানা যায়না | 
কারণ, তা অসম্ভবর্দোঘে ছুষ্ট | তিনি মনে করেন, নাম-জাতি প্রভৃতি 
বিনিম্ুরক্তি, সকল প্রকার কল্পনারহিত “ম্বলক্ষণ' নামক বিষয়ের জ্ঞান 
অসম্ভব । তাই, বৌদ্ধদের প্রত্যক্ষলক্ষণের কোনও লক্ষ্যই মেলেন] | 
নৈয়ায়িকদের প্রত্যক্ষলক্ষণটিকে অব্যান্তি ও অতিব্যাপ্তি দোখে দুষ্ট ব'লে 
অছ্বৈতবেদান্তী মনে করেন | ন্যায়মতে, ইক্ট্রিয় ও বিষয়ের সমিকর্ধের 


172 ভারতীয় দর্শন 


ফলে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ ৷ এভাবে লক্ষণ করলে, প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অনুমিতি 
প্রভৃতি পরোক্ষভ্ঞানের ভেদটি স্পষ্ট হয় ব'লে নৈয়ায়িক মনে করেন। এই 
লক্ষণের বিরুদ্ধে অছৈতবেদান্তীর আপত্তি হ'ল, অনেকের মতে “অস্ত:করণ” 
ইন্দ্রিয় । এদিক থেকে, প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই মত, অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানই ইন্দ্র 
ও বিঘয়ের সন্নিকর্ঘ-জন্য | কারণ, সকল জ্ঞানই অন্ততএকরণ-জন্য | ফলে, 
নৈয়ায়িকের প্রত্যক্ষলক্ষণটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞানের ভেদ সুচীত করতে 
পারেনা ব'লে অদ্বৈতবেদান্তী মনে করেন । লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ 
হয়। সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষপদবাচ্য হ'য়ে পড়ে। এ আপত্তির উত্তরে 
নৈয়ায়িক বলতে পারেন, যারা অন্তঃকরণকে হীন্দ্রিয় বলেন, তারা সুখ, 
হুঃখ প্রভৃতি মানসপদার্ধের মানসপ্রত্যক্ষের কারণরূপেই অস্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় 
বলেন। কারণসামগ্রীর মধ্যে যোট অসাধারণ, সেটিই করণ। কার্যভেদে 
কারণসামগ্রী ভিন্ন হয়। ফলে, “'করণ'ও বিভিন্ন হয় । কার্ম হিসাবে 
মানসপ্রত্যক্ষ এবং অন্য যে কোনও জ্ঞান ভিন্ন । মানসপ্রত্যক্ষের করণ হণলেও, 
অস্তঃকরণ,__অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতির করণ নয়। অন্ত:করণ শুধুমাত্র 
মানসপ্রত্যক্ষের করণ এবং সে হিসাবেই ইন্দ্রি়পদবাচ্য | নৈয়ায়িকের এ 
কথার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, জ্ঞানভেদে' ইন্দ্রিয় তে মানতে গেলে, 
ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ করা দরকার | অন্যথা, কোন্‌ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়রপ করণ 
কোনৃর্টি তা ঠিক করা যাবেন! | অগ্বৈতবেদাস্তী মনে করেন, সাক্ষাত্জানের 
করণকে ইন্দ্রিয় বললে, অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় । একদিকে সাক্ষাৎজ্ঞানের 
করণকে ইন্দ্রিয় বলে, অন্যদিকে ইন্দ্িয়জন্য-জ্ঞানকে সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ 
জান বলতে হয় | যা ইন্দ্িয়াধসনিকর্ধ-জন্য, তা ইন্ত্রিয়জন্য ত' বটেই । 
অছৈতবেদানস্তী বলতে চান, কোনভাবেই নৈয়ার়িকের প্রত্যক্ষলক্ষণকে 
অতিব্যাপ্তিদোঘ থেকে মুক্ত 'করা যায়না | এছাড়া, নৈয়ায়িকের লক্ষণে 
অব্যাপ্তি দোঘও ঘটে ব'লে অন্ৈতবেদান্তী মনে করেন | সর্জ্ ঈশৃরের 
সর্বকালে সর্ববিঘয়ক প্রত্যক্ষ ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত । অথচ, এই ঈশ্বর ইক্র্িয়- 
রহিত | ইীন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ঘ-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বললে, ইন্দ্রিয় 
রহিত ঈশুরের প্রত্যক্ষজ্ঞান হবার কথা নৈয়ায়িক মানতে পারেননা | 
অছৈতবেদাস্তী বলতে চান, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান নৈয়ায়িকের প্রত্যক্ষলক্ষণের 
অলক্ষ্য হ'য়ে যায় । ফলে, লক্ষণে অব্যাণ্তি দোষ ঘটে । 
অগ্বৈতবেদাস্তমতে, “সাক্ষাত্প্রতীতিই প্রত্যক্ষ । এভাবে প্রত্যক্ষের লক্ষণ 
করা হ'লে, কোনও দোঘ হয়ন। ব'লে তিনি মনে করেন। শুধু ব্যবহারিক" 
প্রত্যক্ষপ্রমাই নয়, পারমাধিক-প্রত্যক্ষপ্রমার [ পারমাথিকভাবে, জ্ঞানমাত্রই 
সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ ব৷! প্রত্যক্ষস্বরূপ ] দেযোতকব্মপেও, এলক্ষণটি গ্রহণযোগ্য | 
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অ্ৈতবেদান্তী ললেন, পরমার্থসৎক্ঞান নিত্য,_অর্থাৎ তার উৎপত্তি 
ও বিনাশ হয়না! | কিন্তু, বাবহারিকজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ মান! হয় | 
এই উৎপন্ন কিংব! বিনষ্ট হবার ব্যাপারটি জ্ঞানের স্বরূপের অন্তর্গত হ'তে 
পারেনা । অবিদ্যার বশে যে মিথ্যা পদার্থের সঙ্গে জ্ঞানের সংশেঘ ধটে 
বলে মনে হয়, সেই পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম, জ্ঞানে আরোপিত 
হয়। এদিক থেকে, ব্যবহারিক-প্রত্যক্ষপ্রমারই উৎপত্তি ও বিনাশের কথা 
বলা হয় । এই' ব্যবহার গৌণ । ব্যবহারিক-প্রত্যক্ষপ্রমার উৎপততি-প্রণালী 
সম্পকে অছৈতবেদাস্তের বক্তব্য আলোচন। করলে, তার প্রত্যক্ষলক্ষণের 
তাৎপর্য বোঝা যেতে পারে । 

যে কোনও ব্যবহারিকজ্ঞান উৎপন্ন হ'তে গেলে, তিনটি পদার্থের 
প্রয়োজন : জ্ঞাতা, ক্ড্রেয় ও জ্ঞান। ব্যবহারিক প্রমার স্বলে, এই তিনটিকে 
যথাক্রমে প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ বল! হয় । অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাঘায়, 
“অন্তঃকরণ' নামক উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন “শুদ্ধজ্ঞান' প্রমাণ : “বিষয়ঃ নামক 
উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন শুদ্ধজ্ঞান প্রমেয়” | এককথায়, সকল পদাধই স্বরাপত 
জ্ঞান বা চেতন্যস্বরূপ | জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তাই, প্রমাতা, 
প্রমাণ ও প্রমেয়কে, প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাচৈতন্য ও প্রমেয় [বিষয় ] চেতন্যও 
বল হয় | অদ্বৈতবেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত অনুসারে জ্ঞান ছাড়া সবকিছুই মিথ্য। । 
অন্তঃকরণ, তার ব্বত্তি, বিষয়, _সবই' মিথ্যা | তার! অবিদ্যাপ্রসূত | য। 
অবিদ্যাপ্রসূত, তা ত্রিকালসৎ নয় । তারা বাধিত হয় ব'লে পরমার্থসৎ নয় । 
যা ত্রিকালসৎ -অর্থীৎ অবাধিত, তাই নিত্যসৎ । পরমাধসৎ-শুদ্ধজ্ঞান,__ 
নিত্য, এক ও নিবিষয়। অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণবৃত্তি ও বিষয়, বহু, অনিতা । 
তাদের দ্বারা উপহিত ব্যবহারিকজ্ঞানও বহু, অনিত্য ও সবিঘষয়। ব্যবহারিক 
প্রত্যক্ষপ্রমার উৎপত্তির প্রণালী সম্পর্কে অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, ইন্জরিয়গুলি 
প্রণালীর ( নালার ) মতি । ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্তঃকরণ বিঘয়-দেশ পর্যস্ত 
প্রসারিত হ'য়ে, বিঘয়ের আকার গ্রহণ করে । বিষয়ের-আকারে-আকারিত- 
অস্তঃকরণই “অস্ত:করণের বৃত্তি' | শুদ্ধ, প্রকাশম্বরূপ জ্ঞান,-_নিত্য ও বিভু। 
ত৷ সর্বদেশে ও কালে সৎ। অস্তঃকরণব্ৃত্তিতে প্রতিফলিত শুদ্ধজ্ঞানই 
প্রত্যক্ষপ্রমা । অদ্বৈতবেদাস্তের এই সিদ্ধান্ত বুঝতে গেলে, “ইন্িয়” “অস্ত:- 
করণ", 'বৃত্তি' প্রভৃতির স্বরূপ ও ক্রিয়৷ সম্পকে তার বক্তব্যঃবোঝা দরকার । 

অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, চক্ষু প্রভৃতির প্রত্যক্ষগম্য গোলকসমূহ কিংব! 
তার্দের বিশেষ শক্তিকে “ইন্দ্রিয় বল! যায়না | কারণ, গোলক প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষগম্য পদার্থ কিংবা তাদের শক্তিবিশেঘই ইন্ট্রিয় হ'লে, সর্প, বৃক্ষ 
ইত্যাদির প্রত্যক্ষজ্ঞান হ'তে পারতন৷ | কারণ, তার৷ প্রত্যক্ষগম্য ইন্দ্রিয়ের 
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অধিকারী নয় | অথচ, সর্প প্রভৃতির প্রত্যক্ষজ্ঞান যে হয়, তা সকলেই 
মানে | তাই; অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, ইন্দ্রিয়,__সৃক্ম্ম ভূতম্বরূপ জড়দ্রব্য । 
যে ইক্ছ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয়টির প্রত্যক্ষ হয়, সেই বিষয়টি ভুতস্বরূপ, তার 
গ্রাহক ইন্্রিয়টিও সেই ভূতম্বরূপই | যেমন চক্ষু রূপের গ্রাহক । রূপ 
তেজাত্বক,--অর্থাৎ তেজ নামক ভুত স্বরূপ | তাই, চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ও যে 
তেজ শ্বরূপ, তা মানতে হয়। অনুমানের সাহাযোই ইন্দ্রিয়ের সত্তা জানা 
যায় । প্রত্যক্ষ একটি ক্রিয়া বা ব্যাপার। এই ব্যাপারের মাধ্যমেই 
ব্যবহারিক-প্রত্যক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয় । যে কোনও ব্যাপারেরই মত, 
প্রত্যক্ষ-ব্যাপারেরও একাট করণ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ই সেই করণ । 
প্রত্যক্ষজ্ঞানস্থলে, প্রমাতা ইন্ত্রিয় নামক করণের মাধ্যমে বিঘয় প্রত্যক্ষ 
করে । রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ--এই পাঁচটি বহিবিঘয়ের প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানের উৎপত্তি উপপাদনের জন্য, কারণরাপে চক্ষ প্রভৃতি পাঁচাট 
বহিরিন্দ্িয়ের সত্তা মানতেই হয়। যে কোনও ইন্দ্রিয়ই প্রাপ্যকারি 
কারণ, যে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রির সংযোগ ঘটতে পারে, ইক্তিয় তারই 
প্রত্যক্ষভ্ঞান উৎপাদন করতে পারে । এ সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
যর্দি ইন্দ্রিয় অপ্রাপ্যকারী হ'ত, তাহ'লে, প্রত্যক্ষপ্রমাতা থেকে অনেক- 
ব্যবধানে-বতমান-বিঘয়ের স্পর্শ কিংবা রসকে ( প্রমাতার ) স্পশেক্দ্িয় ও 
রসনেল্রিয় জানতে পারত । ইন্দ্রিয় প্রাপ্যকারি । তাই, তা অসনিকৃষ্ট-বিঘয়ের 
প্রত্যক্ষ উৎপাদনে অসমর্থ | চক্ষরিক্দ্িয় ও শ্রবণেক্ষিয়, দুরবতী বিষয়ের 
রূপ ও দুরাগত শব্দ প্রত্যক্ষ করতে পারে । এ সম্পর্কে অদ্বৈতবেদাস্তী 
বলেন, ইক্ট্রিয় ভ্রুত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হ'তে পারে। তাছাড়া, তা 
সূক্ম ও অতীন্দ্রিয় দ্রব্য | ভ্রত সক্ষোচন ও প্রসারণশীল ব'লে, ইন্দ্রিয 
নিকট ও দুরের বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারে । তাছাড়া, সৃক্কোচন ও 
প্রসারণ এত ক্রত ঘটে যে, নিকট ও দুরের বিষয়ের প্রত্যক্ষে কালের 
যে ব্যবধান থাকে ব'লে স্বভাবতই মনে হয়, তা অনুভুত হয়ন৷ | 

এরপর, “অন্তঃকরণের' কথা । অছৈত বেদ।স্তমতে, ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য, অন্তঃকরণের* ব্যাপার বা ক্রিয়া অপরিহাধ । অন্ত:- 





3 ইন্জিয়ের ম্বরাপ সম্পর্কে, অৈতবেদাস্তের সিদ্ধান্ত আলোচনার জন্য “মীমাংসাদর্শনের 
১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । এ ব্যাপারে, অদৈতবেদাস্তী মীমাংদকের সঙ্গে একমত । 

4 ভারতীয় দার্শনিককদের অনেকের মতে 'অপ্তঃকরণ” ও “মন ভিন্ন । অধৈত: 
বেদাস্তেও এ ভেদ মান! হয়েছে । গাশ্চাত্তযদর্শনে এ ভেদ জন্বীকৃত। পাশ্চাত্যাদর্শনের 
পরিভাষায় অধিকতর অত্যন্ত প্যঠকদ্দের সুবিধার্থে, এথানে 'অস্তঃকরণ' ও মনকে জমার্থক 
পদরপে ব্যবহার কর! হয়েছে । তবে, সঙ্গে সঙ্গে, এদের ভেঙ্গও মনে রাখা দরকার। 
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করণের ব্যাপার ছাড়াই, শুধুমাত্র ইল্জিয়-ব্যাপারই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ 
হ'লে, সুঘুপ্তিকালে স্ুপ্তবব্যক্তির বাহ্য কিংবা আত্তর বিঘয়ের প্রত্যক্ষ হ'তে 
পারত । কারণ, তখন সুপ্তব্যক্তির (সুঘৃপ্তিতে অন্তঃকরণ অবিদ্যায় বিলীন 
হ'লেও ) ইন্জ্রিয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ের সংযোগ থাকে । অথচ, 
স্ঘুপ্তিকালে, কেউ বিঘয়ের প্রত্যক্ষ করেনা ৷ জাগ্রত-অবস্থায়'ও দেখ! 
যায় যে, একই ক্ষণে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বিঘয়ের 
সংযোগ থাকে । তবুও, আমর সেই ক্ষণে ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত সমস্ত বিঘয় 
প্রত্যক্ষ করিনা । এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি জন্য 
শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই নয়, অন্তঃকরণের ব্যাপারও একান্ত দরকার । 
যে ইন্্রিয়ের সঙ্গে অন্তঃকরণের সংযোগ্ন থাকে, শুধুমাত্র সেই ইন্জিয়সংযুক্ত 
বিঘয়েরই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এভাবেই, পরোক্ষভাবে অন্তঃকরণের 
সঙ্গে বিঘয়ের সংযোগ হয়| আধুনিক পরিভাঘায়, একে মনঃসংযোগ 
বা মনোযোগ (8৮500192) বলে । প্রত্যক্ষজ্ঞান কিংবা অন্য যে কোনও 
জ্ঞানের উৎপত্তির বাপারে অন্তঃকরণ-সংযোগের তাৎপর্য ও কার্য বিশেষণ 
করতে গিয়ে অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, চক্ষু প্রভৃতি বহিরিক্রিযের মাধ্যমে 
প্রাপ্ত, রূপ প্রভৃতি বহিবিঘয়ের সংবেদনগুলি (560991019) একে অন্য 
থেকে বিশ্রিষ্ট। অন্তঃকরণ-সংযোগের সাহায্যে পরম্পর-বিশ্রিষ্ট (19150516) 
সংবেদনগুলি, একটি বস্তরই বিভিন্ন ধর্মরূপে গৃহীত হয় । অন্ত:করণ"-, 
অবিদ্যার ফল। পাঞ্চভৌতিক হ'লেও, অস্তঃকরণে তেজের আধিক্য থাকে । 
ব্রিগুণাত্বিকা হ'লেও, অন্তঃকরণ সত্বপ্রধান। অন্তঃকরণ,_অনিত্য, সাবয়ব 
এবং মধ্যম-পরিমাণবিশিষ্ট | অবিদ্যা,--গুধুমাত্র সাক্ষীভাঘ্য | অবিদ্যার ফল 
অন্তঃকরণও কেবল সাক্ষীভাঘ্য । অন্তঃকরণ,--জড় দ্রব্যবিশেষ | তেজঃপ্রধান 
বলে, অন্ত:ঃকরণ যে কোনও আকার গ্রহণ করতে পারে এবং জড় অন্তকরণ 
নিজের ক্রিয়ার ফলে নানা আকার গ্রহণ করে । এই নানা আকার- 
গ্রহণই, অন্তঃকরণের পরিণাম | অস্তঃকরণের পরিণামই তার বৃত্তি], 
অস্তঃকরণের বৃত্তি চারপ্রকার £ বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কার । “এটাই 
ঘট*--এরকম নিশ্চয়াত্বক বৃত্তিই 'বৃদ্ধি' । “ওটি গাছ না মানুঘ'_- 
এরকম সংশয়াত্বক বৃত্তিকে 'মন' বলে । স্মরণাত্বক বৃত্তিই “চিত্ত' | “আমি', 
'আমি'- এরকম অভিমানাত্বক বৃত্তিই “অহংকার' | বিঘয় নানা | তাই 
বৃত্তিও নানাবিধ । অস্তঃকরণ সত্বপ্রধান ব'লে স্বচ্ছ । তাই, জড় হ'লেও, 
অন্ত:করণে জড়বস্তর প্রতিবিশ্বন ঘটতে পারে । যেমন, দর্পণ জড়। 
তবৃ, তা স্বচ্ছ বলে ( অছৈতবেদাস্ত ও সাঙ্খ্যমতে, দর্পণের সত্বপ্রাধান্যই 
তার স্বচ্ছতার হেতু )। তাতে জডরবস্তর প্রতিবিস্ব পড়ে । অবিদ্যার আশ্রয় 
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শুদ্ধজ্ঞান বা চৈতন্য। তাই, অবিদ্যাপ্রসৃত কোনও কার্ধই শুদ্ধজ্ঞান 
থেকে নিরপেক্ষ-সৎ নয় । অবিদ্যার কার্য অন্তঃকরণও শুদ্ধজ্ঞান-নিরপেক্ষ- 
'সৎনয়। শুদ্ধজ্ঞান বা চৈতন্য ( আত্বা ),_নিত্য, অপরিণামী ও নিবিকার । 
এই শুদ্ধজ্ঞান,__ক্রিয়া, জ্ঞান ও ভোগের আশ্রয় হ'তে পারেনা | অদ্বৈত- 
বেদাস্তমতে, আত্মা কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব ও জ্ঞাতৃত্বহিত | কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও 
ভোক্তত্ব অন্তঃকরণেই ধর্ম । অস্তঃকরণ-উপহিত আত্মাকেই কর্তা, জ্ঞাতা 
ও ভোক্তা বলা হয়| আত্বাতে অন্তঃকরণ নামক অনাত্বার অধ্যাসের 
ফলেই আত্মাকে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা ব'লে ভ্রাম্তবোধ হয় । অবিদ্যাই 
সকল অধ্যাসের মূল। অধ্যাসের ফলে, সকল ব্যবহারিক জ্ঞান, ক্রিয়া 
ও ভোগ হয়। ৃ 

অদ্বৈতবেদান্তমতে, “শুদ্ধজ্ঞান”, 'শুদ্ধচৈতন্য”, “বন্ধ', 'আত্বা, প্রভৃতি 
'সমার্ক শব্দ | শুদ্ধজ্ঞান ছাড়া সবকিছুই অনার্দি অবিদ্যার কার্ধ। 
অন্তঃকরণভের্দের ফলেই জীবভেদ ঘটে । জীবই প্রমাতা, ভোক্তা ও 
কর্তা । অবিদ্যার ভেদই অস্তঃকরণভেদের কারণ | আত্বাতে অন্ত:করণ 
রূপ অনাত্বার অধ্যাসের ফলে, এক ও শ্তদ্ধ আত্বা (জ্ঞান ) “বহু? জীবরূপে 
প্রতিতাত হয় । এই সব জীবই “আমি', “তুমি' “সে' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা 
নির্দেশিত হয় | নান! ব্যবহারিক সবিঘয়ক জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভোগে 
যা অনুবর্তমান, তাই আত্মা । যা ব্যাবৃত, তা বাধিত | আত্মা,_এক ও 
অবাধিত। তাই, ত৷ নিত্য ও বিভু। প্রমাণমাত্রই প্রকাশক | প্রমাণে 
ম্লীভূত কারণ আত্ব। | তাই, আত্ম! প্রকাশস্বরূপ | প্রকাশম্বরূপ বলে, 
তা স্বপ্রকাশ । আমরা সকলেই নিজেকে নির্দেশে করতে “আমি" সর্ধনাম 
ব্যবহার করি। এই ব্যবহার প্রমাণ করে, সকল “আমি'-র অন্তরে 
স্বরূপত একই বস্ত রয়েছে । সেটিই আত্বা বা শুদ্ধজ্তান। আপত্তি 
করা যেতে পারে, শুধু. “আমি কেন, “তুমি”, “সে? ইত্যার্দি নানা 
সর্বনামই ত আমরা নিজেদের ও অন্যদের নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার 
করে থাকি । তাতে কি আমাদের প্রত্যেকের স্বরূপগত ভিন্নতা প্রমাণিত 
হয়না ? ফলে, অছৈতবেদান্তের এক ও অদ্বয় আত্বা অপ্রমাণিত হ'য়ে, 
আত্মার বহত্ব সিদ্ধ হয় না কি? উত্তরে অছৈতবেদাস্তী বলেন, আপত্তিটি 
অমূলক। “আমি”, “তুমি', “লে" প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহার গৌণ । এই 
ব্যবহারে য৷ প্রমাণিত হয়, তা একান্তই ব্যবহারিক,পারমাথিক নয়। 
আমরা অনেক সময় নিজেদের সম্বন্ধেও বলি, “তুমি ঠিক কাজ করনি । 
তাতে যেমন নিজের স্বরাপভেদ প্রমাণিত হয়না, তেমনই, অপরের সম্পর্ষে 
ব্যবহৃত 'তুমি' “সে' প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহারও আমাদের পারস্পরিক 
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স্বরূপগত ভেদ সাধন করেনা | বিষয় ও বিঘয়ীর ভেদকে আশ্রয় ক'রেই, 
আত্বা সম্পকে নানা সর্বনামের ব্যবহার করা হয় । তাতে জীবের তেদ 
প্রমাণিত হ'লেও, আত্মার একত্ব ও নিত্যতা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়ন৷ | 
ব্যবহারিকজীবনে, জাগ্রত ও স্বপ্রকালে, জবিদ্যা [ অজ্ঞান] দ্বারা উপহিত 
হঃয়ে, অদ্থয় ও নিত্য আত্মা বহু ও বিশিষ্ট জীবরূপে প্রতিভাত হয় | 
একমাত্র সুথুপ্তিকালে, আত্মা নিজের স্বরূপে সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়। 
তখন, অস্তঃকরণ অবিদ্যায় লীন হ"য়ে থাকায়, নিঘিক্রয় হয় । আত্বাতে 
অনাত্বার অধ্যাসের কারণ, অন্তঃকরণ | অন্তঃকরণ নিঘিক্রয় হ'লে, আত্মা 
শুদ্ধজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায় । সুঘুপ্তিতে, অন্ত:করণ অবিদ্যায় লীন হ'লেও, 
বিনষ্ট হয়না । তার প্রমাণ, সুুঘপ্তির পর জেগে উঠে আমর! বলি, “তখন 
আমি সুখে ঘুমিয়েছিলাম, কিছু জানতে পারিনি” | এই স্মৃতিজ্ঞান প্রমাণ 
করে, সুঘ-প্তিকালে, নিবিঘয় ও আনন্স্বরূপ শুদ্ধজ্ঞান ছাড়া অবিদ্যাও 
থাকে । অগ্বৈতবেদান্ত বলে, জাগরণ-স্ঘপ্তি-স্বপ্র, দিন-মাস-বর্ঘ ইত্যাদি 
নানা অবস্থায় য। অনুব্ত্ত ও অবাধিত রূপে সৎ, তাই আত্মা ব৷ 
শুদ্ধগুগান | অদ্বৈতবেদান্তে, অবিদ্যা সদসদবিলক্ষণরূপে স্বীকৃত । “অমৃক 
বিঘয় জানিনা'_-এই ব্যবহার প্রমাণ করে অবিদ্যা অসৎ নয় | তাছাড়।, 
“আমি কিছুই জানিন1'__এরকম ব্যবহার সামান্যভাবে অবিদ্যার জ্ঞান সূচীত 
করে । এ ব্যবহারে, অবিদ্যার সত্ত৷ সামান্যভাবে প্রমাণিত হয় । 
অদ্বৈতবেদান্ত বলে স্ুঘুপ্তিতে অন্তঃকরণ, অবিদ্যায় লীন ও নিফিক্রয় হয়, 
জাগরণে সক্রিয় হর । তখন, আত্বী ও অনাত্বা, বিঘয় ও বিঘয়ীর 
ভেদ হয়, অধ্যাস ঘটে এবং সবিঘয়ক ব্যবহারিক জ্ঞান হয় | অস্তঃ- 
করণের ভেদই প্রমাতার ভেদের কারণ | অবিদ্যার ফলে, প্রত্যেক প্রমাতা 
[জীব] নিজেকে অন্য প্রমাতা থেকে ভিন্ন মনে করে । প্রমাতা তার নিজের 
সঙ্গে অন্য সকলের স্বরূপগত অভেদ ভুলে যায়। নিজের সম্পর্কে 
'আমি”, তুমি”, 'আমি সুখী” “তুমি ছুঃখী' প্রভৃতি ব্যবহার করে । 
স্ঘপ্তিকালে, সাময়িকভাবে হ'লেও, প্রমাত। বা জীবের যথাধ স্বরূপ প্রকাশ 
পায়। তখন, আত্মাতে অনাত্বার অধ্যাস ঘটেনা৷ | তাই, ব্যবহারিক জ্ঞান ও 
ব্যবহার হয়না | আত্ম শুদ্ধ চৈতন্যরূপে সৎ থাকে এবং আত্বার জ্যোতিতে 
অবিদ্যা প্রকাশিত হয়| প্রত্যক্ষপ্রমাণই অবিদ্যার সাধন করে । অবিদ্যার 
ফল, সুখ, ছুঃখ প্রভৃতি অন্তঃকরণ-পরিণাম প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। 
অগ্বৈতবেদাস্তমতে, অন্তঃকরণ ইন্ড্রিয় নয় । নৈয়ায়িক প্রভৃতি মানসপ্রতঃক্ষ 
যানেন। মানসপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষস্বূপতা উপপাদনের জন্য ইন্দ্রিয় স্বীকার 
করা দরকার । তাই, তারা অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় বলেন । অদ্বৈতবেদাস্তী 
12 ] 
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বলেন, সুখ, হু:খ ইত্যার্দি, অস্তঃকরণের প্বরিণাম | সুখ, ছুঃখ প্রভৃতি মানস, 
প্রত্যক্ষের বিষয় | বহিরিক্ক্রিয় ও ইন্ড্রিয়ার্থ-সনিকর্থ ছাড়াই তারা আম্মার 
নিকট প্রকাশিত হয়। শ্রতিও অস্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় বলেনা | শ্র্তি বলে, 
"ইন্দ্রিয় থেকে অর্থ শ্রেষ্ঠ, অর্থ থেকে অন্তঃকরণ শ্রেষ্ঠ* । এতে প্রমাণিত 
হয়, অস্তঃকরণ ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন | অস্তঃকরণের স্বরূপ সম্পর্কে 
অছ্ৈতবেদাস্ত বলে, অবিদ্যার যে কোনও কাধ্যেরই মত, অস্তঃকরণও 
অনিত্য | অন্তঃকরণ,--উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সাবয়ব ও মধ্যম-পরিমাণ- 
বিশিষ্ট । 

অ্বৈতবেদাস্তমতে, ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে অন্তঃকরণ বিষয়দেশ পর্যন্ত প্রসারিত 
হ'য়ে, বিঘয়ের আকারে আকারিত হয়। অস্তঃকরণ জড় । তাই, 
শুধুমাত্র অন্ত:করণই জ্ঞান নয় । বিঘয়ের-আকারে-আকারিত-অন্তঃকরণই 
বৃত্তি । বৃত্তিতে প্রতিফলিত অঙ্থয় ও শুদ্ধ চৈতন্যের আলোকই জ্ঞান । বৃত্তি 
জড় । শুদ্ধ চৈতন্যের আলোকে তা উদ্ভাসিত হয় । এই উদ্ভাসই, ব্বত্তিতে 
চৈতন্যের প্রতিবিশ্বন বা প্রতি ফলন । ব্বত্তিজ্ঞানই ব্যবহারিক ও সবিষ্য 
জ্ঞান। আত্ম! বা শুদ্ধচৈতনেট অস্তঃকরণের অধ্যাস ঘটলেই ব্যবহারিক 
সবিঘয়ক জ্ঞান হয়। আগুনের উত্তাপে লাল ডগৃডগে লোহা সম্পর্কে বা 
হয় 'লাল ডগৃডগে লোহ]' | লোহা ও আগুন ভিন্ন । তবুও, অভিন্নরাগে 
তাদের ব্যবহার হয়| অন্তঃকরণবৃত্তি ও আত্বাও স্বরূপত ভিন্ন । তবুও 
ব্যবহারিক জ্ঞানস্থলে আত্বাতে অন্ত:করণের অধ্যাস হয় । বৃত্তি আঘার 
আলোকে উদ্ভাসিত হয় । অধ্যাসেরই ফলে, “আমি জানি, “আমি 
ভোগ করি”, “আমি করি' ইত্যাদি ব্যবহার হয় । বস্তুত, আত্মা,-_জ্ঞাতা, 
ভোক্তা ও কর্তা নয় | কিন্তু, আত্বাতে অস্তঃকরণ নামক অনাথ 
অধ্যন্ত হয়। তাই, ব্যবহারিকভাবে, জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারণে 
আত্ব৷ প্রতিভাত হয়। এককথায়, অন্তঃকরণ ছারা উপহিত আত্বাই জীব। 
এই জীবই কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা । “অহং* রূপে ব্যবহারের বিঘয়,- 
জীব । 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অছৈতবেদাস্ত ব'লে, 
“বিঘয়দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়ে অস্তঃকরণ বিষয়ের আকারে আকারিও 
হয় এবং এই আকার চৈতন্য কর্তৃক উত্তাসিত হওয়াই প্রত্যঙদ" 
জ্ঞান | এ কথার তাৎপর্য কি? অঙ্ৈতবেদান্ত বলে, মহৎ-পরিমা৭। 
সক্ষম, ছড় ও তেতপ্রধান অন্তঃকরণ বিঘয়দেশে গিয়ে বিঘধের 
আকার গ্রহণ করতে পারে | প্রত্যক্ষজ্ঞানের উতৎপত্তি-্যাপারে অস্তকের? 
সন্তিয়॥ অস্তঃকরণ বা মনঃসংযোগ ছাড়া শুধুমাত্র ইন্ট্রিয়ার্থসনিকথ 
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প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মাতে পারেনা | অন্তঃকরণ নিজের দেশে থেকে, অন্যদেশে 
বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হতে পারেনা ৷ বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হ'তে 
গেলে, অন্তঃকরণের বিঘয়দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া দরকার | যদি অস্তঃ- 
করণ বিষয়দেশ পর্যস্ত না গিয়ে, নিজের দেশে থেকেই, বিষয়ের সঙ্গে 
সমিককষ্ট হতে পারত, তা*হলে, বিষয়ের সত্তা ও স্বরূপ চিরকাল অনুমেয়ই 
থাকত । তার প্রত্যক্ষ হ'তে পারতনা | অনুমানস্থলে, যে বিঘয়ের সঙ্গে 
ইন্দ্িয়ের সন্নিকর্থ হয়না, তারই জ্ঞান হয়| ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অসন্িকৃষ্ট 
বিষয় অনুমেয়ই | বস্তত, বিষয়ের সত্তা ও স্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞানও হ'য়ে 
থাকে । অস্থৈতবেদান্ত প্রতিনিধিমূলক-প্রত্যক্ষবাদ' (8২০0159610686155 09019 
9৫ 76£061$08) মানেনা | বিঘয়ের প্রত্যক্ষ, অমাধ্যম (011506) না হলে, 
তার সত্তা ও স্বরূপ, সংশয়েরই বিষয় হয়। প্রতিনিধিমলকপ-প্রত্যক্ষবাদ 
চরম সংশয়বার্দেরই জনক | তাছাড়া, প্রত্যক্ষজ্ঞানস্থলে 'বিঘয়ের আকারে 
অস্তঃকরণের আকারিত হওয়ার" ব্যাপারটি না মানলে, নান ইন্ট্রিয়ের মাধ্যমে 
প্রাপ্ত বিভিন্ন বিশ্রিষ্ সংবেদন কীভাবে সমন্বিত হ'য়ে একটি বিঘয়ের প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান উৎপন হয়, তা ব্যাখ্যা করা যায়না! | বিভিন্ন ইক্ছ্রিয়েব সাহায্যে জ্ঞাত 
বপ, রস প্রভৃতি নানা ধর্মের [গুণের ] সমাহারই (888:58816) “বিষয়? নয়। 
আমরা সকলেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্থলে অনুভব করি, প্রথম থেকেই একটি 
সমগ্র বিঘয়ের প্রত্যক্ষ হয় । অন্তঃকরণ, জ্ঞাতা ও বিষয়ের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ- 
বপে কাজ করে । অন্তঃকরণ বিঘয়দেশ পধন্ত প্রসারিত হ'য়ে, বিষয়াকারে 
আকারিত হয় । তাই, এক ও সমগ্ররাপে একা বিঘয়ের প্রত্যক্ষ সম্ভব 
হয | অন্তঃকরণবৃত্তি অন্য একটি কাজ করে। সেটি হ'ল, __বিষয়- 
সম্পর্কে জ্ঞাতার যে অবিদ্যা [অজ্ঞান] থাকে, তার আবরণ অপসরণ 
কর। | আমরা সকলেই মানি যে, অস্তঃকরণ ও বিঘয়ের সংযোগ হ'লেই, 
অস্ত.করণে-সন্নিকৃষ্ট-বিঘয় সম্পর্কে জ্ঞাতার অবিদ্যা দূর হয়। 

অদ্বৈতবেদান্তে, ব্যবহারিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাপারে অনাত্ব 
(জড়) বস্তর প্রয়োজন মানা হয়েছে । জড় ও চেতন, অনাস্া ও আত্মা, 
এই ছুটি বিরোধী পদার্থের সমন্বয়ই যে কোনও ব্যবহারিক জ্ঞানের 
জনক | এই সমনৃয়ই অধ্যাস এবং অধ্যাস অবিদ্যাজন্য | অদ্বৈত- 
বেদাস্তমতে, শুগ্ধজ্ঞান [আত্বা] এক ও বিভু। অন্তঃকরণ, বৃত্তি, 
বিষয় ইত্যাদি সবই, স্বরূপত শুদ্ধচৈতন্য । আত্মা ও অনাত্বাকে, 
স্ববপের দিক থেকে অভিন্ন বলায়, অছ্বৈতবেদান্তের পক্ষে ব্যবহারিক 
জ্ঞানের স্থলে, তাদের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া সহজতর হয় । অছ্বৈত- 
বেদাস্তমতে, অস্তঃকরণ দ্বারা উপহিত চৈতন্যই [আত্মা] জীব । 
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এই জীবই' ব্যবহারিকজ্ঞানের প্রমাতা | অবিদ্যার ফল 'অস্তঃকরণ”_-বছ ও. 
ভিন্ন। অন্তঃকরণ বহু ও ভিন্ন ব'লে, তার দ্বারা উপহিত আত্মাও বহু 
জীববূপে প্রতিভাত হয়| অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত জীবই প্রমাতা । তাই, 
কোনও বিঘয়ে একজন প্রমাতার জ্ঞান হ'লে, অন্য প্রমাতারও যে সে বিষয়ে 
জ্ঞান হবেই, এমন কথা নেই | আত্বা [শুদ্ধচৈতন্য ] এক ও বিড 
হলেও, জড় ও পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত চৈতন্য সকল বিঘয়ের 
গ্রাহক হ'তে পারেনা । অন্তঃকরণ নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করে। 
জীব অন্তঃকরণের আশ্রয় । জীবের পুর্বকর্ম অন্ুসারেই অন্তঃকরণের 
ক্রিয়৷ নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও জীবই সর্বজ্ঞ নয় । একমাত্র ঈশৃরই সবন্ত। 
ঈশুর সকলবস্তর উপাদান কারণ | তিনি সকল বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন | তাই, 
কোনও বৃত্তি ছাড়াই, ঈশুরের সর্ববিঘয়ক জ্ঞান হ'তে পারে । অস্তঃকরণ 
দ্বারা উপহিত জীব, অস্তকরণবৃত্তির সাহায্যেই কোনও বিঘয় জানতে 
পারে । জীব, স্বরূপের দিক থেকে, নিজের অন্তঃকরণের সঙ্গে যুজ। 
কিন্তু, বহিরস্তর সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্বাভাবিক নয়। 

অছৈতবেদাস্তমতে, জ্ঞানমাত্রই প্রকাশাত্বক । তাই, তা স্বপ্রকাশ। 
প্রশ্শ হ'ল, অদ্বৈতবেদান্তী কীভাবে প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি প্রভৃতি- 
পরোক্ষজ্ঞানের ভেদ ব্যাখ্যা করে ? অছৈতবেদান্ত বলে, যে কোনও 
ব্যবহারিকজ্ঞানের ছুটি অংশ 2 জ্ঞান ও বিষয় | জ্ঞানরূপে যে কোনও জ্ঞানই 
নিত্য, স্বপ্রকাঁশ ও নিবিঘয়চৈতন্যস্বরূপ । এব্যাপারে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ- 
জ্ঞানের কোনও ভেদ নেই | তবে, বিঘয়াংশের জন্য বিভিন্ন ব্যবহাঁবিক 
জ্ঞানের ভেদ নির্দেশিত হয়| অবিদ্যাপ্রপৃতি নানা বিষয়ের আকাবে 
আকারিত যে অস্তঃকরণ-বৃত্তি, তার দ্বারা উপহিত হ'য়ে একই জ্ঞান 
“বহু' রূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞান এক ও অপরিণামী হ'লেও, বিধা 
বহু ও পরিণামী । প্রমাতার ইন্দ্রিয়গোচর বিঘয়ের জ্ঞানকে প্রত্যঙ্ক 
এবং ইন্ত্রিয়ের অগোচর বিঘয়ের জ্ঞানকে পরোক্ষ বলা হয় । পরোক্ষ 
জ্ঞান, জ্ঞান অংশে, প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই মত স্বপ্রকাশ । যেমন, 'পর্বঃ 
বহিমান'-_এই অন্ুমিতিতে “বহি'র [বিঘয়ের ] আকারে আকাবি 
অন্তঃকরণবৃত্তির ছারা উপহিত চৈতন্য বা জ্ঞানটি স্বপ্রকাশ | বিষ 
বিদ্যমান থাকলেও, জ্ঞাত না-ও হতে পারে । বিঘয়মাত্রই জড় বারে 
পরপ্রকাশ । তাই, তার অজ্ঞাতসত্তা সম্তভব। কিন্ত, জ্ঞান প্রকাশম্বপ ব'ৰে 
স্বপ্রকাশ | তার সত্তার অর্থ প্রকাশমানতা | জ্ঞানের অজ্ঞাতসপ্ত 
সম্ভব নয়।  ” 

প্রশ উঠতে পারে, যথার্থ অর্থে জ্ঞানমাত্রই প্রতাক্ষ বা স্বপ্রকাণ 
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হ'লে, “এটি প্রত্যক্ষ--প্রমাণ', _এভাবে প্রমাণকে কিংবা ধঘটটি 
প্রত্যক্ষ'--এতাবে বিষয়কে প্প্রত্যক্ষ* তাৎপর্য কি? অগ্বৈতবেদাস্ত, 
“প্রমাণ, “প্রমা ও “বিষয়'কে প্রত্যক্ষ বালে । তবে, তিনটি ক্ষেত্রেণ 
প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যবহার করতে গিয়ে, তিনভাবে প্রত্যক্ষের লক্ষ 
কবা হয় | 

প্রমাণগত প্রতাক্ষত্ব £ অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা বিশেষিত চৈতগ্যই প্রমাণ [ প্রমাণ- 
চিতন্য ]| বৃত্তির ফলে প্রমাণ ও বিষয় [বিষয়াবচ্ছিন্রচৈতগ্য ] অভিন্ন হয় এবং ফলে, 
পরত্যক্ষজঞাঁন উৎপন্ন হয়। প্ররত্যক্ষজ্ঞানেব জনক বৃত্তিকে প্রমাণ বলে এবং তাকেই 
প্রত্যক্ষ বলা হয়। গৌঁণঅর্থে, বৃত্তিকে জ্ঞান বলা হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানস্থলে, বৃত্তি বিষয়গত 
মবিদ্যা দূর করে। বৃত্তির উদয়ে জ্ঞানের উদয় এবং বৃত্তির লযে জ্ঞানের লয়ের 
কথ বল! হয়। বৃত্তি জ্ঞানের অভিবাঞ্চক | '্বৃত্বি' রূপ জ্ঞানের করণ ইক্দ্রিয়কেও 
প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ বল! হয়। বৃত্তি কিংবা ইন্দ্রিয় যে কোনস্থলেই 'প্রতাক্ষপ্রমার 
করণ [প্রমাণ ] প্রত্যক্ষ' | তাই প্রমাণকেও প্রতাক্ষ বল! হয়। 

বিষয়গতপ্রত্যক্ষত্ব ঃ অন্তঃকরণ দ্বারা অবচ্ছিমন চৈতগ্যাই প্রমাত। (প্রমাতৃচৈতন্ত )। 
প্রমাতার সংগে বিষয়ের অভেদ ঘটলে, বিষয়কেও 'প্রত্যক্ষ' বলা হয় । "আমি ঘট প্রতাক্ষ 
করি', এভাবে প্রমাতা (আমি) ও ঘটের (বিষয়) অভেদ [এ্ক্য] ঘটে। 
বিষয়সতীর প্রমাতৃসত্বীর-অতিরিক্ত-না-হওয়াই বিষয় ও প্রমাতার অভেদ । বস্তুত, 
প্রমাত ও বিষয় চৈতন্ন্বরপ | বিষয়মাত্রই বিষয়-উপহিত-চৈতন্যে অধ্য্ত হ'য়ে 
প্রতীত হয় । অধিষ্ঠানচৈতন্যের সত্তাই বিষয়ের সত্ত। । তাই, বিষয়কে বিষয়চৈতম্য লা 
হর। বৃত্তির মাধ্যমে প্রমাত। ও বিষষের অভেদদ ঘটে 1 তখনই, বিষয়কে 'প্রত্যক্ষ 
বল। হয়। 

প্রমাগত প্রতাক্ষত্ব  প্রমাগত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ নিরপণে অধৈতযেদ।স্ত বলে, ইঞ্জিয়ের 
মাধামে, অন্তঃকরণ বিষয়দেশ পর্যস্ত প্রসারিত হ'য়ে বিষয়াকারে আকারিত হ'লে বৃত্তি 
উৎপন্ন হয়। বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্যই প্রত্যঙ্ষপ্রমা | তাই, প্রমাকে 'প্রতাঙ্ষ' 
বল! হয় । 


প্রত্যক্ষের প্রকার 
(ক) নিধিকল্প প্রত্যক্ষ ও সবিকল্প প্রত্যক্ষ 


আশ্বতবেদান্তমতে, প্রত্যক্ষ দূ'প্রকার,_নিধিকল্প ও সবিকল্প | অদৈতবেদাস্তী 
বলেন, উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের বিশেষ্য-বিশেঘণভাবের (সম্বন্ধের ) প্রকাশক 
ধত্যক্ষই সবিকল্প প্রত্যক্ষ । যেমন, “ইহ গোরু*,-_-এই' জ্ঞানটি, "গোতঃ 
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( বিশেষণ ) ও “গোরুর' ( বিশেষ্য ) সম্বন্ধ প্রকাশ করে। এটি সবিকল্প 
প্রত্যক্ষজ্ঞান॥। এভাবে গোরুকে গোরু ব'লে জানতে গেলে, তার পুবে, গো 
ও গোরুর, পরস্পর সন্বন্ধরহিত ভাবে, দুটি প্রত্যক্ষজ্ঞান হওয়া দরকার । 
এই জ্ঞান দুটির প্রত্যেকটিই নিৰিকল্প প্রত্যক্ষজ্ঞান | এ পর্যস্ত, নৈয়ায়িক 
প্রভৃতির সঙ্গে, অদ্বৈতবেদাস্তী মোটামুটি একমত | কিন্তু, নৈয়ায়িক প্রভৃতি 
মনে করেন, নিবিকল্প প্রত্যক্ষমাত্রই সবিকল্পপ্রত্যপৃক্ষর পুর্গ । অছৈতবেদান্তী 
মনে করেন, নিবিকল্পপ্রত্যক্ষ সবিকল্পপ্রত্যক্ষের অনুগ-ও হ'তে পারে। 
তাছাড়া, নিবিকল্প প্রত্যক্ষজ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ ( অপরোক্ষানুভব ) হ'তে পারে । 
অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, পুবে জ্ঞাত কোনও পদার্থ সম্পকে, “ইনি সেই দেবদত' 
কিংবা এটি সেই ঘট' বলে যে জ্ঞান হয়, তা নিবিকক্পপ্রত্যক্ষই | 
কারণ, এজাতীয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য ও বিধেয়, “ইনি ও “দেবদত্ত' কিংবা 
“এটি” ও “ঘট”, বিশেঘ্য ও বিশেঘণরূপে সম্বদ্ধ নয় । এই জ্ঞানগুলি, 
উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ভেদ নিঘেধ ক'রে, তাদের অভেদ ( তাদাত্ব্য ) জানিয়ে 
দেয় । উদ্দেশ্যের প্রত্যক্ষ হ'লেই, এ ধরণের প্রত্যক্ষ হয় । তা-বলে, একে 
স্মৃতিজ্ঞান কিংবা প্রত্যভিজ্ঞা বলা যায়না । এ জ্ঞানে, উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের 
অভেদের প্রত্যক্ষই হয় | “অভেদ'টির স্মরণ কিংবা প্রত্যতিজ্ঞ। হয়না | 
স্বসিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই, অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, সবিকল্পপ্রত্যক্ষের পরও 
নিবিকল্প প্রত্যক্ষ হ'তে পারে | অদ্বৈতবেদাস্তমতে, অন্থয় ও নিবিশেষ চৈতনাই 
( 'জ্ঞান', 'আত্মা”, 'বুন্ন* ) একমাত্র সৎ বস্ত। পরমার্থসৎজ্ঞান ( চৈতন্য ),_- 
নিবিকল্প ও প্রত্যক্ষাত্বক (অপরোক্ষ ) | জীব ম্বরূপত বন্ধই। “তত্বমসি' 
প্রভৃতি বেদান্তবাক্য, জীব ও ব্রম্নের অভেদবাচক | বেদাস্তবাক্য শুনে যে 
জ্ঞান হয়, তা নিবিকক্পপ্রত্যক্ষ | প্রত্যক্ষই ত্রমপ্রত্যক্ষের বাধক হ'তে 
পারে । অদ্বৈতবেদাস্তমতে, অয় ও নিবিশেষ চেতনা ছাড় সবকিছুই 
মিথ্যা | ভেদমাব্রই মিথ্যা) | ভেদবিঘয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান মিথ্যা | জীব ও বর্গের 
অভেদে'র প্রত্যক্ষজ্ঞানই তাদের ভেদে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাধক হ'তে পারে । 
ব্যবহারিকভাবে, তেদবিঘয়ক জ্ঞানের প্রমাত্ব মানলেও, পারমাথিক বিচারে, 
(বন্ধ ও জীবের ) অভেদ-প্রকাশক নিবিকক্পপ্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমা । যে 
কোনও সবিকল্পপ্রত্যক্ষ ভেদ-বিঘয়ক | তাই, তা মিথ্যা । জীৰ ও ব্ন্নের 
অভেদ-জ্ঞাপক জ্ঞানটি অখগ্ডাধবোধক | পদ ও পদার্ধের খণজ্ঞানের দ্বারাই, 
বাক্যের অর্থজ্ঞান হয়। তাই, বাক্যজ্ঞান খণ্ডারবোধক । বাক্যজ্ঞান 
অখণ্ডার্থের বোধক হ'তে পারেনা | অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, জীব ও বন্ধের 
অতেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি নিবিকল্প হ'লেও, জীব এবং বন্দবিঘয়ক সবিকল্প 
(ব্যবহারিক ) প্রত্যক্ষের অনুগ | 
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এককথায়, বিশেষ্য ও বিশেঘণের পরম্পরসন্বন্ধরহিত প্রত্যক্ষ এবং 
তাদাত্ব্যবোধক প্রত্যক্ষই নিবিকল্প | অন্য সব জ্ঞানই সবিকল্প প্রত্যক্ষ | 


(খ) জীবসাক্ষীপ্রত্যক্ষ ও ঈশ্বরসাঙ্গীপ্রত্যক্ষ 


অদ্বৈতবেদাস্তমতে, জ্ঞাতা ছিবিধ,-জীব ও ঈশৃর । জ্ঞাত স্বরূপত সাক্ষী- 
চৈতন্য | জ্ঞাতাভেদে প্রত্যক্ষও ছুরকম, জীবসাক্ষী-প্রত্যক্ষ ও ঈশ্ুর- 
সাক্ষীপ্রত্যক্ষ* । বিভিন্ন দৃশ্যের ( বিষয় ) প্রত্যক্ষ বৃত্তিজন্য । জীব এই 
প্রত্যক্ষের দ্রষ্টা (সাক্ষী )। এই প্রত্যক্ষকে জীবসাক্ষী-প্রত্যক্ষ বলে । মায়ার 
দ্বারা উপহিতি চৈতন্যই ঈশুরসাক্ষী | মায়ার ছারা বিশেঘিত চৈতন্যই ঈশুর | 
“মায়া” এক ব'লে ঈশৃরসাক্ষী [ঈশৃর] এক | ঈশ্রসাক্ষীকর্তৃক সর্বদা 
সকল বিঘয়ের ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ-প্রত্যক্ষই ঈশ্বরসাক্ষী-প্রত্যক্ষ | ঈশৃর,- 
অশরীরি, নিরীন্দ্রিয়। তাই, তার ইক্ক্রিয়সাপেক্ষ-প্রত্যক্ষ হয়না | যে কোনও 
ব্যবহারিক প্রত্যক্ষই বৃত্তিজন্য | মায়া-বৃত্তি, ঈশ্রসাক্ষী-প্রত্যক্ষের করণ | 


£ ব্যবহারিক জ্ঞানের ছুটি অংশ,_ জ্ঞান ও বিষয়। জ্ঞানাংশকে সাক্ষী বলে। বৃত্তি 
প্রকাশিত হ'লে, সাক্ষী নিপিগুভাবে তাদের দ্রষ্টা হয় । 'সাক্ষী' মানে 'নিপিপ্ত দ্রষ্টা' | 
সাক্ষী সর্বদাই অন্তঃকরণ ছ্বার| সংশ্লিষ্ট [বিশেধিত কিংব| উপহিত ] হ'য়ে প্রকাশ পায়। 
নাক্ষী ব্যতীত অন্তঃকরণের ক্রিয়া! অসম্ভব । নিজ্তিয়-সাক্ষী ও সক্রিয়-অন্তঃকরণের এক্যকেই 
[ব্যবহারিকভাবে ] জ্ঞাত, কর্তা ও ভোক্তা বল! হয়। সাক্ষী ছিবিধ ঃ জীবসাক্ষী ও 
ঈশ্বরসাক্ষী । অন্তঃকরণ-উপহিত-চৈতন্য 'জীবসান্ষী' | জীব ও জীবসাক্ষী ভিন্ন । 
অন্তঃকরণ-বিশেধিত-চৈতন্য জীব । [বিশেষণ বিশেষ্যকে, বিশেষ্যের সংগে যুক্ত হ'য়ে, 
অন্য বিশেষ্য থেকে ব্যাৃত করে । উপাধি বিশেধ্য-সংযুক্ত ন! হয়েও বিশেষ্যকে 
অন্য বিশেষ্য থেকে ব্যাবৃত করে । ] অবিদ্যাপ্রন্থুত-অন্তঃকরণ জড় বলে বিষয়প্রকাঁশক নয় । 
জড়-অন্তঃকরণ চৈতন্যের সংগে অন্থিত হতে পারেনা! ॥ অন্তঃকরণ বিষয়প্রকাশক চৈতন্য বা 
সাক্ষীর উপাধি । অন্তঃকরণ বহু ব'লে তদুপহিত চৈতন্য বহ্ুরূপে প্রতিভাত হয় | জীব- 
ভেদ্বজন্য জীবলাক্ষীভেদ প্রতীত হয় | ব্যবহারিকভাঁবে, বু জীব ও জীবসাক্ষী ন! মানলে, 
একজন জ্ঞাতার জ্ঞাত বিষয় অন্য জ্ঞাতার দ্বারা স্বৃত হ'তে পারার আপত্তি ওঠে । 
জীবের মোক্ষকালে, অন্তঃকরণ ও সাক্ষীর এ্রক্য ভেংগে যায়। তখন অগ্তঃকরণ 
অবিদ্যায় লীন হয় এবং সাক্ষী তার সাক্ষীত্ব হারিয়ে ফেলে। সাক্ষী ব্রহ্গম্বরূপ হয়। সাক্ষী ও 
জীব ভিন্ন নয়, অভিন্নও নয়। জীবে অনাত্ম অংশ থাকায়, তা সংবেদনের [আত্মসংবেদন ] 
বিষয় হ'লেও, সাক্ষী শবপ্রকাশ ব'লে বেদ্য [জ্ঞানবিবয়] হয়না | সাক্ষী বেদা হ'লে, 
তার প্রকাশাত্মকতা এবং বাবহারিকজ্ঞানস্থলেও বিষয়ের প্রকাশ ও ব্যবহার অনুপপন্ন হয়। 

মায়-উপহিত চৈতন্য 'ঈ্বরসাক্ষী' এবং মায়া-বিশেধিত চৈতন্য তীখর'। 
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অবিদ্যা-বৃত্তি ( অন্তঃকরণবৃত্তি ), জীবসাক্ষীপ্রত্যক্ষের করণ | বস্তত, 
ঈশৃরসাক্ষী অনাদি । অথচ, শর্ঘততি বলে, “তিনি ভাবলেন, "আমি মায়ার 
সাহায্যে প্রকাশিত হব" |” এ শ্তির ব্যাখ্যায়, অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
ঈশৃরসাক্ষীর প্রত্যক্ষজ্ঞানের যে আদি (উৎপতিমত্তা) আছে, তা 
আলোচ্যশ্তিতে প্রমাণিত হয়না । ইন্িয়ার্থসন্নিকর্ঘ প্রভৃতির জন্য, 
জীবের বিশেষণ *অস্তঃকরণ', ইন্দ্রিয়সন্নিকষ্ট-অর্থের (বিষয়) আকারে 
আকারিত হয় । এটিই' “বৃত্তি” । একইভাবে, জীবের স্ব স্ব অদ্ুষ্টবশে, 
ঈশৃরসাক্ষীর উপাধি মায়ারও নান! বৃত্তি হয়। “আমি প্রকাশিত হব", 
“আমি ভ্ষ্টি করব" প্রভৃতিই সেই বৃত্তি (মায়া-বৃত্তি )। মায়া-বৃত্তিই সাদি । 
তাই, মারা-বৃত্তিতে প্রতিফলিত ঈশুরসাক্ষী প্রত্যক্ষকে, গৌণ অর্থে “সাদি” 
বল! হয় । 


অনুমান 


অদ্বৈতবেদাস্তমতে, ব্যাণ্ডিজ্ঞানজন্য জ্ঞানই অনুমিতি । অনুমিতির করণ 
অন্মান ( প্রমাণ )1 ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ । ব্যাপ্তি কাকে বলে? 
অছ্বৈতবেদান্তী বলেন, যে সব অধিকরণে হেতু থাকে, সেখানে যে সাধ্য 
থাকে, সেই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর একই অধিকরণে থাকাটিই ব্যাপ্তি? | 
যেমন, “পর্বত ধুমবান, তাই বহ্িমান”-এ অনুমিতির সাধ্য 'বহি* এবং 
হেতু থম” | চত্বর, মহানস প্রভৃতি ধুমের অধিকরণ | এসব অধিকরণে 
বহি থাকেই । এই যেধুমের সকল অধিকরণেই বহর থাকা, সেটিই ধুম 
ও বহ্ির ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিই আলোচ্য অনুমিতির করণ | হেতু 
সাধ্য ছারা ব্যাপ্ত । তাই, হেতু ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক । 
ব্যাপ্য মানে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট' | ব্যাপ্তির জ্ঞান কীভাবে হ'তে পারে £ 
অছ্ৈতবেদান্তী বলেন, যদি দেখা যায় ছুটি পদাথ জ্ঞাত সকল স্থানে 
একই সঙ্গে থাকে ( সহচারদর্শন ) এবং একটি অন্যটিকে ছেড়ে থাকেনা 
(বাভিচার অদর্শন ) তাহলেই তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ যে রয়েছে 
তার জ্ঞান হয়| অদ্বৈতবেদাস্তমতে, হেতু ও সাধ্যের সহচারের বারস্বার 





৪ 'অনুমান' সম্পর্কে অধৈতবেদাস্তী মীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারী | যে নব 
ব্যাপারে অধৈতবেদাস্তী স্বতন্ত্র মত গৌঁধণ করেন, এখানে শুধু তাই-ই আলোচিত হয়েছে । 
এ সম্পর্কে এ গ্রস্থের মীমাংসা দর্শন অধ্যায়ের ১২৯ থেকে ১৩২ পৃষ্টা! দ্রষ্টবা। 

নব ব্যাপ্তিশ্চাশেবসা ধনাশ্রয়া শ্রিশসাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপা ॥ বেদান্ত পরিভাষ! | 
৪ স! চ ৰাডিচারাদর্শনে সতি সহচারদর্শনেন গৃহাতে | বেদাস্তপরিভাষ! | 
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প্রত্যক্ষই ব্যাণ্ডিজ্ঞনের প্রধান উপায় । হেতু ও সাধ্যের অদর্শন, ব্যাপ্তি- 
জ্ঞানে সহায়তা করে। প্রশ উঠতে পারে, হেতু ও সাধ্যের সহচার 
কতবার জানলে ব্যান্তির সুনিশ্চিত ও যথার্থ জ্ঞান হতে পারে? 
অহ্থৈতবেদাস্তী বলেন, ব্যাপ্তি জানার জন্য, হেতু ও সাধ্যের সহচার- 
দর্শনের সংখ্যার নিদিষ্টত নাই | হেতু ও সাধ্যের সহচার একবার 
দেখলেও, ব্যাপ্তি জানা যেতে পারে । সকল ব্যাপ্তিজ্ঞানেব জন্য 
বারম্বার সহচারদর্শন যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তা নয় | যেমন, "যা ক্রিয়াবান, 
ত। দ্রব্য কিংবা “যা গুণবান, তা দ্রব্য*--এজাতীয় ব্যাপ্তি জানতে গেলে, 
কোনও একটি স্থলেই ক্রিয়া ও দ্রব্য, কিংবা গুণ ও দ্রব্যের সহচার 
দেখলেও চলে । আবার, ধূম ও বহ্ির ব্যাপ্তি জানবার জন্য, নানাস্থলেই 
বারম্বার তাদের সহচার জানতে হয় । তবে, যেখানে একটি স্থলে হেতু ও 
সাধ্যের সহচার দেখে, তাদের ব্যাপ্তি জানবার পর, ব্যাপ্তি সম্পর্কে সংশয় 
আসে, সেখানে সেই সংশয় দূর করার জন্য, অন্য স্থলে, বারস্বার সহচার- 
দর্শন প্রয়োজন তর্ক এ সংশয় দূর করতে পারেনা । কারণ, যে কোনও 
তর্ক" ব্যাপ্তিনির্ভর | যে ব্যাপ্তিকে আশ্রয় ক'রে তর্ক গড়ে ওঠে, সেই 
ব্যাপ্তির প্রামাণ্য জানতে গেলে, অন্য একটি তকের দরকার হয় । এভাবে 
অনবস্থা দৌঘ হয় এবং কোনদিনই' ব্যাপ্তিজ্ঞান হ'তে পারেনা । তাই, 
অদ্বৈতবেদান্তী মনে করেন, একবার সহচারদর্শনও ব্যাপ্তি সম্পকে সংশয় 
দূর করতে পারে । 

ব্যাপ্ডিজ্ঞান অনুমিতির করণ। প্রশ্ন করা যেতে পারে, অনুমিতি 
জন্মাতে ব্যাণ্তিজ্ঞান কীভাবে তার ব্যাপার (001102) সম্পাদন করে ? 
অদ্বৈতবেদাস্ভী বলেন, যে ব্যাপ্তি জানে, তার মনে ব্যাণ্তিজ্ঞানজন্য 
“সংস্কার থাকে | পরে কোনও সময়, সেই ব্যক্তিই কোনও স্থানে (পক্ষে ) 
হেতু প্রত্যক্ষ করলে, তার মনে, ব্যাণ্ডিজ্ঞানজন্য যে সংস্কার থাকে, সেটি 
উদ্বোধিত হয় | সংস্কারাটি উদ্বোধিত হ'লে, পক্ষে সাধ্য থাকার অনুমান 
হয়। ব্যাপ্ডিজ্ঞানই অনুমিতির করণ হ'লেও, যে কোনও অনুমানে, 
ব্যাপ্তিজ্ঞানটি যে প্রকাশ্যভাবেই ব্যাপার সম্পাদন করবে, এমন নিয়ম 
নাই | রেলের বাঁশী শুনে রেল-আসার অনুমানে কিংবা গরমলোহ। দেখে 
তার উত্তাপ অনুমানে, ব্যাণ্তিজ্ঞান প্রকাশ/তাবে কাজ করেনা | তবে, 
অপ্রকাশ্যতাবে হলেও এসব অনুমিতির মূলে ব্যাপ্তিজ্ঞান যে বর্তমান, ত৷ 
মানতেই হয় । অন্যথা, অনুমিতি অনুপপন্ন হয়ে যায় । 

ব্যাপ্ডিজ্ঞানের সংস্কার উদ্বোধিত হলেই, “পক্ষ সাধ্যবান্* ব'লে অনুমিতি 
হয়। প্রশ্ন করা যেতে পারে, অনুমিতি, সংস্কারের উদ্বোধন-সাপেক্ষ হ লে» 
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স্ৃতিজ্ঞানের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় ? অছৈতবেদাস্তী বলেন, অনুমিতি 
প্রমা হ'লেও স্মৃতিজ্ঞান পরমা নয়। কারণ, অনধিগত-বিষয়ের জ্ঞানই' 
প্রমা | স্মতিজ্ঞান শুধুমাত্র সংস্কারজন্য | তাই, তা অধিগত-বিষয়েরই 
জ্ঞান । অন্যদিকে, অনুমিতির উৎপত্তিতে, সংস্কারের উদ্বোধনই একমাত্র 
কারণ নয়। সংস্কারের উদ্বোধন ছাড়া, “পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষ' প্রভৃতিও, 
অনুমিতির কারণরূপে কাজ করে । 

তাছাড়া, অনুমিতিতে, ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য-সংস্কারের উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ,_ 
হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন | এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির 
জনক | অন্যদিকে, সংস্কারের উদ্বোধনই' স্মতিজ্ঞানের জনক । অনুমিতি ও 
স্মতিজ্ঞান অভিন্ন হ'তে পারেনা | 


অনুমানের প্রকার 
(ক) স্বার্থান্ুমান ও পরার্থাঙ্মান 


যখন কেউ নিজেরই জন্য অনুমান করে, তখন তার অনুমানকে স্বাথানুমান 
বলে। কিন্তু, যখন কেউ অপরকে বোঝানর জন্য, বিভিন্ন অবয়বের 
সাহায্যে, তার স্বার্থীনুমান প্রকাশ করে, তাকে পরাধানুমান বলে । 
অদ্বৈতবেদাস্তী মতে, পরার্থীনুমানের অবয়ব তিনটি,_-প্রতিজ্ঞা-হেতু-উদাহরণ', 
অথবা “উদাহরণ-উপনয়-নিগমণ?9 | 


(খ) অন্বয়ী অনুমান 


ন্যায়মতে, অনুমিতির হেতু তিনরকম হ'তে পারে: অনৃয়ব্যতিরেকী, 
কেবলানৃয়ী ও কেবলব্যতিরেকী | হেতুর ভেদ অনুসারে অনুমানও ব্রিবিধ,__. 
অনৃয়ব্যতিরেকী, কেবলানৃয়ী ও কেবলব্যতিরেকী অনুমান । 

যেখানে হেতুতে অনৃয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি উভয়ই থাকে, সেই 
হেতুবিশিষ্ট অনুমানকে অন্ৃয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে। যেমন, “পর্বত 
ধুমবান বলে বহিমান'। এখানে 'ধূম' হেতুতে উতয়ব্যান্তি বর্তমান । কারণ, 
অন্ুয়-্ৃষ্ান্ত [সপক্ষ ] মহানস' প্রভৃতিতে “যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্ছি 
থাকে এরূপ অনুয়ব্যাপ্তি থাকে এবং ব্যতিরেকন্দৃ্টান্ত [বিপক্ষ ] 'জলহ্‌দ' 





9 'মীমাংসাদর্শন' অধ্যায়ের, অনুমান পরিচ্ছেদের ১৩২ পৃষ্ঠা দ্ইৰা। 
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প্রভৃতিতে “যেখানে বহ্ছির অতাঁব থাকে সেখানে ধুমের অত্তাব থাকে", এভাবে 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিও থাকে । 

যে হেতুতে শুধুমাত্র অনৃয়ব্যাপ্তি থাকে, সেই হেতুবিশিষ্ট-অনুমানকে 
কেবলানৃয়ী-অনুমান বলে । যেমন, “ঘটটি প্রমেয় ব'লে অভিধেয়' | 
এখানে, সাধ) “অভিধেয়ত্' ও হেতু পপ্রমেয়ত্বে'র অভাবস্বল না থাকায় 
[কারণ সকল বস্তই অতিবধেয় ও প্রমেয় ] ব্যতিরেকব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই । 

যে হেতুতে শুধুমাত্র ব্যতিরেকব্যাপ্তি থাকে, সেই হেতুবিশিষ্ট-অনুমানকে 
কেবলব্যতিরেকী-অনুমান বলে | যেমন, 'পৃথিবী গন্ধবান্‌ ব'লে পৃথিবী-ভিন্ন 
| অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম | থেকে ভিন্ন । যা পৃথিবী-ভিন্ন থেকে ভিন্ন 
শয়, তা গন্ধবান্‌ নয় । যেমন, অপৃঃ | এই অনুমান স্বলে, "যা গন্ধবার, 
তা পৃথিবী-ভিন্ন থেকে ভিন্ন,_ এমন অনৃয়ীর্বষ্টান্ত নাই | ফলে অনৃয়ব্যাপ্তির 
জ্ঞান হ'তে পারেনা ॥ সমগ্র পৃথিবীই পক্ষের অন্তর্গত ব'লে অনৃয়ী 
(সপক্ষ) দৃষ্টান্ত পাওয় যায়না! | পক্ষকে সপক্ষরূপে গ্রহণ করা যায়না । 
কারণ, সাধ্যনিশ্চিতস্থল “নপক্ষ”, সাধ্যসন্দেহেব স্থল “পক্ষ! | 


অদ্বৈতবেদান্তী, নৈয়ায়িকের এই অন্নুমানতেদ মানেন না । তিনি শুধু 
'অনৃয়ী-অনুমান' মানেন । তবে, নৈয়ায়িকের “কেবলানৃয়ী-অনুমান' থেকে 
অদ্বৈতবেদান্তের 'অনৃয়ী-অনুমান" স্বতন্্। অদ্বৈতবেদাস্তীর “অনুয়ী-অনুমান', 
বিশেষ পরাতত্ব (7951055103)-সাপেক্ষ | অদ্ৈতবেদাস্তমতে, ব্রন্নই একমাত্র 
সৎ, ব্রন্ন-ভিন্ন সবই (জগ্) মিথ্যা | বুদ্ধ, নিত্য ও বিভু, নিধর্ণক ও 
নির্ডণ। এমন কে|নও কেবলানৃক্ী-ধর্মঈই নাই, যাৰ অভাব কোথায়ও 
নাই,-অর্থাৎ, যা জঅবত্রহই অনিত। নৈয়ায়িকমতে, “অভিধেযত+, “প্রমেয়ত' 
প্রভৃতি কেবলানৃয়ী ধর্ম। অগ্থৈতবেদান্তী মনে কবেন, ব্রঙ্ন-ভিম সর্ধত্রই 
এসব ধর্ম অন্ত হ'লেও, ব্রন্নে এদেব অভাব থাকে | কারণ, বন্ধ নিধর্মক | 
কেবলানৃয়ী-ধর্ম না থাকায়, ন্যায়-কথিত “কেবলানৃয়ী-অনুমান?, অদ্বৈত- 
বেদান্তে অস্বীকৃতি । অদ্বৈতবেদান্তী ন্যায়-কথিত “কেবলব্যতিরেকী-অনুমানও' 
মানেন ন| | কারণ, যে কোনও অনুমানই হেতু ও সাধ্যের সহচাবের 
( অনৃয়ীব্যাপ্তি) জ্ঞান সাপেক্ষ । যে জ্ঞান, “সাধ্যের অতাব' ও “হেতুর 
অভাবের" ব্যাণ্তিজ্ঞান জন্য, ত৷ প্রমা হ'লেও অনুমিতি নয় । যাকে নৈয়ায়িক 
“কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলেন, তা অদ্বৈতবেদান্তমতে, '“অর্ধাপত্তি' 
জ্ঞান। একই যুক্তিতে, অদ্বৈতবেদান্তী নৈয়ায়িকের অনৃয়-্যতিরেকী অনুমান 
খণ্ডন করেন। অদ্বৈতবেদান্তে শুধুমাত্র “অনৃয়ী-অনুমান' মানা হয়েছে । 
ব্যতিচারের অদর্শন-সহকৃত-ভুয়োদর্শনের পাহায্যেই, “অন্বয়ী-অনুমানের' 
মূলীভুত ব্যাপ্তি জান! যায় | 


শব্দ [ আগম ] 


অদ্বৈতবেদীন্তমতে, আগত [সত্যদশী মহাপুরুষ ]-উচ্চারিত-বাক্যই শব্দ 
[ আগম ] প্রমাণ | আগ্ত,__সর্ববিধ ভ্রম-আবিলতা মুক্ত । তার পক্ষে মিথ্যা- 
বোধক বাক্য উচ্চারণ ক'রে, শ্রোতাকে বঞ্চনা করা সম্ভব নয় । তাই, 
আগ্তের উক্তিকে শব্দ প্রমাণ বল৷ হয় । 

শাব্দজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে অদ্বৈতবেদীন্ত বলে, উচ্চারিত-শব্দ শুনে 
তার বাচ্য-বিষয়ের স্মৃতি জেগে উঠৃলে শব্দসংকেতের ফলে শব্দাথ্ধের জ্ঞান 
[ শাব্দজ্ঞান ], জন্মায় | “এই শব্দ এই অর্থের বোধক"'-একে শব্দ- 
সংকেত বলে । শব্দারথজ্ঞানের “করণ' শব্দজ্ঞান, ও শব্দার্ধস্মতি ব্যাপার! | 
আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি, ও তাৎপরজ্ঞান,_-শাব্দজ্ঞানের সহকারী 
কারণ | সহকারীকারণ থাকলে, বক্তার তাৎপর্ষ-বোধক-বাক্যকে শব্দ- 
প্রমাণ বলে। অছৈতবেদান্তের পরিতাঘায়, 'যে বাক্যের তাৎপর্য-বিষয়ীভূত 
ছুটি পদার্থের সম্বন্ধ প্রমাণান্তর-বাধিত নয়, তাই শব্দপ্রমাণ 1:9০ অর্থাৎ, 
বাক্যপ্রতিপাদ্য-বিঘয় অন্যপ্রমাণে বাধিত না হ'লে, বাক্টি প্রমাণ । 
'আকাশকুস্থম আন*”--এই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিঘয় “আকাশকুন্সুম? 
প্রত্যক্ষপ্রমাণে বাধিত ব'লে, বাক্যটি প্রমাণ নয়। তাত্পধজ্ঞান,-_সম্বন্ধসহ 
কিংবা] সম্বন্ধশুহ্যবপে হয় | “গোরু আন”_এই বাক্যজজ্ঞান, “গোর 
(কর্ম ) ও “আনয়ন' (ক্রিয়া) পদের অর্থজ্ঞান ও পদছুটির সম্বন্ধত্ভান 
থেকে জন্মায় । আবার, “তত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞান,__সন্বন্ধরহিত 
অখণ্ডারবোধকজ্ঞান । 


আকাজষ। ঃ যোগ্যতা £ঃ আসত্তি ঃ তাৎপর্য 


আকাতক্ষা 2 কোনও বাক্যের একটি শব্দ শোনামাত্র, শ্রোতার মনে অন্য 
শব্দগুলি শোনার জন্য যে জিজ্ঞাসা জাগে, তাকে “আকাউক্ষা* বলে । 
যে শব্দ ব্যতীত অন্য যে শব্দের অনৃয়জ্ঞান হয়না, তাদের 
মধ্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে | অন্বয়ের অনুপপত্তি,_-আকাঙ্ক্ষার মুকাঁরণ | 
অছৈতবেদান্তমতে, আকাউ্ক্ষা,__শব্দার্থের ধর্ম। শুধুমাত্র “দেখে বললে, কী 
বা কে দেখে বলে জিজ্ঞাস৷ হয় । 


10 হস্ত বাক্যস্ত তাৎপর্মবিষয়ীভূতনংসর্গে। মানাস্তরেণ ন বাধ্যতে তদ্বাক্যম্‌ প্রমাণম্‌। 
বেদাম্তপরিভাবা ৷ 
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যোগ্যতা £ অবাধিত তাৎপর্ষবিশিষ্ট বাকে/ঃরই যোগ্যতা থাকে |: “জলে 
সেচ করে' বাক্যাটি যোগ্যতাবিশিষ্ট । কারণ, 'জল' ও 'সেচনক্রিয়াব অনুয়ে 
কোনও বাধা হয়না | “আগুনে সেচ করে',_-এই বাক্যের তাংপর্যবিষয়ীভূত 
“'আগুন' ও 'স্চন' ক্রিয়ার অনৃয়ে বাধা ঘটে । তাই, বাক্যটি যোগাতারহিত | 
তবে, “তিত্বমসি' প্রভৃতি বেদাস্তবাক্য, বাচ্যার্থের দিক থেকে, বোগ্যত।রহিত 
ব'লে মনে হয়। কারণ, “তৎ* এবং 'ত্বযৃ* পদছাটির বাচ্যার্থ* অভিন্ন হ'তে 
পারেন। | অদ্ধৈতবেদান্তমতে, বাচ্যার্থের দিক থেকে শব্দদুটির অনৃয়ে বাধা 
ঘটলেও, লক্ষণার্ধের দিক থেকে তারা “চৈতন্য নামক অভিন্ন অর্থে 
বোধক | তাই' বাক্যটি যোগ্যতাবিশিষ্টই | 
আসত্তি ; কোনও বাক্যের অর্থজ্ঞান হ'তে গেলে, তার অন্তর্গত 
পরস্পর-অনুয়গাপেক্ষ-বিভিন্ন-শব্দ, সন্নিহিতকালে উচ্চারিত হওয়! দরকার । 
'সমিহিতকালে উচ্চরিত হওয়াই আসত্তি | “গোর” ও আন? শব্দ 
দুটি অনেককাল-ব্যবধানে উচ্চারিত হ'লে “গোর আন' ব|ক্যের অর্থ 
প্রকাশিত হয়না । শব্দদৃটি সন্নিধানক]লে উচ্চারিত হলেই, বাক্যার্থ 
প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, বাক্যের যে সব শব্দের অনুয় বক্তার 


1॥ যোগ্যতা তাৎ্পর্যবিষয়াবাধ এব । অদ্বৈতসিদ্ধি। 

12 শব্দ বা পদের অর্থ বিবিধ £ বাচ্যার্থ [মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ ] ও লক্ষনার্থ [ লক্ষ্যার্থ ]। 
শব্দ শোনামাত্র, তার শক্তির সাহায্যে যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাকে শব্দের বাচ্যার্থ বলে । 
যেমন, 'গংগ1১ শবের বাচ্যার্থ "বিশেষ জলপ্রবাহ' ৷ 'অর্থজ্ঞান' রূপ কার্য দেখে বাচকশবের 
অর্থজ্ঞানজননশক্তি অনুমিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে, শব্দের শক্তি দ্বার লভ্য অর্থ গ্রহণ করলে, 
শব্দনিগ্িত বাক্যের বিভিন্ন শব্দের অন্বয় হ'তে পারেনা, কিংবা! কোনভাবে অন্বয় ক'রে অর্থবোধ 
হ'লেও, বক্তার অভিপ্রেত বাক্য তাৎপর্য জ্ঞাত হয় না । এক্ষেত্রে, শব্দের বাচ্যার্থ ত্যাগ ক'রে, 
গোঁণ-অর্থ গ্রহণ করতে হয় ( গৌপ-অর্গই লক্ষণার্থ। শব্দের লক্ষণাহারা লব্ধ অর্থই লক্ষণার্থ। 
'সে গংগায় বাদ করে'-_এই বাকের 'গংগ।” শব্দটি বাচ্যার্থে বিশেষজলপ্রবাহ ] গ্রহণ করলে 
বাঁকোর বিভিন্ন শব্দের অন্থয়ে বাঁধা ঘটে । ফলে. বক্তার অভিপ্রেত তাৎপর্য 'সে গংগাতীরে 
বাস করে'] জ্ঞাত হয়না । তাই, 'গংগা' শব্দের লক্ঘণার্থ [গংগাতীর] গ্রহণ করলে বিভিন্ন 
শব্দ অন্বিত হয় এবং অভিপ্রেত তাৎপর্য প্রকাশিত হর । কারও পক্ষে গংগাজলের মধ্যে বাঁস 
কর! সম্ভব নয়। গংগাতীরেই বাস কর! সম্ভব । তবে, বাচ্যার্থ থেকে সম্পূর্ণ অসন্বদ্ধ- 
ভাবে লক্ষণার্থ প্রকাশ পায়ন। । আলোচ্যস্থলে, 'গংগ।' শব্দটি, শুধুমাত্র বিশেষ একটি নদী- 
তীরেরই বোধক। 

দার্শনিক পরিভাষায়, শব্দের অর্থবোৌধজননশক্তি শববৃত্তিবিশেষ। শব্দ ও অর্থের সম্বম্ধই 
বৃত্তি। বৃত্তি দ্বিবিধ £ শক্তি ও লক্ষণা ৷ বাঁচ্য-বাঁচকসম্বন্ধকে শক্তি এবং লক্ষ্য লক্ষক সমবন্ধকে 
লক্ষণ বলে। 


190 ভারতীয় দন 


অভিপ্রেত, তাদের সন্নিধানে-বর্তমানতা প্রয়োজন । 'দন্লিধান-বর্তমানতা* 
আসত্তির অঙ্গীভূত | "পর্বত পাখী বহিমান ওডে*,_এই বাক্যের বিভিন্ন 
শব্দ, বক্তার অভিপ্রেত অনৃয় অনুসারে সন্নিধানে বর্তমান নয় ব'লে, 
অভিপ্রেত-তাৎপর্ববোধক নয় । আলোচ্য বাক্যের "পর্বত ও 'বহ্িমান, 
শব্দের এবং “পাখী” ও “ওড়ে' শব্দের অনৃয় বক্তার অভিপ্রেত। অনৃয়যোগ্য 
শব্দগুলি পরপর থাকলে বাক্যে আসত্তি থাকত ও শাব্দজ্ঞান জন্মাত। 
আলোচ্য বাক্যের আসত্তি না থাকায়, তা বক্তার অভিপ্রেত তাৎপর্য 
প্রকাশ করেনা | 

এককথায়, অব্যবধানে উচ্চারিত শব্দজন্য শব্দার্থের উপস্থিতিই 'আসত্তি 
[ সনিধি] | 

তাৎপর্য £ একটি বাক্য থেকে যে বিশেষ অর্থের প্রতীতি হবার কথা, 
সেই প্রতীতির উৎপাদদনযোগ্যতাই বাক্যটির তাৎপর্য | "গ্ৰহে' ঘট, 
এখানে “গ্ৃহ' ও “ঘটের? সম্বন্ধ-জ্ঞান উৎপাদনের যোগ্যতা থাকলেও, 'গঁহঃ ও 
“পটের+ সন্বন্ধ-জ্ঞান জন্মানর যোগ্যতা নাই | "গৃহে ঘট? বাক্যটি "গৃহ? 
ও 'ঘটের' সন্বন্ধতাঁৎপর্যবিশিষ্ট হ'লেও, 'গৃহ' ও “পটের সম্বন্ধতাৎপর্যবিশিষ্ট 
নয়। আহারে বসে “সৈন্ধব আন' বললে | “সৈন্ধব” শব্দটি "নুন, ও 
সিন্ধুদেশীধোড়ী'র বোধক ] ঘোড়া না এনে নূুনই আনতে হয়। কারণ, 
“নুন আনাতে'ই আলোচ্য বাক্যের তাৎপর্য | দ্ষ্টাবোধক [ লৌকিক ] 
বাক্যশ্বলে স্থান, কাল, পাত্র, বক্তার উচ্চারণপ্রসংগ, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি 
লক্ষ্য ক'রে তাৎপর্য বুঝতে হয় । পক্ষান্তরে, অর্দষ্টার্থবোধক [অলৌকিক 
বা অপৌরঘেয় ] বৈদিক বাক্যস্থলে, সত্য-জিজ্ঞাসার অনুকূল তক্ধারা 
বাক্যের তাৎপধ বুঝতে হয়। 

বর্ণ থেকে শব্দ [পদ], শব্দ থেকে শব্দার্থের [ পদার্থ ] জ্ঞানের 
উৎপত্তি সম্পর্কে অদ্বৈতবেদাস্ত বলে, কোন শব্দ উচ্চারণ করলে, 
তার অন্তর্গত বর্ণগুলি উচ্চারিত হওয়ামাত্র বিনষ্ট হ'লেও, মনে 
তাদের স্মতি থাকে । শেষ বর্ণটি শ্রুত হবার সময়, বিনষ্ট পুর্ব- 
বর্ণ গুলির স্তি জেগে ওঠে । স্ৃতি-সহকৃত-শেঘবর্ণটিই শব্দপ্রতিপাদ্য-অর্থের 
বোধক | শেঘবর্ণটি শ্রুত হওয়ামাত্রই শ্রবণেন্দ্িয়দ্ধারাই বিনষ্ট-বর্ণের স্মৃতি 
মনে জাগে | ফলে, সকলবর্ণ মিলিত হ'য়ে “ইহা একটি শব্দ [ পদ 1৮7 
এতাবে শব্দবুদ্ধি জন্মায় | শব্দবুদ্ধি বাক্যজ্ঞান উৎপন্ন করে, বাক্যজ্ঞান 
শব্দার্থ ও বাক্যাথের জ্ঞান উৎপন্ন করে। 


১০ 





13 তথ্প্রতীতিজননযোগাত্বং তাৎপরধম্‌। বেদাস্ত পরিভাবা। 
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অদ্বৈতবেদাস্তমতে, আগ্তবাক্যই শব্দপ্রমাণ | বোধিত বিঘয়ভেদে 
(75061506) আপ্তবাক্য দ্বিবিধ £ দ্ষ্টার্থবাচক [ লৌকিক] ও অদ্ৃষ্টার্থবাচক 
[ অলৌকিক: ]| ইন্টরিয়প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষপাপেক্ষ প্রমাণসমৃহের জ্ঞেয় 
বিষয়ের বাচক আগ্তবাক্য দ্বৃষ্টার্ববাচক | ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ প্রভৃতি লৌকিক 
প্রমাণের অগম্য বিষয়ের বাচক আপ্তবাক্য অদৃষ্টার্থবাচক | ন্বর্গ, নরক, 
ঈশ্বর প্রভৃতি লৌকিকপ্রমাণীতীত অদৃষ্ট বিষয়ের বাচক বাক্য অদৃষ্টার্থ- 
বাচক হ'লেও, আতপ্ত-উচ্চারিত ব'লে, প্রমাণপদবাচ্য | অদ্বৈতাবেদাস্তী 
বলেন, বেদ, উপনিঘদ' প্রভৃতি অদৃষ্টার্থবাচক শব্দপ্রমাণ [ আগম ] দ্বার! 
বাক্য, মন ও বুদ্ধির অতীত শুদ্ধচৈতন্য ব৷ ঝুন্রকে [ অদৃষ্টার্থ ] জান৷ 
যায় । ব্রন্ন শাম্রযোনী। কারণ, শাস্ত্রই [ অদৃষ্টার্ববাচক শব্দপ্রমাণই 
আগম ব৷ শাস্ত্র] বন্তত্বজ্ঞানের জনক | বেদই বন্দজিজ্ঞাসায় প্রমাণ । 


বেদবাদ 


অদ্বৈতবেদাত্তমতে বেদ অনিত্য হ'লেও ক্ষণিক নয়, ঈশ্বর কতৃক উৎপন্ন হ'লেও, বেদ 
অপোঁরুষেয় । বিভু ঈশ্বরের নিঃশ্বাসেরই মত বেদও ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন । শ্রুতি বলে, ঈশ্বর কৃ 
ক্রমানুসারে খক্‌, ঘজু, সাম ও অথর্ব বেদ উৎপন্ন হয়। বেদ উৎপন্ন বলে অনিত্য, কিন্ত, ক্ষণিক 
নয়। বেদ ক্ষণিক হ'লে, 'দেবনত যে বেদ পড়েছে, আমি সেই বেদই পড়ছি' ব'লে প্রত্যভিজ্ঞা 
হতনা । বর্ণ শব্দ ও বাকাসমূদ্রায়রূপ বেদ, আকাশ প্রভৃতিরই মত, হৃষ্টিকালে ঈশ্বরকর্তক 
উৎপন্ন ও প্রলয়কালে বিনষ্ট হয়। শৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যকালে বেদের নির্মাতা বর্ণসমূহ থাকলেও 
শ্রুত হয়না । [অধৈতবেদাস্তী যনে করেন, বর্ণগুলির বারম্বার উৎপত্তি ও বিনাশ মানলে 
কল্পনা-গোঁরব হয়। ] প্রকাশক আলোর অন্তাব থাকলে (অন্ধকারে) ঘটের জ্ঞান হয়না । 
অনুচ্চারিত অবস্থায় [উচ্চারণই বর্ণের প্রকাশক ] বর্ণের প্রকাশ হয়না । অর্থাৎ, বর্ণ 
থাকলেও, অশ্রত হ'তে পারে। 

অধৈতবেদাস্তী বলেন, ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হ'লেও, বেদ পোঁরুষেয় নয় | ঈশ্বর রূপ পুরুষ- 
কতৃকষি [ঈশ্বর সগুণ ব'লে পুরুষ] উচ্চারিত হ'লেও, বেদ অপৌরুষেয়ই । অধবৈতবেদান্ত- 
মতে, সঙ্গানজাতীয় বাক্যের উচ্চারণ-নিরপেক্ষ-উচ্চারণের বিষয়ই পৌঁরুষেয়। বেদ সমানজাতীয় 
বাক্যের উচ্চারণ-সাঁপেক্ষ-উচ্চারণের বিষয় ব'লে পৌঁরুষেয়। প্রতি সংষ্টির আদিতে ঈশ্বর তার 
পূর্বসথটির দারা! সিদ্ধ বেদেরই সদৃশ ত্রমানুসারে বেদ রচনা করেন। মহাভারত প্রত্ৃতি গ্রন্থের 
প্রতিপান্ঠ, নমানজাতীয় বাঁকোর উচ্চারপ-নিরপেক্ষ-উচ্চারণের বিষয়। এসব গ্রন্থ পোৌঁরুষেয়। 
অদ্বৈতবেদাস্তঘতে, আগম [প্রমাণ ] ঘিবিধ ২ গোঁকবেয় ও অপোঁরুষেয়। 


অনির্চনীয়খ্যাতিবাদ 


অনেকসময়, আমরা রজ্ছুকে সর্পরূপে, শুক্তিকে রজতরূপে ত্রাস্তভাবে 
প্রত্যক্ষ করি | এগুলি ভ্রমজ্ঞান । প্রশব হ'ল, এখানে কাকে ভ্রান্ত? 
বল! উচিত? জ্ঞানকে ? না, জ্ঞানের বিষয়কে ? অথবা, উভয়কে? 
এ প্রশ্র উত্তরে, অছ্বৈতবেদান্ত যা বলে, ত৷ অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ নাষে 
পরিচিত । তবে, অদ্বৈতবেদান্তী নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপনের আগে, ভারতীয় 
দর্শনে প্রচলিত ভ্রমজ্ঞান ও তার বিষয় সম্পকিত নান! সিদ্ধান্ত নিরাস 
করেন । এই সিদ্ধান্তগুলি অসৎখ্যাতিবাদ, আত্মখ্যাতিবাদ, অখ্যাতিবাদ, 
অন্যথাখ্যাতিবাদ ও সংখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত 154 


[১] অসৎখ্যাতিবাদচ 


একশ্রেণীর প্রাচীন নাস্তিক দাশনিক অসৎখ্যাতিবাদী । তারা বলেন, সমস্ত 
পদার্ই অসৎ। এর! সর্বাসত্ববাদী বা সর্শূন্যতাবাদী নামেও পরিচিত । 





14 অনেক দার্শনিক মতে, 'খ্যাতি' মানে 'অ্মজ্ঞান' । ফণিতৃষণ তর্কবাগীশের 
মতে, খখ্যাতি' মানে 'জ্ঞান' । এ সম্পর্কে, তার "গ্যায়দর্শন', «ম থণ্ডের, ১৭০-১৭১ পৃষ্টা 
ভ্রষ্টবয । যোগদর্শনে, 'খ্যাঁতি' মানে 'যথার্থজ্ঞান' | যারা মনে করেন, খ্যাতি মানে 
'ত্রমজ্ঞান', তাদের মতানুসারেই, ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে সিদ্ধাস্ত- 
গুলিকে 'খ্যাতিবাদ"' বল! হয়। 

15 কারও কারও মতে, মাধ্যমিক-বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতিবাদী। এ সম্পর্কে, 
45600359 110 121111990101)7 & 7361158091 এর ২১১ পৃষ্ঠায়, ডর সুশ!লকুমার মৈত্রের 
বক্তব্য দ্রষ্টব্য । আমর! এ মত গ্রহণযোগ্য মনে করিনা! | নাগার্জুন প্রভৃতি মাধ্যমিক-বোৌদ্ 
কখনও বলেননি, সকল পদার্থ ই অসৎ। তার! বলেন, বস্তমাত্তই চতুক্ষোটিবিনিমুক্ত। অর্থাৎ, 
বস্ত (ক) সৎ নয়, (খ) অসৎ নয়, (গ) সৎ ও অসৎ, উভয় নয়, (ঘ) সৎ ও অসৎ থেকে 
ভিন্ন নয় । বন্তর সত! ও অসত্া, কোনটাই সিদ্ধ নয়। মুতরাং, মাধ্যমিক বৌদ্ধ মতে, 
অসত্তাই শূদ্তত। নযর়। য| চতুক্ষোটিবিনিমুদ্ত, তাই শুন্ত ॥ তাই, মাঁধ্যমিক-বৌঁদ্ধকে 
অনত্খ্যাতিবাদী বল! যায়ন। ব'লে আমাদের মনে হয় | মাধ্যমিক-বৌদ্ধমতে, যা লোঁকিক 
বুদ্ধির বিষয়, তা কাল্পনিক বা সংবৃতি | “অনির্বচনীয়' পদ্দের বিশেষ অর্থে, মাধ্যামিক-বৌ দ্বকে 
অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদী বল৷ যাঁয়। তবে, মনে রাখতে হবে, অহ্বৈতবেদাস্তের অনির্ব5নীয়পাতি 
বাদ থেকে মাধ্যমিক-বৌদ্ধদের অনির্বচনীয়খ্)/তিবদ সম্পূর্ণ তিন্ন। অৈতবেদাস্তী মতে, 
যে কোনও ভ্রমের অধিষ্ঠান, অ।রোপিত ত্রান্তবিষয় থেকে অধিকতর সৎ এবং সকল আমের মুল 
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গ্ররা বলেন, সকল জ্ঞানই ভ্রমাত্বক | কারণ, যে কোনও জ্ঞানে, অসতের উপর 
অসতের আরোপ হয় । আরোপিত বিঘয়ই যে কোনও জ্ঞানের বিঘয় | 
অসতেরই সতরূপে প্রতীতি হয় ব'লে এরা মনে করেন। তাই, এদের 
অসৎখ্যাতিবাদী বলা হয়। অসৎখ্যাতিবাদী বলেন, আকাশকৃ্ুম প্রভৃতি 
অলীকের ভ্রমও প্রত্যক্ষাত্্রক ভ্রমজ্ঞান । “অসৎ' বলতে "শুদ্ধ (2১90186)- 
অসৎ্কেই বোঝায় | “আপেক্ষিক (519%০)-অসৎ+,_-'অসৎ পদের বাচ্য 
নয় | একটি “ঘট আমার সামনে এখন না থাকলেও, অন্যত্র বা অন্যকালে 
থাকতে পারে | তাই, “ঘট' আপেক্ষিক অসৎ | কিন্তু, যা শুদ্ধ-অসৎ্, 
তা কোনও দেশে ও কালে থাকতে পারেনা । শুদ্ধ-অসৎ দু'রকম 2 
ঘটনাগত (০0৮৪1)-অসৎ ও ধারণাগত (10981081)-অসৎ | “ঘটনাগত অসৎ 
বস্তত প্রতীত হয়না | কিন্তু, “ঘটনাগত-অসৎ' কোনও দেশে ও কালে 
ঘটতে পারে এবং সৎরূপে প্রতীত হ'তে পারে ব'লে ধারণা করা যেতে 
পারে | যেমন, “শিং-ওয়ালা খরগোস? ॥ অন্যদিকে, যা 'ধারণাগত-অসৎ*, 
তা ঘটনার দিক থেকে অসৎ ত' বটেই। তাছাড়া, তা যে কখনও 
কোথায়ও ঘটতে পারে, তা ধারণাও কর! যায়না | যেমন, 'বন্ধ্যাজননী" | 
কোনও নারীর সন্তান নাই, অথচ সে জননী,--এটা শুধু যে ঘানার 
(8০0) দিক থেকেই অসৎ, তা নয় | ধারণার (1981) দিক থেকেও, এটি 
অসম্ভব । অসথ্খ্যাতিবাদী বলেন, “অসৎ্' মানে 'শুদ্ধ-অসৎ' | যা ঘটনা 


অধিষ্ঠানটি নিত্য-সৎ। মাধ্যমিক-বৌদ্ধমতে কোনও কিছুই নিত্য-সৎ নয় । তারা যাকে 'শৃন্ত' 
বলেন, ত! অধৈতবেদাস্তের ব্রক্ম থেকে ভিন্ন । হৃতরাং, অধৈতবেদাস্তী শঙ্করকে, ভুল 
ক'রেই, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। [ফণিতৃষণ তর্কবাগীশের 'ন্যায়দর্শন' ৫ম থণও, ১৭৭ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য |] মধ্বাচা্যকেও অনেকে অসৎখ্যাতিবাদী বলেন। এখানেও» মনে রাখ! দরকার, 
সর্বশৃন্যতাবাদী-অসৎখ্যাতিবাদীর ৰক্তব্য থেকে মধ্বাচাধ্যের বক্তব্য ম্বতত্ত্র। মধবাচার্যযমতে, সব 
কিছুই অসৎ নয় ॥ যেখানে শুক্তিতে রজতের ভ্রমজ্ঞান হয়, সেখানে, প্রতীত রজতটি অসৎ 
হ'লেও, "শুক্তি' সৎ। অধিষ্ঠান সৎ ন। হ'লে তার উপর অসতের আরোপ ঘটতে পারেন!। 
ভাই, মধ্বাচাধ্যকে 'সদুপরক্ত অসৎখ্যাতিবাদী' বল! উচিত । চার্বাককেও সর্বশৃন্ততাবাদী- 
অসত্খ্যাতিবাদী বল! যায়না । কারণ, চার্বাকমতে, সকল বস্ত অসৎ নয়। তারা বলেন, 
ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি অসৎ। কারণ, এগুলি প্রত্যক্ষপ্রমাণগ্রাহা নয় । অথচ, এজাতীয় অসৎ 
পদর্থের জ্ঞান অনেকে মীনেন । এসব জ্ঞানের উৎপত্তি এবং জ্ঞানবিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে 
চার্যাকদের বক্তব্যকে অসৎখ্যাতিবা্থ বলা যেতে পারে । আন্তিকদার্শনিকদের অনেকে, 
কোনও কোনও ব্যাপারে, অসৎখ্যাঁতিবাদ স্বীকার করেছেন। যোগদর্শনে, যা অসৎ, তার 
শাবজ্ঞানকে যান। হয়েছে । মীমাংসক কুমারিলও, আঁকাশকুস্ম প্রভাতি অলীকের শান্তার 
মেনেছেন। তবে এদের কাউকেই, সর্বশূহ্তাবাদীর-অসৎখ্যাতিবাদী বল৷ যা়না। 
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কিংবা ধারণার দিক থেকে অসৎ, তাই তুদ্ধ-অসৎ | কোনও কিছুই 
আপেক্ষিক (191815615)-অসৎ নয় | যা শুদ্ধ-অসৎ, তারই সতরূপে 
প্রতিভাস ঘটে | অধিষ্ঠান ও আরোপিত, দুই-ই অসৎ । অসত্খ্যাতিবাদী 
বলতে চান, সকল জ্ঞানই ভ্রমজ্ঞান | “সৎ' বলতে কিছুই নাই | যা! শুদ্ধ- 
অসৎ, তাই জ্ঞানে সতরূপে প্রতিভাত হয় । 


আত্মখ্যাতিবাদ 


বৌদ্ধ যোগাচারগণ আত্মখ্যাতিবাদী ব'লে পরিচিত | এদের মতে, 
জ্ঞানই সৎ, জ্ঞান ভিন্ন সবই অসৎ। যা জ্ঞানের অতিরিক্ত বহির্ধস্ত- 
বাপে প্রতিভাত হয়, তা স্বরূপের দিক থেকে জ্ঞানেরই আকার। 
সকল জ্ঞেয়বিষয়ই জ্ঞানস্বরূপ | জ্ঞান প্রকাশস্বরূপ | কোনও কিছু জ্ঞানের 
সংগে সম্বদ্ধ হ'লেই, বিষয়রূপে প্রকাশিত হয় । বিরোধী-স্বরূপবিশিষ্ট দৃঃটি 
বস্ত্র মধ্যে অন্বন্ধ ঘটতে পারেনা ব'লে যোগাচার মনে করেন । যা জ্ঞান- 
স্বরীপ নয়, ত৷ জ্ঞানের সংগে সম্বদ্ধ হ'তে পারেনা | এভাবে, জ্ঞেয় 
বিষয়মাত্রেরই জ্ঞানাত্বকতা প্রমাণিত হয় । সুতরাং বিঘয় জানার 
মানে জ্ঞানকেই জানা | অনাদি অবিদ্যার বশে, ভ্ানই নানা বিষয় 
(আত্তর ও বাহ্য ) বপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানই আত্বা। সুতরাং, 
বহিবিষয়ের প্রতীতিস্বলে, আত্বা বা জ্ঞানই বহিবিষয়রূপে প্রতীত 
হয় । এই প্রতীতি ভ্রাস্ত। ব্রমজ্ঞান এবং তার বিঘয় সম্পকিত 
যোগাচার-সিদ্ধান্ত আত্মখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত । শক্তিতে রজতের 
ত্রমস্থলে, 'শুক্তি'-টি কল্লিত বাহ্যপদার্থ। এই কল্পিত পদার্থে “অন্তর্ডেয় 


সপ পাস পপ পাপা 





পিসি 


16 বোঁদ্ধদার্শনিকরদের মধ্যে, সৌন্রাস্তিক ও বৈভাষিকগণ সর্বান্তিবাদ্দী নামে পরিচিত । 
এর! জ্ঞানের অতিরিক্ত বহিব্িয়ের সত্তা মালেন। সর্বাস্তিবাদীমতে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, দুইই সৎ। 
বৈভাধিকগণ বলেন, বস্তু পরমাণুপুঞ্রন্বরূগ । কিন্ত, একটি গুলবস্তরূপে তার প্রত্যক্ষ হয। 
সৌত্রাস্তিকমতে, বহিথিষয় সৎ হ'লেও, প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হয়না । বহিধিষয় অনুমেয়। 
সর্বান্তিবার্দীঙ্গের মধো সৌত্রাস্তিকরদের আল্মখ্যাঁতিবাদী বলা যেতে গাঁরে। এদের মতে, 
শুক্তিতে রজতের ভ্রমজ্ঞানস্থলে, গুক্তিতে আরোপিত রজতটি জ্ঞানেরই আকার। জ্ঞানই 
আত্মা । ভ্রমজ্ঞানে, জ্ঞান ব! আত্মারই রজতরগে ত্রান্তপ্রভীতি হয়। তবে, সৌত্রাত্তিক দের 
সংগে. আধখ্যাতিযা্দী যোগাচারদের মতপার্থক্য রয়েছে । সর্বাস্তিবাদী-সৌত্রাস্তিকমতে, 
ভ্রমজ্ঞানবিবয়ের অধিষ্ঠান 'গুক্তি'টি জ্ঞানের আকার নয়। শুক্তি জ্ঞানের অতিরিক্ত ৰাহাপদার্ঘ। 
যোগীচারমতে, অধিষ্ঠান ও আধেয় (আরোপিত ), শুক্তি ও রজত,__ঢুইই জ্ঞানের আকার। 
ব্ঞান তিম্ন সবই অসৎ । 
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(আন্তর) রজতেরই শ্রান্তি হয় | রজত আস্তর | জ্ঞানের আকার ব'লে, 
রজতটি গ্জানের সংগে অভিন্ন | রজত ভ্ঞানাত্বুক। রজত জ্ঞানের [আত্মার ] 
ধর্ম ব'লে জ্ঞানস্বরূপই |॥ রজত বাহ্য নয় । অথচ, বাহ্যরূপে তা প্রতিভাত 
হয় । এককথায়, রজত বাহ্যবাপে কল্পিত ও নির্দেশিত হয় । তথাকথিত 
প্রমাও ভ্রম | সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রেই আন্তন-্ঞানেরই জ্ঞান হয় । 
জ্ঞানই বহিবিঘয়রাপে ভ্রান্ততাবে জ্ঞাত হয় । জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞ্েয় নাই । সকল 
সবিঘয়ক [ বহিবিঘয়ক' ] জ্ঞান ভ্রান্ত । বহিবিঘঘ অসৎ | তাই, তাৰ উপর 
নির্ভরশীল প্রমাণ এবং প্রমাণ-প্রমেয়ভাব কল্পিত বা অসৎ। কিন্তু জ্ঞান 
স্বরূপত প্রকাশাত্বক ব'লে, স্বপ্রকাশ | প্রা ও প্স, সকল জ্ঞানস্থলেই যে 
বিষয়ের প্রকাশ হয় ব'লে মনে হয়, সেই' প্রকাশের মূল জ্ঞানই | জ্ঞানের 
স্বপ ও সত্তা এমনই যে, যাকে লৌকিকভাবে ভ্রমজ্ঞান বলা হয়, 
সেখানেও জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের সত্তা যে বতৃযান, তা অস্বীকার কব! 
যায়না | জ্ঞান যেখানে থাকেনা ব'লে মনে হম, সেখানে কোনও কিছুরই 
প্রকাশ হ'তে পারেনা | যদি জ্ঞান অসৎ ব'নে বিবেচিত হয, তাহ'লে, 
অসতের অসত্া প্রমাণ করবে কে? যা অসৎ, তা] স্বভাবরহিত। তাই, 
ত৷ অর্থক্রিয়াকারী ( কারীজনক ) হ'তে পাবেনা । যা বাহ্য নয়, ভ্রমজ্ঞানে 
(অর্থাৎ সকল সবিঘয়ক' জ্ঞানেই ) তা বাহ্যবূপে প্রতীতি হয় । জ্ঞান 
অসৎ হ'লে, এ প্রতীতি ঘটতে পারতনা । যথা অসৎ বা স্বভাবরহিত, 
তার পক্ষে, কোনও বিঘয়কে যথার্থ কিংবা অযথাঞভাবে প্রকাশ করা সম্ভব 
নর । তাই, জ্ঞানকেই যথার্থ অর্থে সৎ বলা উটিত ব'লে যোগাচারগণ 
মনে করেন | শুক্তিতে “ইহা রজত' ব'লে ভ্রমস্তান হবার পর, যখন “ইহা। 
বজত নয় ব'লে ভরমের বাধকজ্ঞান হয়, তখন 'রল্রতের' অসভ্ভা প্রমাণিত 
হয়না-রজতের জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যত্ব বাধিত হয এবং তাব জ্ঞানাত্বকত। 
প্রমাণিত হয় | 
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সীমাংসক প্রভাকর অখ্যাতিবাদী | প্রভাকর মতে, অকল জ্ঞানই যথার্থ । 
কোনও জ্ঞান ভ্রান্ত (খ্যাতি) নয় | জ্ঞানমাত্রই বিষয়কে যথার্থতাবে 
প্রকাশ করে । প্রশ হ'ল, লোকে যে ভ্রম ও প্রমার ভেদ করে, তার 
কারণ কি? এই ব্যবহারে অসংগতি কোথায় ঃ উত্তবে প্রতাকর বা 
বলেন, তা অখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত । 'অখ্যাতি* মানে "খ্যাতি" ব 
'ব্রমজ্ঞানের” অভাব | প্রভাকর বলেন, ্রমজ্ঞানস্থলে, শুক্তিতে “ইহা রজত” 
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ব'লে জ্ঞান হয় বলে সকলেই মনে করি | বস্তত, এস্বলে কোনও “একটি? 
বিশিষ্টজ্ঞান হয়না | এখানে দুটি জ্ঞান হয় : একটি, “ইহা” রূপে জ্ঞাতার 
সম্মুখে বতমান শুক্তির (ইন্দ্রিয়সনিকর্জন্য ) প্রত্যক্ষজ্ঞান£ অন্যটি, 
“রজতের স্মরণাত্বক' জ্ঞান। ইন্জ্রিয়ের সংগে সন্নিকৃষ্ট যে শুক্ভি, তার সংগে 
শুজির সাদৃশ্যটির প্রত্যক্ষ হয় এবং এই প্রত্যক্ষের ফলে, পূর্বদূষ্ট রজতের 
( প্ৰানহ্ভবজনিত) সংস্কারটি উদ্বুদ্ধ হয় বলেই স্মরণাত্বক জ্ঞানটি জন্মায় । 
দুরত্ব, আলোর স্বল্পতা কিংবা! অন্য দোঘের ফলে, ইন্দিয়সন্নিকৃষ্-স্ুক্তির 
বিশেষ ম্বরূপের জ্ঞান হয়ন] | শুক্তিটি সামান্যাকারেই প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত 
হয়। সামান্যাকার প্রত্যক্ষজ্ঞানে, শুক্তির সংগে পূর্বান্ুভুত রজতের দীর্ঘতা, 
আঁকার্বাকাভাৰ প্রভৃতি সাদৃশ্য অনুভূত হয় | এর সংগে, রজতটি যে ইঠ্ট- 
সাধক, সে জ্ঞানও থাকে | ফলে, “ইহা কি' ব'লে অনুসন্ধান হয়| এভাবে, 
পর্বানুভৃত রজত-সংস্কারাটি উদ্‌বোধিত হওয়ার ফলে, রজতের স্মরণাত্বক জ্ঞান 
হয়। শুক্তির বিশেঘ স্বরূপের জ্ঞান না হওয়ায়, শুক্তি ও রজতের ভেদ- 
জ্ঞান হয়না ৷ তাছাড়া, শক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান ও রজতের স্মরণীঘ্বক জ্ঞানের 
তেদও জ্ঞাত হয়না | ফলে, শুক্তিতে “ইহ] রজত' ব'লে ত্রান্ত-ব্যবহার 
হয় এবং ত্রাস্ত-জ্ঞাতা রজত আনতে প্রবৃত্ত হয় | প্রবৃত্তিও ব্যবহার । 
শক্তিতে “ইহা রজত' ব'লে যে জ্ঞান হয়, তা বস্তত ছুটি জ্ঞানের 
সমাহার | একটি প্রত্যক্ষজ্ঞান, অন্যটি স্মতিজ্ঞান | . এই ছুটি জ্ঞানই, 
স্বতম্্রভাবে যথার্থ | “ইহা রজত", নামক জ্ঞানটি যে একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান নয়, 
তা বাধকজ্ঞান হলেই বোঝা ঘায়। “ইহা রজত নয়”--এভাবে বাধকজ্ঞান 
হ'লে, তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানস্থলীয় দুটি জ্ঞানের কোনটিই বাধিত হয়না | 
কারণ, জ্ঞান দুটি যথার্থ । তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানের পর, “ইহা রজত" বলে 
যে ব্যবহার হয়, তাই ভ্রান্ত এবং বাধকজ্ঞানের হবার ব্যবহারটিই বাধিত হয় । 
প্রতাকর বলেন, আমরা যাকে “ভ্রমজ্ঞান' বলি, তা একটি বিঘয়ের ধর্ 
দ্বার বিশেঘিত অন্য বিষয়ের জ্ঞান নয় । সকল জ্ঞানই যথার্থ | জ্ঞান 
কখনও কোনও বিঘয়কে অন্যবিষয়ের ধর্মের দ্বারা বিশেঘিতরূপে (অর্থাৎ, 
অযথার্থরূপে ) প্রকাশ করেনা । দুটি যথার্ধজ্ঞান ও তাদের সৎবিষয়ের 
ভেদ জ্ঞাত না হওয়ার ফলে, ভ্রান্ত ব্যবহার হয় | ভ্রযজ্ঞান বা খ্যাতি অসৎ । 
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অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক বলেন, আ্রমজ্ঞান যে বস্তুত ঘটে, তা 
অস্বীকার করা যায়না । প্রতাকরের অখ্যাতিবাদ নিরাস করতে গিয়ে, 


অন্যথাখ্যাতিবাদ 197 


নৈয়ায়িক বলেন, শক্তিতে “ইহা রজত' ব'লে যে জ্ঞানটি হয়, তা একটি 
বিশিষ্ট-জ্ঞানই ! যদি' জ্ঞানাট একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান না হ'ত, তাহ'লে, জ্ঞাত 
রজত আনতে প্রবৃত্ত হতনা । রজতের জ্ঞান হয় বলেই, ভ্রাস্তজ্ঞীতা৷ 
ব্রমজ্ঞানের পরই রজত আনতে প্রবৃত্ত হয়। আমরা সকলেই জানি যে, 
একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান হ'লেই, জ্ঞাতবিষয়কে পেতে ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছাই 
প্রবৃত্তির জনক। যে রজত সৎ, তাকে রজত ব'লে জানলে, পেতে 
ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছার ফলেই রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মায়। যে কথ 
সং-রজতের প্রমাজ্ঞান সম্পর্কে খাটে, তা ভ্রমজ্তানের বিঘয় 'রজত' 
সম্পর্কেও প্রযোজ্য | বিশিষ্ট-জ্ঞানই সৎ-রজতে প্রবৃত্তির কারণ । শ্রমজ্ঞান 
সম্পর্কেও নৈয়ায়িক বলেন, শুক্তিতে রজতের ভ্রান্তি ঘটবার পর, রজত পাবার 
ইচ্ছা ও গ্রহণের প্রবৃত্তি হয়। প্রমার মত, ভ্রমস্থলেও ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির 
জনক,_-ইহা রজত? নামক জ্ঞান। এটি একটি বিশিষ্ট-জ্ঞানই | অখ্যাতি- 
বাদের সমালোচনা করতে গিয়ে, নৈয়ায়িক আরও বলেন, যদি' শুক্তি- 
জ্ঞান ও রজতজ্ঞানের এবং এই জ্ঞান দৃ'টিব বিঘয়দ্বয়ের ভেদজ্ঞানের অভাবকে 
ত্রমজ্ঞানম্বলীয় ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির কারণ ব'লে মানা হয়, তাহ'লে, প্রমা 
ও ভ্রমের অনন্তর যে ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয়, তাদের বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা দিতে হয় । অথচ, জ্ঞানরূপে প্রম]৷ ও ভ্রম স্বরূপত ভিন্ন নয় । 
তাই, তাদের বিভিন ব্যাখ্যা অসংগতি ব'লে নৈয়ায়িক মনে করেন। 
নৈয়ায়িক আরও বলেন, শুক্তি ও রজত ভিন্ন হ'লে, তার্দের ভেদজ্ঞান 
না হবার কারণ কি? যর্দি কোনও বিশেষ দোঘের ফলে, ওক্তি ও 
রজতের (ভিন্ন হওয়া সত্বেও ) ভিন্নরূপে জ্ঞান না হয়, তাহ'লে, একথা 
মানতে বাধা কোথায় যে সেই দৌোঘেরই জন্য “ইহা রজত' নামক 
একটি বিশিষ্ট-জ্ঞানও উৎপন্ন হয় ? নৈয়ায়িক মনে করেন, একটি বিশিষ্ট 
জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল কারণ উপস্থিত থাকলে, 
তার উৎপত্তি অবধারিত | কারণ-সামগ্রী হাজির হ'লে, তার কাষটি 
না জন্মানর কারণ নাই । নৈয়ায়িক আরও বলেন, শক্তিতে 
রজতের জ্ঞানের পর, জ্ঞাতা যখন জানতে পারে, যাকে 
সে রজত ব'লে জেনেছিল, তা রজত নয়, শুক্তিই,_-তখন তার 
পৃরবোৎপন্ন বিশিষ্ট-্ান ' বিষয়ক অনুব্যবসায় হয় । সেই অনুব্যবসায়ের 
আকার  'আমি একে রজত ব'লে জেনেছিলাম' | এই' অনুব্যবসায় 
প্রমাণ করে যে, পর্বোৎপন্নজ্ঞানটি, শক্তিতে রজতবিষয়ক একটি বিশিষ্ট- 
জ্ঞানই | সেই জ্ঞানটি, প্রতাকর-কথিত "দুটি ভ্ঞান নয়। যদি তা 
'দুটি জ্ঞান? হ'ত, তাহ'লে, 'আমি পূর্বে একে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, পরে 
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রজতকে স্মরণ করেছিলাম',_এই আকারে অনুব্যবসায় হ'ত । বস্তত, 
অন্ব্যবসায় এ আকারে হয়না | ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তার সন্ত 
অস্বীকার কর! যায়না | ভ্রমজ্ঞান একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান। অন্য যে কোনও 
বিশিষ্ট-্তানের বিঘয়ের মত, এই জ্ঞানের বিষয়েও বিশেধ্য ও বিশেষণ অংশ 
থাকে । ন্রমজ্ঞানের স্বাতন্থ্য এই যে, সেখানে বিশেঘ্যাংশটি বিশেষণাংশের 
সংগে বস্তুত সম্বদ্ধ থাকেনা | কিন্ত, তাদের আরোপিত সম্বন্ধের ফলে, যে 
বিশিষ্ট-জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়, তাকেই: ভ্রমজ্ঞান বলা হয় । শুক্তিতে রজতের 
ভ্রমজ্ঞানস্থলে, "শু্তি* বিশেধ্য এবং (রজতের ) 'রজতত্ব* বিশেষণ । 
এরা বস্তত সম্বদ্ধ নয় । অথচ, এদের মধ্যে সঙবন্ধ কল্লিত বা আরোপিত 
হয় । কোনও দোঘই এই আরোপের হেতু | আরোপিত সম্বন্ধের 
ফলে, “ইহা রজত? ব'লে “রজতত্ববিশিষ্ট শক্তির জ্ঞান হয় । এই 
ভ্রমজ্ঞানটি প্রত্যক্ষাত্বক | নৈয়ায়িক বলেন, ইন্দ্রিয়ার্সনিকর্থ ছাড়া 
প্রত্যক্ষজ্ঞান হ'তে পারেনা । লৌকিক ইন্দিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ফলে, শুক্তির 
প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় | কিন্ত, কোনও দোঘের ফলে, শুভ্তির বিশেষ প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান না হ'য়ে সামান্যাকারে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। শুক্তির সামান্যাকাব 
প্রত্যক্ষভ্তান হ'লে, পূবানুভূত রজতের সংগে শক্তির সাদৃশ্য অনুভত 
হয় । ফলে, পূর্বানুতবজনিত রজত-সংস্কারাটি উদ্বদ্ধ হয়। অতঃপব 
জ্তানলক্ষণা-সন্নিকর্ঘ নামক ( ন্যায়াভিমত ) অলৌকিক-সন্নিকর্ধের ছারা 
ইন্ছ্রিয়ের সংগে অন্যত্র-বর্মান রজতের সন্নিকর্ধ ঘটে এবং রজতত্বের 
প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকঘ স্থলে, জ্ঞানই সন্নিকর্ধের কাজ করে। 
এভাবে, “রজতঙ্বিশিষ্ট অুক্তির' জ্ঞান হয় | শুক্তি স্ব্পপত যা, তাৰ 
প্রত্যক্ষ না হ'য়ে, অন্যরূপে (অন্যথা) জ্ঞাত হয় । নৈয়ায়িকের 
এই বক্তব্য অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত | “ইহা রজত নয়ঃ, এই 
বাধজ্ঞান শুক্তির সংগে রজতত্বের সঘ্বন্ধ বাধিত করে । ন্যায়ের তাঘায়, 
বাধজ্ঞান,_-ধর্ম (রজতত্ব ) ও ধমাঁর (শুক্তি) এক অধিকরণে থাকার 
জ্ঞানকে বাধিত করে এবং তারা যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে থাকে, তা 
প্রতীত করায় । 


সৎখ্যাতিবাদ 


প্রভাকরের মত, সকল জ্ঞানকে যথার্থ মনে করলেও এবং ্রমজ্ঞানের 
সত্তা না মানলেও রামানুজ অখ্যাতিবাদী নর্‌। অখ্যাতিবাদ অনুসাবে 
ল্রষজ্ঞানবিঘয়টি অভাবাত্বক । রামানুজ বলেন, শ্রক্তিতে “ইহা রজত 
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রজত' ব'লে ভ্রমজ্ঞানের পর, রজতে প্রবৃত্ত হবার সময় জ্ঞাতা মনে 
করেনা যে অভাবাত্বকবিঘষয়ে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে । “ইহা রজত নয়' নামক 
বাধকজ্ঞানটও রজতের অভাবাত্বকতা৷ প্রমাণ করেনা | ভাবাত্বকবিঘয়ের 
বিশিষ্ট-জ্ঞানই ভাবাত্বকবিঘয়ে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মাতে পারে। লৌকিক- 
অনুরভব-সিদ্ধ ত্রমজ্ঞান ভাবাত্বক বিঘয়কেই প্রকাশ করে । ত্রমজ্ঞান ও 
তার বিঘয়ের স্বরূপ সম্পকে রামানুজ বলেন, কোনও সৎ-বিঘয়ের আংশিক 
ধর্মকে সমগ্রবিষয়বীপে জানাই ত্ত্রমজ্ঞান | ত্রমজ্ঞান, অসৎখ্যাতিবাদী 
কথিত “অসতের*, কিংবা অদ্বৈতবেদাস্তীঅভিমত “'অনির্বাচ্যেরঃ কিংবা 
নৈয়ায়িক-কথিত “অন্যত্রবতমান সৎ বিঘয়ের' জ্ঞান নয়। প্রমা ও ভ্রমের 
পার্থক্য সম্পর্কে রামানরজ বলেন, প্রমাজ্ঞানে কোনও বিঘয়কে তার সকল 
ধর্ম ছারা বিশেঘিতরূপে জানি, ত্রমজ্ঞানে বিঘয়ের আংশিক ধর্মকে 
সমগ্র বিঘয় ব'লে জানি। অংশকে সমগ্র ব'লে জানার কারণ সম্পকে 
রামানুজ বলেন, যে বিষয়কে অন্য যে বিঘয়রূপে জানি, সেই অন্যবিঘয়ের 
উপাদান সেই বিঘয়ে, স্বল্পপরিমাণে হ'লেও থাকে । কোনও দোঘের জন্য, 
বিঘয়ের প্রধান উপাদান অংশ জ্ঞাত না হ'য়ে, স্বল্লপরিমাণ উপাদানই জ্ঞাত 
হয়| ফলে, ভ্রমজ্ঞজানজনিত ব্যবহারে ব্যর্থতা ঘটে । শক্তিতে রজতের- 
উপাদান থাকে ব'লেই, কোনও দোঘের ফলে, শক্তির প্রধান উপাদান 
(যার জন্য তাকে শক্তি বল! হয়) জ্ঞাত না হ'য়ে, অপ্রধান রজতের 
উপাদান জাতি হয় । ফলে, শক্তিতে রজতের ব্যবহার সার্ক হয়ন৷ | 
রামানুজমতে, ত্রমজ্ঞানে, অপ্রধান-সৎ-ই জমগ্র-সত্রূপে জ্ঞাত হয়। 
ভ্রমজ্ঞানে সৎ-এরই জ্ঞান হয়| তাই, রামানুজকে সৎখ্যাতিবাদী বলা হয় | 
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অসৎখ্যাতিবাদের খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অসথ্খ্যতিবাদীর বক্তব্য 
বাস্তব অভিজ্ঞতা। (৫9601০০) অনুসারী নয় । ভ্রমজ্ঞনের বিষয়, ভাঁবাত্বক- 
রূপেই প্রতিতাত হয় । অসৎ্,_জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিষয় হ'তে 
পারেনা | অথচ, ভ্রমজ্গান জ্ঞাতাকে ভরান্তবিঘয়ে প্রবৃত্ত করে | বাধকজ্ঞান 
অসৎ-এর বাধক হ'তে পারেনা । কারণ, যা অসৎ, তার গ্রহণ কিংবা 
বর্জন সম্ভব নয়। অসব্খ্যাতিবাদী বলতে পারেন, বাবকজ্ঞানের পর জ্ঞাতার 
মনে হয়, বাধিতবিঘয়টি কখনও ছিলনা, নাই এবং থাকবেনা । সুতরাং, 
সেই বিষয়কে 'অসৎ' না বলে উপায় কি? অদ্বৈতবেদান্তী মনে করেন, 
সত্তা (92111) ও তাঁবরূপতা (205161%165) এক নয় । তাদের অভিন্ন মনে 
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করার ফলেই অসৎখ্যাতিবাদীর আলোচ্য আপত্তি | শ্রমজ্ঞানের বিঘয়, সত্তার 
সংগে অসন্বদ্ধ,_অর্থাৎ সৎ নয়। অথচ, তা ভাবরূপেই প্রতীত হয় । তাই, 
তাকে অসৎ-ও বলা চলেনা | অছৈতবেদাস্তের ভাষায়, শ্রমজ্ঞানবিষয়াট 
তাবরূপমিথ্যা | ভ্রমজ্ঞানের বিঘয় “সদসদৃবিলক্ষণ” ব'লে অনির্বাচ্য বা 
তাবরপমিথ্য! | 

আত্বখ্যাতিবাদও ত্রমজ্ঞান ও তার বিষয়ের যথাযথ ব্যাখ্যা নয় ব'লে 
অদ্বৈতবেদার্তী মনে করেন । আত্মখ্যাতিবাদ, ভ্রমজ্ঞানবিষয়কে অসৎ 
না ব'লে, ভাবাত্বক ব'লে মানলেও, বাস্তব অভিজ্ঞতার অনুসারী নন । 
ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বহির্দেশস্থরূপে প্রতীত হয় এবং বহির্দেশে-বিদ)মান-বিষয়কে 
পাবার জন্য লোকে প্রবৃত্ত হয়। “ইহা রজত নয়' ব'লে বাধকজ্ঞান হবার 
পরও জ্ঞাতা মনে করেন৷ যে সে আস্তর ( অন্তর্জেয়_106081) রজত পাবার 
জন্য প্রবৃত্ত হয়েছিল | যা আস্তর, তা বহির্দেশে বিদ্যমানরূপে প্রতিভাত 
হ'তে পারেনা । বাধকজ্ঞান বহির্দেশস্থবিষয়ই বাধিত করে | বহিদেশস্ব 
শুক্তির জ্ঞান, আস্তর রজতকে বাধিত করতে পারেনা | বাস্তব অভিজ্ঞতার 
সাক্ষ্য অস্বীকার ক'রে, আত্মখ্যাতিবাদী ভ্রমজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞানাতিরিক্ত ভাঁব- 
রূপতাকেই অস্বীকার করেন এবং তাকে জ্ঞানেরই আকার বলেন ৷ 

অছ্বৈতবেদান্তীমতে, প্রভাকরের অখ্যাতিবাদও, ভ্রমজ্ঞান এবং তার 
বিঘয়ের বাস্তব-অভিজ্ঞতা-অনুসারী-ব্যাখ্যা নয় | প্রভাকরের বক্তব্য অনুসারে 
ব্রমজ্ঞানবিষয়ের অভাবাঘুকতা৷ প্রমাণিত হয় । অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
ব্রমজ্ঞানের বিঘয় “ইহা?, [ ভাবাত্বক ] রাপেই প্রতীত হয়। “ইহ]-র 
প্রত্যক্ষাত্বকঙ্ঞোন স্বীকার ক'রে, প্রভাকরও নস্তত তা মেনেছেন। অদ্বৈত- 
বেদান্তী আরও বলেন, ভ্রমজ্ঞান একটি বিশিষ্ট-জ্ঞান এবং তার বিষয়ও একটি 
বিশিষ্ট-ভাবাত্বকবস্ত | দু'টি যথার্থজ্ঞানের ও তাদের দূটি সৎ-বিষয়ের ভেদের 
জ্ঞানের অভাবই' ভ্রান্তব্বহারের ( প্রভাকরমতে, জ্ঞান ভ্রান্ত হতে পারেনা ) 
কারণ,-_প্রভাকরের এ কথাকে অছৈতবেদান্তী বাস্তব-অভিজ্ঞতার বিরোধী 
মনে করেন। অদ্বৈতবেদান্তমতে, ভ্রমজ্ঞান ও তার বিঘয় অভাঁবাত্বক হ'লে, 
তাবাত্বক ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির জনক হ'তে পারতনা | তাছাড়া, শুক্তিরূপ 
“ইহার' প্রতাক্ষাত্বক সামান্যাকার জ্ঞানও, রজতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির (ব্যবহারের) 
জনক হ'তে পারেনা | যর্দি তা পারত, তাহলে, শুক্তি ছাড় অন্য যে 
কোনও বস্তুই, “ইহ বাপে সামান্যাকারে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হ'লে, শুক্তির 
প্রত্যক্ষান্বক সামান্যজান যে ব্যবহার জন্মায়, তা জন্মাতে পারত । 
অখ্যাতিবাদী বলেন, ভ্রমজ্ঞানস্থলে, রজতের স্মরণাত্বকজ্ঞান হয়। এর 
বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, “ইহা রজত নয়' ব'লে বাধকজ্ঞান জন্মানর 
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পর জ্ঞাত্বা মনে করেনা, পুর্ধদ্রষ্ট অতীতকালীন-রজতে তার 
ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয়েছিল । শুক্তিত্ববিশিষ্ট-শুক্তি কিংবা রজতত্ববিশিষ্ট- 
রজত, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় নয় | রজততবিশিষ্ট-শুক্তিই ভ্রমজ্ঞানের 
বিষয়রূপে প্রতীত হয় | বিঘয়টি একটি বিশিষ্ট-বস্তই,__দুটি বন্ত নয়। 
জ্জানও একটি বিশিষ্ট-জ্ঞানই- দুটি জ্ঞান নয়। অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, 
অখ্যাতিবাদীম্নতে, কোনও কারণে শ্রমজ্ঞানস্বলে বর্তমান স্মৃতিজ্ঞান ও 
তার বিঘয়ের স্থত্যাত্বকতার নাশ হয় এবং “এই সেই বিঘয় যা আমি 
আগে অমুক দেশে ও কালে জেনেছিলাম ব'লে উল্লেখ হয়না । 
অহ্বৈতবেদাস্তী মনে করেন, স্সৃত্যাত্বকতার নাশ হ'লে, কোনও জ্ঞান কিংবা 
বিষয়কে স্মরণাত্বক বলা অর্থহীন | অদ্বৈতবেদাস্তী আবও ব'লেন, প্রভাকর 
মতে জ্ঞানমাত্রই' স্বপ্রকাশ | তাই, যখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই প্রকাশিত 
[জ্ঞাত] হয় । জ্ঞানের অক্ঞাতিসত্তা অসম্ভব | জ্ঞান স্বপ্রকাশ হ'লে, ভ্রমজ্ঞানে 
বর্তমান প্রত্যক্ষজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানও প্রকাশ পাওয়া উচিত এবং সংগে 
নংগে তাদের ভেদও অবশ্যই জ্ঞাত হওয়া উচিত | তাহ'লে, জ্ঞানের 
ভেদাগ্রহের কথা বলা, প্রভাকরের পক্ষে স্ববিরোধীতাই হয় । শুধু তাই 
নয়। জ্ঞান দুটি প্রকাশ পেলে, তাদের বিষয় দু'টিও অজ্ঞাত থাকতে পাবেনা | 
ফলে, প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ স্ববিরোধী হ'য়ে পড়ে । 

অন্যথাখ্যাতিবাদের খণ্ডন করতে গিয়ে, অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
অন্যথাখ্যাতিবাদী-নৈয়ায়িকও সবাংশে বাস্তব-অনুসারী মন্‌ | নৈয়ায়িক 
মনে করেন, ভ্রমজ্ঞানের বিঘয় 'একটি বিশিষ্ট-ভাবাত্বকবস্ত" | তব্রাচ, 
তার . বক্তব্য বাস্তব-অভিজ্ঞতার যথার্থ অনুসারী ময় । নৈয়ায়িক 
যে বলেন, “ইহা” রূপ শুক্তির অন্যথা [পূর্বে অন্যত্র দ্বষ্ট বজতের 
আকারে ] জ্ঞান হয়, তা ঠিক নয়। ভ্রমজ্ঞানের পর, ভ্রান্তজ্ঞাতা “এইক্ষণে' 
ও “এখানে? বর্তমান রজতেই প্রবৃত্ত হয়। অন্যত্র বর্তমান কিংবা অতীত- 
কালীন রজত, বর্তমান-রজতে প্রবৃত্তি জন্মাতে পারেনা | ভ্রমজ্ঞানে, অন্যত্র- 
দৃ্-রজতবূপে রজত প্রতীত হয়না । অদ্বৈতবেদাস্তী নৈয়াধিক-কথিত 'জ্ঞান- 
লক্ষণাঃ নামক অলৌকিক সন্নিকর্ধ মানেননা | কারণ, এ রকম সম্নিকধ 
মানলে গুরুতর দোঘ হয়। নৈয়ায়িক বলেন, যে চন্দনকাঠ জ্ঞাতার চাক্ষুঘ- 
প্রত্যক্ষ হবার মত ব্যবধানে আছে, অথচ সেই' ব্যবধানটি তার গন্ধের ঘাণজ 
ধত্যক্ষ জন্মানর যোগ্য নয়, তার সংগে চক্ষুর সন্নিকর্ধ হ'লেও, “চন্দনটি 
সুরভিযুক্ত' বলে লোকের জ্ঞান হয় । এই জ্ঞানের ব্যাখ্যা করার জন্য, 
নৈয়ায়িক জ্ঞানলক্ষণা-সনিকর্ধ মানেন । অস্ৈতবেদীস্তী মনে করেন, এই 
জ্ঞানটিকে অনমিত্যাত্বক কিংবা ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলা উচিত । কারণ, লৌকিক- 
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সন্নিকর্ধে যে বিঘয়ের প্রত্যক্ষ হয়না, অলৌকিক-সন্নিকর্ধ (জ্ঞান-লক্ষণ 
সন্নিকর্ধ ) দ্বার তার প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞানের উপপার্দন করলে, যে কোনও 
অনুমিতিই প্রত্যক্ষপদবাচ্য হয়ে পড়ে । পর্বতে ধূমের প্রত্যন্ষদ্থার 
বহ্ছির অনুমানস্থলে, ন্যায়-অভিমত জ্ঞানলক্ষণা-সন্লিকর্থ মানলে, বহি 
জ্ঞানটিকেও প্রত্যক্ষাত্বক বল! যেতে পারে । কারণ, লৌকিক-সন্নিকর্ধে 
বহ্ছি প্রত্যক্ষীভূত না হ'লেও, জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকর্ধের ছার] প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
বিঘয় হতে পারে । ফলে, অনুমিতিমাত্রেরই উচ্ছেদ ঘটে | সর্বশেষে 
অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, অন্যথাখ্যাতিবাদীমতে, ধর্ম (রজতত্ব) ও ধর্মীর 
€শুক্তির ) বাস্তব সম্বন্ধ না থাকলেও, তারা আরোপিতভাবে সন্বদ্ধ হবার 
ফলেই “ইহা রজত' ব'লে ভ্রমজ্ঞান হয় । অন্যথাখাতিবার্দীর এ বক্তবা 
বাস্তব-অভিজ্ঞতার বিরোধী | কারণ, বাধকজ্ঞান শুধুমাত্র আরোপিত 
সম্বন্ধাটকেই বাধিত করেনা--সমগ্র, এক ও বিশিষ্ট বিঘয়াটকেই' বাধিত 
করে। শুধুমাত্র “সন্বন্ধের বাধ মানে 'অসতের বাধ' | কারণ, সম্বন্ধ 
অসৎ। ফলে, অসৎখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আপত্তিগুলি নৈয়াঁয়িকের 
বক্তব্যের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ কর যেতে পারে। 

অদ্বৈতবেদাস্তমতে, সৎখ্যাতিবাদও অযৌক্তিক | সত্খ্যাতিবাদীমতে 
কোনও সত্তার (বিষয়ের) আংশিকদিকৃকে সমগ্রসত্তা ব'লে মনে 
করাই ভ্রমজ্ঞান | অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, সমগ্র সত্তার অংশ রূপে 
কোনও অংশ ( ধর্ম) সৎ। সমগ্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নরূপে “অংশটি? অসৎ। 
সুতরাং, ভ্রমজ্ঞানে সৎ-এর জ্ঞান হয়না । সত্খ্যাতিবাদী-কথিত “সৎ', অসতেরই 
নামান্তর | ফলে, সৎখ্যাতিবাদ অসৎখ্যাতিবাদেই পর্যবসিত হয় | 
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বিভিন্ন খ্যাতিবাদ খগ্ডনের মধ্য দিয়ে, অছৈতবেদান্তীর খ্যাতি" সম্পফিত 
সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে । অদ্বৈতবেদান্তী মনে করেন, যা মিথ্যা 
(ভ্রমজ্ঞানবিষয় ), তা 'অসৎ' কিংবা জ্ঞানের আকার কিংব। “অতাবস্বরূপ 
নয়। 'মিথ্যাঃ,- অন্যত্র বর্তমান সৎ-বিষয় কিংবা আংশিক সৎবিঘয় নয়। 
“মিথ্যা?-সৎ ও অসৎ থেকে ভিন্ন,__অর্থাৎ, “অনির্বাচ্য* | শুক্তিতে 
রজতের ভ্রমজ্ঞানকালে, রজতটি, জ্ঞানের অতিরিক্ত বিঘয়রূপেই বহির্দেশে 
প্রতিভাত হয়। তাই, রজতগ্রহণে জ্ঞাতার প্রবৃত্তি হয়| যা ভাবরূপে 
প্রতীত হ'ঃয়ে,. ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিঘয় হয়, তা আকাশকুম্থম কিংবা 
বন্ধ্যাজননীর মত অসৎ হ'তে পারেনা | আবার, রজতটিকে সৎ-ও বলা 
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চলেনা । কারণ, অছৈতবেদাস্ভীমতে, যা ব্রিকাল-অবাধিত, তাই সৎ। 
যা বাধিত হয়ে যায়, তা সৎ হ'তে পারেনা । শুক্তিতে রজতন্রমের পর, 
ইহা রজত নয়' ব'লে জান হ'লে, পূর্বে প্রতীত রজতটি বাধিত হয়। 
একারণে, অছ্বৈতবেদান্তী রজতকে মিথ্যা [অনিরবাচ্য ] বলেন | মিথ্যাকে 
'অনির্বাচ্য' না বললে, ভাবরূপে মিথ্যার প্রতিভাস এবং তাব বাধের সংগত 
ব্যাখ্যা দেওয়া যায়না । অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, মিথ্যা,-_তার তুলনায় বেশী সৎ 
অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করেই প্রতীত হ'তে পারে। যা প্রতিভাত হবার জন্য, 
তার চেয়ে বেশী সৎ-অধিষ্ঠানকে অপেক্ষা করে, তাই মিথ্যা । যার 
আশ্রয় নেই, তার প্রতিভাস অসম্ভব । আকাশকুস্ম নিরাশ্রয় ব'লে প্রতীত 
হয়না | তাছাড়া, সৎঅধিষ্ঠানের সংগে সকল সম্পর্কশূন্য বিঘয়, ইচ্ছা 
ও প্রবৃত্তি জন্মাতে পারেনা | মিথ্যা বাধিত হ'লেও, তার অধিষ্ঠানের 
বাধ হয়না | সৎ-অধিষ্ঠানের জ্ঞানই, মিথ্যাবিঘয় বাধিত করতে পারে । 
শুক্তিত্ব-বিশিষ্টরূপে শক্তির জ্ঞান হ'লেই, শুক্তিতে আরোপিত “রজত' 
[ মিথ্যাবিষষ ] বাধিত হ'তে পারে । 


সা বট ন 


॥ প্রমেয়কাণ্ড ॥ 
আত্ম। 


অদ্বৈতবেদান্তীমতে, উপনিঘদ শ্রুতি [15558150 [5%1] | উপনিঘদৃ,_ুদ্ধ 
'ও অন্বয় ব্রনের অপরোক্ষানুভবের বাঙ্ময় মূত্তি। অছৈতবেদাস্তী মনে 
কবেন, তিনিই উপনিঘদীয় আত্বতত্বের যথার্থ দার্শনিক রূপকার | 
উপনিঘদ,_শুদ্ধ, অদ্য, নির্ভণ, মুক্ত ও অনিবচনীয় আত্মাব প্রবক্তা | 
উপনিঘদ শ্রুতি । তাই, তার দিদ্ধান্ত যুক্তি-তর্কের অতীত। তবুও, 
অদ্বৈতবেদান্তী নানা যুক্তি-তর্ক ও লৌকিক প্রমাণ ও ব্যবহারের সাহায্যে, 
উপনিঘদীয় আত্মতত্বরকে দার্শনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । 
লৌকিক যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ ও ব্যবহার যে উপনিষদীয় সিদ্ধান্তের বিরোধী 
নয়, তা দেখানই' অৈতবেদান্তীর দার্শনিক লক্ষ্য | এ উদ্দেশ্যে, তিনি 
নানা আত্মতত্ব খণ্ডন করেন । একদিকে, উপনিঘদীয় আত্মতত্বের সম্পূর্ণ 
বিরোধী আত্মতত্ব । অন্যদিকে, উপনিঘদীয় আত্বতত্বের অবিরোধী আত্মতত্ব। 
বারা নিজেদের উপনিষদীয় আত্বতত্বের অনুসারী ব'লে দাঁবী করেন, 
তারাও, অস্থৈতবেদান্তীমতে, উপনিঘদসমূহের সম্যক তাত্পর্ষ বুঝতে 
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পারেননি | এই হ্বিবিধ আত্মতত্ব নিরাকরণের পর, অদ্বৈতবেদাস্তী, 
উপনিঘদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, স্বকীয় অন্থয় আত্মতত্ব স্থাপন করেন। 
আত্বতত্ব স্থাপনে, অদ্বৈতবেদান্তী নান যুক্তি-তর্ক ও লৌকিক প্রমাণ ও 
ব্যবহারের সাহায্য নিয়েছেন, একথা সত্য । তবু, এব্যাপারে উপনিঘদকেই 
তিনি চূড়ান্ত প্রমাণ মনে করেন । 

চিন্তার ছুরি মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অবলম্বন করেই, আমরা 
সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করি | নিয়ম দূটি হ'ল,__[১] তাদাত্ব্-নিয়য 
(14%/ ০1 [661011) এবং [২] বিরোধ-বাধক নিয়ম (1.8 ০01 ০০]. 
£90:00100) | তাদাত্ম্-নিয়ম অনুসারে, সৎ-বস্তর স্বূপের অন্যথা হয়না । 
বিরোধ-বাধক নিয়ম অনুসারে, সৎ-বস্ত,__সত্তা ও অসত্ভার মত বিরুদ্ধভাবের 
আশ্রয় হ'তে পারেনা । এই দুটি নিয়মের মিলিত ফলশ্রুতি ; য৷ 
একইভাবে নিত্য অনুবর্তমান, তাই সৎ [সত্য ]| যে কোনও প্রমা কিংব৷ 
ভ্রমজ্ঞানের স্থল লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ দুটি নিয়ম অবলম্বন ক'রেই 
সত্য ও মিথ্যার নির্ণয় হয় | প্রয়োজনীয় আলোর অভাব, দুষ্ট-ইন্জরিয় 
প্রভৃতি কারণে, রজ্জুতে সর্পের ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয়। কারণগুলি থাকায়, 
রজ্জুর সম্যকজ্ঞান হয়না এবং রজ্জুতে সর্পের আরোপ হয় । ফলে, 
ইহা সর্প ব'লে ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয়| ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ দুর হ'লে, 
রজ্জুর অম্যকজ্ঞান হয় । এই সম্যকজ্ঞান, রজ্ভুবিষয়ক-অজ্ঞান নিবৃত্ত 
করে । তখন, সর্পের বাধ হয় এবং আমরা বলি বজ্ভু সত্য [ সৎ), 
সর্প মিথ্যা" । রজ্জু,- ত্রমপ্রত্যক্ষকালে সৎ, তার পূর্বে ও পরেও [ ষপ্প- 
জ্ঞান মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন হবার পব ] সৎ। কিন্তু, সপ,- ত্রমপ্রত্যক্ষ- 
কালেই সৎ, পর্বে ও পরে অসৎ । রজ্ছু একইভাবে অনুবতমান | 
তাই, তা সত্তা ও অসত্তা নামক. দুটি বিরুদ্ধতাবের আশ্রয় নয় । কিন্ত, 
সর্প এককালে সৎ, অন্যকালে অসৎ। তাই, তা একইভাবে অনুবতমান 
নয় এবং সত্তা ও অসত্তা নামক দুটি বিরুদ্ধভতাবের আশ্রয় | এভাবে, 
চিন্তার দুটি মৌলিক নিয়ম অবলম্বন ক'রে, আমরা রড্জুর সত্যত। 
[সত্তা ] ও সর্পের মিথ্যাত্ব নির্থয় করি | ভ্রমজ্ঞানের বিশ্বেষণে, আরও 
একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় । আলোচ্য ত্রমজ্ঞানে, রজ্জু অধিষ্ঠান, সর্প 
আধেয় ৷ রজ্ভুতেই সর্পের ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয় । রজ্জু ও জর্প বিঘমসত্তাক। 
কারণ, সর্পের তুলনায় রজ্ভু অধিক-সৎ। অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, এতে 
বোঝা। যায়, কোনও মিথ্যাবিষয়, তার তুলনায় অধিক-সৎ অধিষ্ঠানে 
সংশিষ্ট [ আরোপিত] বলেই, ভাব-রূপে-প্রতিভাত হয়। যা অলীক, 
ত৷ সত্তার সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সংশিষ্ট নয়। তাই, তা ভাব-রূপে-প্রতিভাত 
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হয়না | ভ্রমজ্ঞান-বিঘয়ের বাধটি 'জ্ঞানীয়' [61011606181] | চিন্তার 
দুটি মৌলিক নিয়ম থেকে নিঃস্হত অন্য একপ্রকার “বাধ'ও অহৈতবেদান্তে 
স্বীকৃত। তার নাম "যৌক্তিক [1921091] বাধ? | জ্ঞানীয় বাধ ও যৌক্তিক 
বাধ অভিন্ন না হ'লেও, সম্পূর্ণ অসংস্থষ্ট নয়। “যা সৎ, তা একইভাবে 
অনুবতমান?,-এ নিয়ম আশ্রয় ক'রে 'জ্ঞানীয় বাধ' হয়। অদৈতবেদাস্তী 
মনে করেন, এ নিয়মেরই গতীরতর প্রয়োগে “যৌক্তিক বাধ! সিদ্ধ হয় । 
যা সৎ, তা নিত্য অনুবর্তমান। সত্তার বাধ হ'তে পারেনা । এমনকি, 
সতার বাধ চিন্তাও করা যায়না | ঘট, পট প্রভৃতি নানা বিশেঘষ-বিষয়কে 
আমরা সৎ ব'লে জানি এবং সেতাবে ব্যবহারও করি | অথচ, যৌক্তিক 
বাধের আলোকে, এসব বিষয়ও বাধিত হ'য়ে যায় ব'লে অছৈতবেদাস্তী 
মনে করেন | তথাকথিত প্রমার বিঘয়গুলি বিশেষ | কারণ, তারা 
প্রত্যেকেই, বিশেষ দেশে ও কালে, বিশেঘ আকারে ভাব-রূপে প্রতিভাত 
হয়| যে কোনও বিশেঘষ-বিষয়ের, অন্যদেশে ও কালে, অন্য একটি আকারে 
ভাব-বূপে-প্রতিভাত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। অস্তত, তা চিন্তা করতে 
কোনও বাধা নাই । এর কারণ, যা বিশেষ তা নিত্য অনুবর্তমান হ'তে 
পারেনা | তাছাড়া, বিশেষের বিশেষ-আকারটি, পরিণামজন্য | পরিণামজন্য- 
আকার একইভাবে নিত্য অনুবর্তমান হ'তে পারেনা | কিন্তু, সমস্ত বিশেঘ- 
বিষয়ে নিত্য অনুবর্তমাঁন যে নিবিশেষঘ ও তদ্ধসত্তা। তা কখনও বাধিত 
হয়না | বিশেষ-বিঘয়গুলি,--শুদ্ধসত্তারই' নান৷ বিবর্ত [প্রতিভাস] | অর্থাৎ, 
শদ্ধসত্তাতেই নানা বিষয়াকারের তাব-রূপে-প্রতিভাস হয় । যা বতমানে 
ঘট-আকারে প্রতিভাত হচ্ছে, তা যে অন্যকালে অন্যরূপে প্রতিভাত 
হবেনা, এমন নিশ্চয়তা নাই । ঘট, পট প্রভৃতি, তাদের, সত্তার 
দিক থেকে, অবাধিত | ত্দ্ধসত্তায় সন্বদ্ধ ব'লেই, ঘট, পট প্রভৃতি 
তাবরূপে প্রতিভাপ হয় |! কিন্তু, ঘটাকারে ঘট সৎ নয়, পটাকারে পট 
সৎ নয়। নিরাকার [ নিবিশেষ ] শুদ্ধ সত্তাই যথার্থসত্তা | কোনও বিঘয়ের 
বিশেষ-আকার-বিশিষ্ট-সত্তা [ভাবরূপ] অনুবতমান নয়। শ্ুদ্ধসত্তাই অনুবততমান। 
এই দৃ'প্রকার বাধ অবলম্বন ক'রে, অদ্বৈতবেদান্তী অন্য দর্শনের আত্মতত্ব 
খণ্ডন ক'রে, স্বীয় অদ্বয় আত্মতত্ব স্থাপন করেন। 

বিভিন্ন জড়বাদী চার্বাক দেহ, ইক্র্রিয়, প্রাণ কিংবা মনকেই আত্বা 
বলেন। এসব আত্বতত্বের সমর্থনে, “আমি মোটা, “আমি অন্ধ*, “আমি 
ৃদ্ধিমান* প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়। চার্বাকমতের সমালোচনায়, 
অছৈতবেদাস্তী বলেন, যে কোনও শব্দ-ব্যবহারই বস্তর যথাথ জ্ঞাপক হনে, 
যে কোনও লোকের 'আস্বা' তাঁর বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের সঙ্গে অতিন্ন হয়ে 
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পড়ে । কারণ, কোনও আত্বীয় কিংবা! বন্ধু অসুস্থ হ'লে, আমরা বলি, 
“আমি অসুস্থঃ | চাবাকদের বিরুদ্ধে, অদ্বৈতবেদাস্তী আরও বলেন, দেহ 
প্রভৃতিই আত্মা হ'লে, আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশশীলতা মানতে হয়। 
কারণ, দেহ' প্রভৃতি উৎপত্তি ও বিনাশশীল । তাই তাদের বাল্য, যৌবন, 
বার্ধক্য প্রভৃতি পরিণাম প্রতীত হয় অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, প্রত্যেকেরই 
নিজের এবং অপরের অভিন্ন আত্মসত্বার প্রত্যতিজ্ঞা হয় । এই প্রত্যভিজ্ঞায় 
প্রমাণিত হয়, দেহ আত্বা হ'তে পারেনা | ইক্দ্রিয়ও আত্মা নয়। ইন্দ্রিয় 
আত্মা হ'লে, যে কোনও ব্যক্তি, “একাধিক আত্মা হ'য়ে পড়ে। 
কারণ, প্রত্যেকের ইন্দ্রিয় একাধিক | আমরা বলি, 'যে আমি চোখে 
দেখেছি, সেই আমিই কানে শুনেছি, “যা কানে শুনেছি, তাই 
চোখে দেখলাম" | যদি আমর! প্রত্যেকে “একাধিক আত্বাই হ*তাম, 
তাহ'লে, এরকম বলতে পারতামনা | এতে প্রমাণিত হয়, বিভিন্ন ইীন্টিয়- 
ব্যাপারের অন্ুয়সূত্রই আত্মা । আত্মা, _ইক্জিয়সমূহ থেকে স্বতশ্ ও 
অপরিণামী বস্ত। দ্বিবিধ বাধের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
চার্বাকরা যে সব শব্দ-ব্যবহারের কথা বলেন, সেগুলিও দেহ প্রভৃতি থেকে 
স্বতন্ন ও অপরিণামী আত্বারই সাধন করে | এসব শব্দ-ব্যবহারে, “আমি' 
শব্দটিই অনুবর্তমান। তাছাড়া, যে কোনও শব্দ-ব্যবহারই, জ্ঞানজন্য। 
আলোচ্য শব্দ-ব্যবহারগুলি, ব্যবহাররূপে, একে অন্য থেকে ভিন্ন । তবুও, 
প্রত্যেকাটই জ্ঞানজন্য । বিভিন্ন শব্দ-ব্যবহারে অনুবর্তমান যে জ্ঞান [ চৈতন্য ; 
বোধ ], সেই সৎ-বস্তুই আত্মা । আপত্তি উচ্‌্তে পারে, 'আঁমার চৈতন্য”, _এই 
শব্দ-ব্যবহার কি আত্মা ও চৈতন্যের ভেদ' প্রমাণ করেনা ? অদ্বৈতবেদাস্তী 
বলেন, আলোচ্য শব্দ-ব্যবহারও-চেতন্যস্বর্ূপ আত্মার সাধন করে। 
কারণ, 'আমি' ও “চৈতন্যের' ভেদের জ্ঞান [চৈতন্য ] না হ'লে, এই 
শব্দ-ব্যবহার হ'তে পারেনা | “আমার চৈতন্য',-এই শব্দ-ব্যবহার গৌণ 
অর্ধেই কর! হয় । 

বৌদ্ধ-যোগাচার বলেন, ক্ষণিক জ্ঞানের ধারাই আত্মা । এই ধারার, 
প্রত্যেক জ্ঞানই ক্ষণিক | একটি জ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হ'য়ে, দ্বিতীয় 
ক্ষণে বিনষ্ট হয় । যোগাচার-আত্বতত্বের বিরদ্ধে অছৈতবেদান্তী বলেন, 
পরম্পর-অসংশিষ্ট ক্ষণিক-্ঞানের প্রবাহরূপ আত্মাও ক্ষণিক । আত্বা 
ক্ষণিক হ'লে, স্মৃতিজ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়না | 
বস্তত, স্মৃতিজ্ঞান, প্রত্যতিজ্ঞ৷ প্রভৃতি হয় । ফলে, ক্ষণিক জ্ঞানের প্রবাহের 
অতিরিক্ত আত্মা প্রমাণিত হয়'। কারণ, যে অনুভব কবে, সে-ই অনুভূত 
বিষয়ের স্মরণ করতে পারে । প্রত্যতিজ্ঞা সম্পকেও একথা সত্য। 
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অস্বৈতবেদাস্তী আরও বলেন, আত্ম! ক্ষণিক হ'লে, জ্ঞানের ক্ষণিকতা প্রমাণ 
করবে কে? ক্ষণিক-আত্মবার্দী যোগাচার, কর্মবাদ মানতে পারেন না। 

ন্যায়-বৈশেঘিক ও বিশিষ্টাছৈতবাদীমতে, জ্ঞান [ চৈতন্য ] আত্মার গুণ। 
ন্যায়বৈশেঘিক বলেন, জ্ঞান আত্বার আগন্তক [৪০০৫57191]-গুণ এবং আত্মা 
জড়স্বভাব | বিশিষ্টাছৈতবাদীমতে, জ্ঞান আত্মার নিত্য-গুণ এবং আত্মা জ্ঞান- 
বূপও বটে। ন্যায়-বৈশেষিকের সমালোচনায় অস্বৈতবেদাস্তী বলেন, জড়স্বভাব 
আত্মা, অজড় জ্তানের আশ্রয় হ'তে পারেনা | বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিরুদ্ধে 
অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, জ্ঞান [ চৈতন্য] ও আত্মা ভিন্ন হ'তে পারেনা । 
কারণ, তারা কোনভাবেই সম্বন্ধ হ'তে পারেনা | ছুটি দ্রব্যেরই সংযোগ- 
সম্বন্ধ সম্ভব | জ্ঞানকে গুণ এবং আত্মাকে গুণী [| দ্রব্য ] বললে, তাদের 
সংযোগ মানা যায়না | ন্যায়-বৈশেঘিক সমবায় সম্বন্ধ মানেন । তারা 
বলেন, যারা “অপৃথকসিদ্ধ+_যেমন, দ্রব্য ও গুণ” “জাতি ও ব্যক্তি 
ইত্যার্দি,_-তাদেরই সমবায়সন্বন্ধ সম্ভব । অপৃথকসিদ্ধ পদার্থ, একে অন্যকে 
ছেড়ে থাকতে পারেনা | ন্যায়-বৈশেঘিকমতে, জ্ঞান ও আত্মা পৃথকসিদ্ধ | 
কাবণ, জ্ঞান আত্মার আগন্তক-গুণ ও আত্মা জড়স্বভাব । তাই, তাদের 
মমবায়-সন্বন্ধও সম্ভব নয় | জ্ঞান ও আত্মার ভেদ অসিদ্ধ হ'লে, আত্মার 
জ্ঞানম্বরূপতাই প্রমাণিত হয় | 

বিভিন্ন দর্শনের আত্মতত্ব নিরাসের পর, অছৈতবেদান্তী স্বীয় আত্মতত্ব 
স্থাপন করেন । ছ্বিবিধ বাধের মিলিত ফলশ্রণ্তি £ যা সবদা অবিরুদ্ধভাবে 
অবাধিত [ অন্ুবর্তমান ], তাই সত্য [সৎ] | সত্যের বাধ অচিস্ত্যনীয় | 
এই ফলশ্নতির আলোকে, অইৈতবেদাস্তী, ভাবাত্বক-বিঘয়ীরূপে প্রতিভাত 
মনোজাগতিক বিচিত্র ও বিশেষ ব্যাপার বিশেষণ ক'রেন | মনোজগতে য৷ 
অবিরুদ্ধভাবে অনুবর্তমান, তাই আত্বা | এই আত্বা,__অদ্থয়, নিবিশেষ ও নিত্য- 
বতমান। জ্ঞানীয় বাধে, ভ্রমজ্ঞান-বিঘয়ের মিথ্যাত্ব জানা যায়। যৌক্তিক বাধে, 
আমাদের তথাকথিত প্রমাজ্ঞানের বিঘয়ও যে যিথ্যা, তা জানা যায় । 
পরমার বিঘয় বিশে, [সগুণ 1, সবিশেষ ও বিশেষ দেশে-কালে ভাব- 
ৰপে প্রতিভাত । যৌক্তিক বাধ, বিশেষ-বিঘয়ের অনিত্যতা প্রমাণ করে । 
মনোজাগতিক বৈচিত্র্য বিশেঘণ করতে গিয়ে, অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
জাগরণ-শ্বপৃ-সুঘুণ্তি, বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বাঁধক্য, দিন-মাস-বর্ঘ-যুগ প্রভৃতির 
মব্য দিয়ে ভাবাত্বক-বিঘয়ীরূপে প্রতিভাত বিচিত্র ব্যাপারে, আত্বাই অবিরুদ্ধ- 
তাবে অনুবর্তমান। আত্মা ব্যতীত অন্য যা কিছু ভাবাস্বক-বিষয়ীরূপে প্রতিভাত 
হয়, তা যৌক্তিকভাবে বাধিত | তাই, তারা মিথ্যা | নিত্য আত্মা,--নিফিক্রয়, 
সকল ভেদরহিত ও নিরবয়ব | ব্যবহারিক জ্ঞান কিংবা অন্য বিশেধ মানস- 
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ব্যাপার,_-গুণগুণী, ধর্ম-ধর্মী, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্ম-কর্তা, ভোক্তা-ভোগ্য প্রভৃতি 
ভেদজন্য | যা ভের্দজন্য, তাই বিশেঘ [সসীম] | অঙ্থয় আত্বা,--সর্বথা-অসীম | 
তাই, আত্মা ভেদজন্য নয় | বিশেঘের স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ 
থাকে । তাই, তা ভেদসাপেক্ষ | অহুয়, বিভু ও সব্ভুতের অন্তরতম 
আত্মার শ্বজাতীয় ও বিজাতীয় থাকার প্রশ ওঠেনা । অবাধিত আত্মা, নিত্য । 
সাবয়ব বিশেষই অনিত্য | নিত্য আত্বা,--নিরবয়ব | নিরবয়ব আত্মা). 
স্বগতভেদরহিত | আত্বা,_-নিত্য-অনুবর্তমান | তাই, কোথায়ও তার অভাব 
চিন্তাও কর] যায়না | এই আত্মা আগ্তকাম | যা বিশেষ, তা৷ সীমাবদ্ধ । তাই, 
তার নানা অতাব থাকে । যা বিশেঘ, তা তার অভাব পূরণের জন্য, সক্রিয় 
হয় | আগ্তকাম আত্মার কোনও অভাব ন থাকায়, কোনও অভাব পূরণের 
জন্য সক্রিয় হবার প্রশব ওঠেনা । আরও কথা, আত্মা অয়, বিভু ও 
অসীম । এই আত্বা সবাস্তরভাবী । আত্বা ভিন্ন এমন কোনও সৎ-বস্ত 
থাকতে পারেনা, যা আত্মার ক্রিয়ার বিঘয় [কর্ম] হ'তে পারে । যে 
(কোনও ক্রিয়াই [শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া ] কর্তার পরিণাম ঘটায় । 
অপরিণামী [নিত্য] আত্মা, ক্রিয়ার আশ্রয় [কর্তা] হ'তে পারেনা । 
কাম [৫9116] সংকল্পের [09161701101] জনক | সংকল্পই কর্মের হেতু। 
তাই, কামই কর্মের প্রবর্তক | আগুকাম-আত্বার কাম না৷ থাকায়, কোনও 
অভাব পূরণের জন্য, বিষয়লাতে সংকল্পবদ্ধ হ'য়ে, কর্গে প্রবৃত্ত হবার 
প্রশ ওঠেনা । তাছাড়া, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম [গুণ], অবিদ্যা- 
প্রসূতি ভেদ [ বিঘয়-বিঘয়ী, কতী-ক্রিয়া-কর্ম প্রভৃতির ভেদ ] সাপেক্ষ | 
তেদ মাত্রই অভাবজনক । অতাব থেকেই হুঃখ জন্মায় । কর্তৃত্ব প্রভৃতি 
হুঃখ-স্বরূপ: | চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ আত্মার কতৃত্ব, ভোক্ত ত্ব প্রভৃতি 
ধর্ম থাকতে পারেনা | 

ভাবাত্বক-বিষয়ীরূপে প্রতিভাত সকল ব্যাপারের মধ্য দিয়ে যা সৎ-রূপে 
প্রকাশমান, তাই আত্বা । বাহ্য ও আন্তর, সকল বিশেঘ-বিঘয়েই “সত্ত।? 
ও “চৈতন্য অনুবতমান। চৈতন্যের [জ্ঞানের ] সংস্পর্শে এসেই, বিশেষ 
ব্যাপার [ বা বস্তব ] ভাবরূপে প্রতিভাত হয় | সত্তা ও চৈতন্য, অবিচ্ছেদ্য 
ভাবে সংশ্লিষ্টর্ূপে অনুবর্তমান । তাই, সত্তা ও চৈতন্য অভিন্ন | আত্বা সৎ ও 


17 কর্মহেতুঃ কাম হত, প্রবর্তকত্বাৎ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শংকর-ভাব্য। 
18 অবিদ্া প্রত্যুপন্থাপিতত্বাৎ কর্তৃভোক্ত ত্বয়োঃ। ব্রন্গসত্র, শংকর-ভাষ্য। 
19 কতৃত্বহ্ত হুঃখস্বরূপত্বাৎ। 

20 সত্তা এব বোধ, বোধ এব চ সত্।। 
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চৈতন্যস্বরূপ | এই আব্বা, সকল লৌকিক প্রমাণ ও প্রমেয়ের ব্যবহারের 
গ্রযোজক | যে অধিষ্ঠানে আবোপিত হ'য়ে ব্ৃত্তিজ্ঞান ও জড়বিষয়সমূহ ভাব- 
বপে প্রতিভাত হয়, তাই আত্বা। আত্মা সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ না হ'লে তাতে 
আরোপিত ব্যাপারগুলির ভাবরূপে-প্রতিভাস সম্ভব হ'তনা | চেতন্যস্বরূপ 
সত্তাই ভাবরূপে-প্রতিভাসের প্রযোজক | সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই ভাব- 
ননপে প্রতিভাসের [8006216170] প্রযোজক | এই আত্মা আনন্স্বরপেও 
অনুবর্তমান । জীব যে বস্তকে আত্মীয় ভাবে, তাতেই আনন্দ পাঁয়। আস্মারই 
স্বার্থে সকল জাগতিক সুখ ও প্রেম । অবিদ্যাগ্রস্ত জীবেব মিথ্যা [ অনাত্বা ] 
বিঘয়ে সুখ ও প্রেম, বিঘয়াংশে মিথ্যা হ'লেও, আখ ও প্রেমের অংশে সত্য | 
কাবণ, সকর সুখ ও প্রেমে, শুদ্ধ আনন্দই অনুবর্তমান | বিঘয়তেদের জন্যই 
গীবেব স্ুখভেদ, প্রেমবৈচিত্র্য | আত্মা শুদ্ধ আনন্দস্ববূপ | অয়, শুদ্ধ, 
গট্িদানন্দ আত্বাব সত্তা [ প্রকাশ ] অন্যনিরপেক্ষ । আত্মা ভিন্ন সবই মিথ্যা | 
তাই, তা সত্তা বা প্রকাশের জন্য কার উপর নির্ভর করবে? আত্ম! শ্বয়ংসিদ্ধ | 
সকল সাধনের [ প্রমাণের ] আশ্রয় আত্মা কোনও প্রমাণেরই ছারা সাধনীয় 
নয | আরও কথা, আত্মা, _নিবিশেষ, ভেদরহিত ও সর্ধথা-অসীম | 
তাই, তা প্রমাণ-প্রমেয়ের ভেদ দ্বারা স্পষ্ট নয় | এই কারণে, আত্বা 
অনির্চনীয়,__অর্থাৎ বাক্য-মন-বুদ্ধির অগম্য | প্রমাণের বিঘয়মাত্রই সবিশেষ 
মাকার, অগুণ, অনিত্য প্রভৃতি । এককথায়, বিঘয়মাব্রই মিথ্যা । যে 
কোনও প্রমাণই বিশেঘ বিঘয়সাপেক্ষ | বিষয়ীবপে প্রতিভাত মনোজাগতিক 
ন্যাপারে অন্বর্তমান যে শশুদ্ধবিঘয়ী' [৮4:০ 9001৩00], তা আত্মা । শুদ্ধ- 
বিঘধী আত্মা প্রমাণগম্য হ'তে পারেনা | এই আত্মা শুদ্ধ,_-তাই মুক্ত ও 
বদ্ধ | যা উপাধি দ্বারা উপহিত, তাই বিঘয় [ অনাত্বা ] | বিঘয়মাত্রই 
। বিশেষ,_-অর্থাৎ নানা উপাধি [গুণ £ ধর্ম ] ছারা সীমিত | অবিদ্যাপ্রসূত 
উপাধি ছারা উপহিত আত্মাই “জীব? | উপাধি অংশেই জীব বদ্ধ ও 
অল্রন্ত | উপাধির সঙ্গে ত্রান্ত-একাত্ববোধের ফলে, জীবের সত্তা, চৈতন্য 
ও আনন্দ সীষিতরূপে প্রতিভাত হয় । বস্তুত, আত্মস্ব্প জীব 
মচ্চিদানন্দই | 

স্বয়ংসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মা,_স্বপ্রকাশ । আত্বার সত্তা ও প্রকাশ 
অভিন্ন | আত্ব! প্রকাশস্বরপ | শ্রতিতে আত্মাকে 'ম্বয়ংজ্যোতি' বলা 
হযেছে । সমস্ত প্রতিভাসে শুদ্ধবিষয়ীরপে আত্মা অনুবতমান | আতা 
কোনও জ্ঞানের কর্ম [বিষয়] হ'তে পারেনা । ব্যবহারিক জ্ঞানের 
[বৃত্তিজ্ঞান] কর্ম, বিঘয়-বিঘয়ী, কর্তী-ক্রিয়া-কর্ম প্রভৃতি ভেদসাপেক্ষ | অদ্বয় 
আঘ্বা সকল ভেদরহিত । সকল প্রমাণ ও ব্যবহারের আশ্রয় "শুদ্ধবিঘয়ী” 
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আত্বা, বিষয় [কর্ম] হ'তে পারেনা | যা কর্ম, তা পরপ্রকাশ। অ-কম্ন 
আত্মা স্বপ্রকাশঞ্জ | যার স্বভাবই প্রকাশ, তার অজ্ঞাতসত্তা সম্ভব নয় । 
আত্ম। নিত্যসৎ ব'লে নিত্যপ্রকাশমান। মেঘের আবরণেও সূর্য প্রকাশমান। 
তাই নানা আকারে মেঘের প্রতিভাস হয় | অবিদ্যার আবরণেও আত্মা 
প্রকাশমান | তাই, নানা মিথ্যা ভাবরূপে প্রতিভাত হয় । আত্বা অয় 
প্রকাশস্বরাপ | তার স্বজাতীয় [ প্রকাশাত্বক ] বস্ত নাই । তাই, তাঁকে প্রকাশ 
করবে কে? আত্বা পরপ্রকাশ হ'লে, সমস্ত ভাবরূপে-প্রতিভীসও অসম্ভব 
হয়। যা জড় [অনাত্ব; বিষয় ], তাই পরপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ আত্মা 
অপরোক্ষানুভবে প্রকাশমান | শ্তদ্ধবিষয়ী আত্মা, জ্ঞানের বিঘয় [কর্ম] 
রূপে প্রকাশিত হয়না | আত্মার পরপ্রকাশতাবাদ কর্তৃকর্মবিরোধ দুষ্ট | 
বিরোধ-বাধক নিয়ম অন্সারেই 'অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, যথার্থ-সৎ্-বস্ত আত্বায় 
বিঘয়ত্ব ও বিঘয়ীত্ব, কর্মত্ব ও কতৃত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব থাকতে পারেনা । 
আত্মার পরপ্রকাশতাবাদ অনবস্থা দোঘেও ছুষ্ট | যদি আত্মা অন্যের দ্বার 
প্রকাশ্য হয়, তাহলে আত্ম-প্রকাশককে' প্রকাশ করার জন্য অন্য প্রকাশক 
মানতে হয় । এভাবে, অবিরল প্রকাশক-ধারা মানতেই হয় । এই ধারা 
অন্তহীন | ফলে, আত্মার প্রকাশ সম্ভব হয়না । সমস্ত জাগতিক প্রমাণ 
ও প্রমেয়ের ব্যবহার অসম্ভব হয় । আত্মা সকল প্রমাণের আশ্রয় ৷ প্রমাণ 
ছাড়া প্রমেয়ের ব্যবহার হ'তে পারেনা । তাই, অছৈতবেদাস্তী বলেন, সকল 
প্রমাণ, ও ব্যবহারের আশ্রয় আত্বা, প্রমাণ ও ব্যবহারের পূর্বেই 
স্বতোপ্রমাণিতঃঃ | যা স্বপ্রকাশ, তাই শ্বতোপ্রমাণিত হ'তে পারে । 
শুদ্ধবিষয়ী' আত্মা,_-অনির্বচনীয়, সকল প্রমাণের অগম্য | অদ্বয় আত্মা 
স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদরহিত । জাতি, গুণ প্রভৃতির সঙ্গে সংশিষ্ট 
রূপেই লক্ষ্যের ইতরব্যাবৃত্তি হ'তে পারে । আত্মার “ইতর' [০0১০] নাই । 
তাই, তার ইতরব্যাবৃত্তির প্রশ্ব ওঠেনা | আত্রা অদ্বয় বলে জাতিরহিত,_- 
অ-সামান্য | আত্মা নির্ডণ ও নিধর্ক | তাই, আত্বার লক্ষণ কবা 
যায়না | বিশেঘেরই লক্ষণ সম্ভব । বিশেষ, _-সবপ্রকার ভেদবিশিষ্ট | 
তাই, তার ইতরব্যাবৃত্তি সম্ভব | বিশেঘমাব্রই অনাত্বা [বিষয় ]।| আত্মা ও 
অনাত্বা, আলোক ও অন্ধকারেরই মত, বিরদ্ধ। আত্বাতে অনাত্বার অধ্যাস 
৪) চিন্নপাস্ম! অকর্মতাৎ শ্বয়ংঙ্জেো1তিরিতি শ্রুতেঃ 
আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বম কো নিবাররিতুম্‌ ক্ষমঃ | চিত্হুখী। 


82 আত্মা তু প্রমাণাঙগগিষ্যবহারাশ্রত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিদ্ধাতি | ব্রহ্ম সুত্র 
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| আরোপ] ক'রেই, আত্বার লক্ষণ সম্ভব । আত্বার অনারোপিত, শুদ্ধ 
স্বীপের লক্ষণ অসম্ভব | তাই, উপনিধদের নিষ্প্রপঞ্চ্রক্তত্বের অনুসারী 
অদ্বৈতবেদান্তে, অদ্বয় ও শুদ্ধ আত্বা সম্পর্কে নানা নেতিবাচক কথা বল 
হয়েছে । আত্বা,_নিও্ণ, অথ্বয়, নিরাকার, নিবিশেঘ, অপরিণামী ইত্যাদি | 
এমনকি, উপনিঘদে আব্বা সম্পর্কে যেসব সদর্থক কথা বলা হয়েছে, অদ্বৈত- 
বেদাস্তে তার নিঘেধাস্বুক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । যেন, আত্বার 'সত্তার? অর্থ 
অসত্তার [মিথ্যাত্বের ] অত্যত্তভাব', “চিৎ, [ চৈতন্য ]-এর অর্থ 'অজ্ঞানের 
[ অবিদ্যার ] অত্যন্তাভাব?, “আনন্দের? অর্থ “দুঃখের অত্যন্তাভাব' । অদ্বৈত- 
বেদাস্তের এসব কথা থেকে সংশয় হ'তে পারে, “আত্মা কি শূন্য ? 
অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অনাস্বা,_-বিশেঘ, সগুণ, ভেদবিশিষ্ট, সাকার, 
সবিশেঘ, পরিণামী ইত্যার্দি। যা জড়স্বভাব--অর্থাৎ অন্যসপেক্ষসৎ ও 
পরপ্রকাশ, তাই 'অনাস্ত্বা' [বিঘয়]| বৃদ্ধি, ইন্ত্রিয়। দেহ, ঘট, পট 
প্রভৃতি ভাবরূপে-প্রতিভাত সবকিছুই “বিষয়” । যা পরমাথসৎ হয়েও 
বিষয় নয, সেই চৈতন্যস্বরূপ পরার্থই “আত্মা | আত্মা ও অনান্বা সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধস্বভাবথ3 | নান নেতিবাচক কথনে, আত্ব। ও অনাত্বার বিরুদ্ধতাই 
সুচীত হয়। আত্ব। নিত্যবর্তমানত্বভাবঃ4, নিত্য উপলবিস্বরূপঃচ | এই 
আত্বা নিত্য-অন্থবর্তমান । তাই, জ্ঞান, স্মৃতিজ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি সম্ভব 
হয়। অনাত্বা | বিষয় ] পরিণামশীল হ'লেও, আত্ব। অপরিণামী । আত্মা 
অপরিণামী সাক্ষীচৈতন্য । তাই, অনাত্বার পরিণাম বোধগম্য হয়। সাক্ষী- 
চৈতন্য-স্বরাপ আত্বা সৎ। তাই, দৃশ্যমান জগৎ ভাবরাপে প্রতীয়মান হয়। জড় 
| বিষয় : অনাত্বা ] নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা ! চেতন্যস্বরূপ-আত্বার 
আলোকেই তা প্রকাশিত হয় । সাক্ষী-চৈতন্যরূপে আত্মা নিত্য একইভাবে 
সৎ। তাই, “সবিঘয়ক বৃত্তিজ্ঞান, “অস্মত্পপ্রত্যয়? [77010 ০ 4] প্রভৃতি 
সম্ভব । বৃত্তিজ্ঞান, অস্মৎ-প্রত্যয় প্রভৃতির মধ্য দিয়েও আত্ম প্রকাশমান | 
তবে, আত্মা এখানে শুদ্বস্বন্ূপে প্রকাশ পায়না | সকলেই নিজের [ আত্মার ] 
গন্তা অপরোক্ষতাবে অনুভব করে। কেউ নিজের অসত্তা অনুভব করেন।£০ । 
'আমি অসৎ',_একথা বলতে গেলেই নিজের সত্তা সিদ্ধ হয় | অস্মৎ- 
প্রত্যয়ের বিঘয়রাপে আত্বার অপরোক্ষানুতব হয় । এই অপরোক্ষান্ুতবে, 


পলাশ পোল পাশাপাশি শেপ সপ্পপপ 


23 চিত্ম্বভাবাত্ম। বিষ, জড়স্বভাবা বুদ্ধীক্্িয়দেহবিষয়া বিষয়ঃ | ভাম্তী। 
24 সর্বদা বর্তমানস্বভাবত্বাৎ। ব্রহ্গনুত্রৎ শংকর-ভাষা। 

85 নিত্যোপলব্ধি স্বরূপত্বাৎ। এ । 

26 সর্ব! হি আত্মাস্িত্বম্‌ প্রত্যেতি ন নাহম্‌ অন্দমীতি। এ । 
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প্রত্যক্‌-আল্বা সিদ্ধ হয়ঞ্ | এই আত্মার সত্তা অস্বীকার করতে গেলে, 
সেই অস্বীকৃতির কর্তারূপেই আত্মা প্রমাণিত হ'য়ে যায়ঞ | আত্মা "শূন্য: 
হতে পারেনা । আত্বাকে 'শৃন্যঃ বললে, সেই শন্যতার সাক্ষীরূপেই আত্ম! 
সিদ্ধ হয়ঃ9 | 


ব্রহ্ম 


উপনিঘদীয় নিষ্প্রপঞ্চবন্ধতত্বের অনুসারী অগ্বৈতবেদান্তী বলেন, বদ্ধ, 
“সর্বথা-অসীম?, “অদ্বয়'। নির্ণ', “ভে্দরহিত', “নিবিশেষ, “নিরাকার”, 
“নিরবয়ব* “অপরিণামী”, 'স্বপ্রকাশ', স্বয়ন্তূ', “সর্ধগত'?, “সর্বভূতান্তরাত্বা!, 
“সচ্চিদানন্দ' ইত্যার্দি | ব্রহ্গ অনিবচনীয়,_-অর্থাৎ,। বাক্য, মন ও বৃদ্ধির 
অতীত । ব্রন্নই আত্বা | বুন্নস্বরপতাই ব্রন্নান্তভব। অদ্বৈতবেদান্তী উপনিঘদীয় 
নিষ্প্রপঞ্চবন্ধতত্বের দাশশনিক রূপকার | নানা লৌকিক যুক্তি ও তথ্যের 
আলোকে, তিনি নিষ্প্রপঞ্চবন্তত্বকে যুক্তির অবিরোধীরূপে দার্শনিকভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন | লৌকিক চিন্তায় দুটি মৌলিক নিয়ম 
[ তাদাম্ব্য-নিয়ম ও বিরোধ-বাধক নিয়ম ] স্বীকৃত । এ নিয়ম দুটিকে 
আশ্রয় কবে দু'রকম বাধ [জ্ঞানীয়বাধ ও যৌভ্তিকবাধ ] হয় । এই' বাধ 
দুর্টিই, সত্য ও মিথ্যার নির্ণায়ক 13০ 

ভাবরূপে-প্রতিভাত বস্ত্র ছ্বিবিধ £ মনোজাগতিক ও বহির্জাগতিক । 
জ্তানীয় বাধ ও যৌক্তিক বাধের আলোকে, ভাবরপে-প্রতিভাত মনোজাগতিক 
বিচিত্র ব্যাপারে, যা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপে অনুবর্তমানরূপে নিত্যপ্রকাশমান, 
তাই 'আত্বা” । মনোজগৎ বিঘয়ীর জগৎ । কারণ, তা বিঘয়ীবূপে প্রতিভাতি 
হয় । বিঘয়ীরূপে প্রতিভাত নানাবৈচিত্র্যে অনুবর্তমান "শুদ্ধবিষয়ী*-ই 
আত্মা । অনুরূপভাবে, বহির্জাগতিক বিচিত্রব্যাপারে, যা সঙ-চিৎআনন্দ- 
স্বরূপে অনুবতঙমানরাপে নিত্যপ্রকাশমান, তাই' 'ব্রন্ন*। বহির্জগৎ. বিষয়ের 
জগঙ্। কারণ, তা বিয়য়রূপে প্রতিভাত হয়। বিষয়ক্ূপে প্রতিভাত 
নানাবৈচিত্র্যে, অনুবর্তমান “শুদ্ধবিঘয়'ই “ব্রক্গ' | অদ্ধয় আত্মতত্ব স্থাপনের 
যুক্তিতেই, অদ্বৈতবেদান্তী অদ্থয় বন্নতত্ব স্থাপন করেন | আত্বারই মত ব্রঙ্গও 





সপ শপ 





28 য এব হি নিরাক। তদেেব তন স্বরূপমূ। এ । 
29 শুন্তন্টাপি সবসাক্ষীত্বাৎ। 
90 এ অধ্যায়ের 'আত্মা' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। 
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নিত্য অনুবতমান ব'লে অদ্বয় ও পরমার্থসত্য [সত্তা]। পরমার্থমত্যের 
কোনপ্রকার বাধ সম্ভব নয়। তাই, বন্ধ অপরিণাসী | জ্ঞানীয় বাধ ও 
যৌক্তিক বাধে মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত বিশেষ বিষয়গুলি “পরিণামী!, “দাকার”, 
“সবিশেঘ', “ম্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদবিশিষ্টঃ, “সক্রিয়, “সগুণ*, ব'লে 
প্রমাণিত হয় | অহ্ৈতবেদান্তী মনে করেন, “সাবয়ব*, “সগুণ' প্রভৃতি বিঘয়- 
নির্দেশক-শব্দ পরম্পর-সন্বদ্ধ | অনুরূপভাবে, বন্ধে প্রযুক্ত “অয়? নি ণ' 
“অপরিণামী+, “নিরাকার, “নিবিশেষ”, “নিফিক্রয়? প্রভৃতি শব্দও অন্যোন্য- 
সাপেক্ষ । যেমন, বহির্জগতে ভাবরূপে-প্রতিভাত নানা বিশেষ বিঘয়সমূহে 
অনুবতমান বন্ধ,_নিবিশেষ | নিবিশেঘ ব্রন্,-নিরাকার, সকল ভেদরহিত 
ও নির্ণ। নিত্য অনুবর্তমান ব্রন্,_অপরিণামী | অপরিণামী বরন্ধ_- 
নিষিক্রয় ও নিরবয়ব | তাই, ব্রন্ন,” শুদ্ধ ও অদ্বয়। নান! যুক্তি ও 
তথ্যের সাহায্যে, অদ্বৈতবেদান্তী বন্ধে প্রযুক্ত শব্দসমূছহের তাৎপধগত সম্বন্ধ 
বোঝাতে চেয়েছেন । 

যা অনুবতমান, তা সত্য [সৎ] হ'লে, য। অন্ব্তমান নয, তা মিথ্যা 
| অসৎ] ভাবান্বুক-বিঘয়বূপে যা প্রতিভাত হয়, তা সবদিক থেকেই বিশেষ 
[ সীমিত] | যে কোনও বিঘয়ই, বিশেষ দেশে-কালে, বিশেষ আকারে 
কিংবা গুণে দ্বারা বিশেঘিত হ'যে, ভাবরাপে-প্রতিভাত হয। অন্যভাবে 
বিষয়ের প্রতীতি সম্ভব নয় । সর্বতোভাবে-বিশেঘ বিঘয়, সকল ছেশে ও কালে 
অনুবর্তমান নয় | সুতরাং, বিঘয়মাত্রই মিথ্যা । অদ্বৈতবেদীত্তী বলেন, 
বন্ধ,_-অনিবচনীয়, সকল প্রমাণের অগম্য, বাক্য-মন-বৃদ্ধির অতীত । সদথ্ক 
শব্দের সাহায্যে ঝন়্ের নির্দেশ অসম্ভব | তাই, তিনি চিন্তার মৌলিক 
নিয়ম থেকে নিঃস্থত দ্বিবিধ বাধের আলোকে, ভাবরূপে-প্রতিভাত বহি- 
বিঘয়ের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করেন | মিথ্যাত্বের লক্ষণ নিণয় ক'রে, নেতিবাচক 
শব্দেরসাহায্যে, তিনি মিথ্যাত্বের লক্ষণের অলক্ষ্য পরমার্থসৎবন্ষের নির্দেশ 
করেন । যা মিথ্যার বিরোধী, তাই সত্য । অসভার অত্যন্তাভাবই সত্তা | 

অছৈতবেদাস্ভী বলেন, বন্ধ,_অনিবচনীয়, প্রমাণাতীতি, ও লক্ষণাতীত । 
কারণ, যা প্রমাণ-প্রমেয়, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্রেয়, কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতি 
ভেদসাপেক্ষ, তারই "নির্চন' সম্ভব | যা তেদসাপেক্ষ, তাই বিঘয়। বিষয়ই 
প্রমাণগম্য | প্রমাণগম্যেরই লক্ষণ করা যায় ! লক্ষণ ইতরব্যাবতক । বিঘয় 
বিশেষ । তাই, তার “ইতর? [০0701] থাকে | বিষয়েরই ইতরব্যাবৃত্তি সম্ভব 1 
ইতরব্যাবৃত্তির জন্য, লক্ষ্য-বিষয়কে দেশ, কাল, জাতি, গুণ, কর্ন, কার্ষকারণ- 
তাবসন্বন্ধ প্রভৃতি ধারণার [০০০619] সঙ্গে স্বদ্ধ করা দরকার | 'জাতি' 
প্রভৃতি চিন্তারই ধারণা । এসব ধারণার সাহাযোযই , চিস্তা লক্ষণ করতে 
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পারে । সবথা-বিশেঘ বিষয়,--দেশ-কাল-জাতি-গুণ-কখ-কার্ধকারণভাবসম্বন্ধ 
প্রভৃতির দ্বারা বিশেঘিতরূপেই প্রতিভাত হয় | অন্যভাবেও বল। যায়, 
বিঘয়,--দ্রব্য-গুণ, ধর্ম-ধর্মী, জাতি-ব্যক্জি, কার্ষ-কারণ প্রভৃতি ভেদসাপেক্ষ। 
সবৌপরি, বিঘয়,--ম্বজাতীয়-বিজাতীয়-ম্বগতভেদসাপেক্ষ | কোনও-না-কোনও 
ভেদকে আশ্রয় ক'রেই, ইতরব্যাবৃত্তি সম্ভব | বিষয়ের নান! ভেদসাপেক্ষতা 
বর্ণনা করতে গিয়ে, অগ্বৈতবেদাস্তী বলেন, বিঘয়মাত্রই গুণ দ্বারা বিশেঘিত 
গুণী, ধর্ম ছারা বিশেঘিত ধর্মী, জাতিবিশিষ্ট-ব্যক্তি, কার্ধের কারণ কিংব৷ 
কারণের কার্ম [ অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল ], বিশেষ দেশে ও কালে বর্তমান, 
ক্রিয়াবিশিষ্ট, সাবয়ব ইত্যাদি বীপেই বিষয়ের ভাবাত্বক-প্রতিতাস হয় । তাই, 
বিঘয়,__নিবচনীয়, প্রমাণগম্য ও লক্ষণসাধ্য ৷ বিঘয় ব্যাবৃত [বাধিত] ব'লে 
মিথ্যা । তাই, তা ব্যবহারিকসৎ। জাতিবিশিষ্ট-ব্যক্তিই ব্যবহারিকসং 
[বিশেঘ]| বিশেঘেরই ম্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ থাকে | তাই, তা 
জাতি [সামান্য ]-বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয় | বন্ন,--সকলতেপ্রহিত, অদ্বয় 
ও নিবিশেষ | চেতন ও অচেতনরাপে প্রতিভাত নানা বিশেষ বিষয়ে বিবিধ 
জাতি [ সামান্য ] কল্পিত হয়| জাতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তিরই ইতরব্যাবৃত্তি প্রয়োজন । 
জাতিগত ও বিশেষ ধর্মের সাহায্যে, “সবিশেষ লক্ষ্যেরই লক্ষণ করা 
সম্ভব | ব্রন্ধ নিবিশেঘ। বিশেষ থেকে সামান্যে [জাতিতে ], সেই সামান্য 
রূপ বিশেষ থেকে সামান্যতর সামান্যে,_ এভাবে পরম্পরাক্রমে যে 'মহা- 
সামান্য' সিদ্ধ হয়, তাই বৃন্দ । এই বন্ধ প্রজ্ঞানঘন [ চৈতন্যস্ববপ ]| বদ 
সকল বিশেষ ও সামান্যের অন্তর্ভাব হয়। কারণ, ভাবরূপে-প্রতিভাত সকল 
বিশেষ বিঘয়েই', বন্ধ নিত্য-অনুবতমান | বন্নরূপ “নিবিশেঘ মহাসামান্যে'র 
উপলব্ধি হ'লে, সকল বিশেঘের [বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ সামান্যের ] 
স্বরূপ জ্ঞাত হয়ঃ: | কারণ, যা বিশেষ, তার বিশেঘত্বের অন্তরতম স্বরূপই 
ণনবিশেষ মহাসামান্য' ব্রন্না। বন্গজ্ঞান হ'লে, বিষয়ের বিশেঘাংশ বাধিত 
হ'লেও, নিবিশেঘ স্বরূপ বাধিত হয়ন৷ । বিষয়সমূহের স্বরূপাংশ অনুবর্তমান | 
স্বরূপত সকল বিঘয়ই বন্নস্বরূপঃঃ | 

অধ্বৈতবেদাস্তী বলেন, যা বিঘয়ত্ব ব1! মিথ্যাত্বের অত্যন্তাভাবের 
অধিকরণ, তাই পরমার্থসৎ। অর্থাৎ, যা বিঘয় না হ'য়েও সৎ, তাই 


31 অনেক হি বিলক্ষণাশ্চেতনাচেতনরূপাঃ সামাগ্যবিশেষাঃ ****১ তেযাম্‌ পারম্পর্গতা 
একন্মিন মহাসামাগ্যে অন্তর্ভাবঃ প্রজ্ঞানযনে .*..... ৷ বৃহদারণ্যক উপনিবদ, শংকর-ভাষ্য। 

82 সামান্তন্ত গ্রহণেনৈব তদগত| বিশেষ! গৃহীত ভবস্তি। বুহদারণ্যক উপনিষদ, 
শংকর-ভাব্য। 
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পরমার্থসৎ | ব্রন্মই সেই একমাত্র পরমার্সৎ তাববস্ত | কারণ, 
বিঘয়রূপে প্রতিভাত বৈচিত্র্যে, ব্রন্ধই অনুবর্তমান । অনুবর্তমান ব্রন, 
ব্যাবৃতি বিষয়ের সবথা-বিরোধী। যা অনুবততমান, তা অয়, নি ণ, 
নিবিশেষ, নিরাকার, নিঘিক্রয়, নিরবয়ব, ' অপরিণামী ও সকলতেদরহিত | 
তাই, অনুবর্তমান ব্রহ্গকে অনির্বচনীয়, প্রমাণাতীত ও লক্ষণের অসাধ্য 
বল! হয়। ব্রন্নভিন্ন-বিষয় পরমার্থসৎ নয় । ব্রন্দই একমাত্র সৎ। তাই 
বন্ধের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় নাই। ব্রন্নু স্বগতি [10657791] ভেদরহিত। 
স্বগতভেদবিশিষ্ট বিষয়,__সবিশেষ, সাকার ও সগুণ। যা পরিণামী ও 
সক্রিয়, তাই স্বগতভেদবিশিষ্ট । অয়, শুদ্ধ ও অপরিণামী বঙ্গ,_নিবিশেষ, 
নিরাকার, নির্খণ ও নিফিক্রয়। তাই, ব্রন্দ স্বগতভেদরহিত। বর্ন 
নিত ণ,--তাই গুণবিশিষ্ট-দ্রব্য নয় । ব্রন্ধ অদ্বয় পরমার্থসৎ বস্ত,--তাই 
জাতিবিশিষ্ট-ব্যক্তি নয়৷ নিত্যব্রন্ম কালাতীত কালনিরপেক্ষ, নিফিক্রয় 
ও অপরিণামী,--তাই কোনও কার্যের কারণ কিংবা কাবণের কাধ 
নয়। কারণ থেকে উৎপন্ন কার্ষয অনিত্য । কার্য উৎপন্ন করতে গিয়ে 
কারণের পরিণাম হয়। জগৎ ব্রঙ্নের বিবর্তই,_পরিণাম নয় । ব্রক্জ- 
ভিন্ন কিছুই সঙ্খনয়। তাই, ব্রনের কাধ কিংবা কারণ হবে কে? 
বন্ধ চিন্তার বিষয় হ'তে পারেনা | চিন্তার বিঘয় সবিশেষ | ন্বন্ন নিবিশেষ 
ও শুদ্ধ । বুক্ষের লক্ষণ করা যায়না । 

বন্ধ অনির্বচনীয়, প্রমাণের অগম্য ও লক্ষণাতীত হ'লেও শুন্য” 
নয় |» উপনিষদের নিষ্প্রপঞ্চবৃন্মতত্ব১« অনুসারী অদ্বৈতবেদান্তীর বক্গ- 
সম্পর্কে নেতিবাচক কথন, এমনকি উপনিঘদের ব্রন্নসম্পকিত সদথক-শব্দের 
নেতিবাচক ব্যাখ্যাও, ব্রম্নের "শুন্যতা ' সাধন করেনা | ব্রন্ধই একমাত্র 
ভাবাত্বক পরমার্থসৎ-বস্ত | ব্রন্গ সচ্চিদণানন্দ। কারণ, সৎচিৎ-আনন্দস্বরূপেই 
বন্ধ অনুবর্তমান। অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, অবিদ্যাপ্রসূতি নানা ভেদ 
| বিষয় ও বিঘয়ী, কর্তী-ক্রিয়া-কম্, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় প্রভৃতি ভেদ ] ও 
দ্রব্য-গুণ-জাতি-ব্যক্তি-কার্ষকারণতাব-দেশ-কাল প্রভৃতি যৌক্তিক ধারণাকে 
অবলম্বন করেই ইতিবাচক-কথন সম্ভব । ভে ও ধারণা বিকল্প। 
বিকল্পমাত্রই মিথ্যা । বিশেধ-বিষয় বিকল্লাশ্রিত। তাই, তার ইতিবাচক- 
কথন সম্ভব | অদ্বয় বন্ধ, শুদ্ধ ও নিবিশেষ । তাই নেতিবাচক শব্দের 





3 বাঙ ষনসাতীতত্বম্‌ অপি ব্রদ্গণো। নাভাবাভিপ্রায়েণাতিধীয়তে | ব্র্গনুত্র, শংকর্‌- 
ক্তাষ্য । 
84 নিপ্রপঞ্চসদ্বাত্মকষ্‌। 
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সাহায্যে তা নির্দেশিত হয়েছে । তথাপি, অছৈতবেদান্তীর নেতিবাঁচক- 
কথন, এমনকি উপনিষঘদের ব্রন্মসম্পকিত ইতিবাচক-কথনের নেতিমূলক 
ব্যাখ্যা বন্দের শুন্যতা" সাধন করেনা । কারণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ 
বন্ধই একমাত্র পরমার্থসৎ-অধিষ্ঠান | এই অধিষ্ঠানকে আশ্রয় ক'রেই, 
সকল বিষয়ের [মিথ্যার ] ভাবরাপে-প্রতিভাস হয় । কোনও মিথ্যা- 
বিকলের সাহায্যে, যথার্ধসৎ-বন্ধের বর্ণনা করা যায়না । ব্রন্মসম্পকিত 
নেতিবাচক-কথন, তার নিবিকল্পস্ব্পপের ইংগিতবহ 135 একটি সৎ- 
অধিষ্ঠানকে আশ্রয় ক'রেই, কোনও মিথ্যা [বিষয়] ভাবরূপে প্রতিভাত 
হয়। প্রতিভাত-বিঘয় 'আধেয়', প্রতিতাসের আশ্রয়টি অধিষ্ঠান | অধিষ্ঠানটি 
আধেয়ের তুলনায় অধিক-সৎ। তাই, আধেয়টির ভাবরাপে-প্রতিভাস 
হয়| আধেয় মিথ্যা । মিথ্যার ভাবরূপে-প্রতিভাসে প্রমাণিত হয়, যে 
অধিষ্ঠানে সংশিষ্ট হওয়ায় মিথ্যার 'ভাবরূপে প্রতিভাস' হয, সেটি সৎ 
ও চৈতন্যস্বরূপ 1৫ প্রতিভাস প্রকাশাত্বক । প্রকাশ চৈতন্যসাপেক্ষ | 
অধিষ্ঠানাট অসৎ. কিংবা জড় হ'লে, মিথ্যার ভাবরূপে-প্রতিভাস হ'তনা | 
এই অধিষ্ঠান আনন্দস্বাপ | তাই নান বৃত্তিজ্ঞান ও কনের সাহায্যে 
আমর! দূ:খ এড়াতে চাই, সুখ পেতে চাই, ইপ্সিতবিঘয় পেলে আনন্দিত 
হই, না পেলে দুঃখিত হই । মিথ্যাবিষয় যে সৎ-ধিষ্ঠানে আবোপিত 
হ'য়ে ভাবরূপে-প্রতিভাত হ'য়ে আনন্দ দান করে, তা আনন্দস্বরূপই | 
না-হ'লে, এই আরোপিত জগৎ অন্তহীন আনন্দের উত্স হ'তে পারতন] | 
যার সংস্পশে মিথ্যা-বিঘয়কে সৎ [ ভাবাত্বক 1, চিৎ ও আনন্দময় মনে হয়, সেই 
বন্ধ" শূন্য' হ'তে পারেননা | অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, ব্রন্ন চৈতন্যস্বরূপ 
ব'লে স্বপ্রকাশ। বয়্ের সত্তা ও প্রকাশ অভিন্ন । সমস্ত বহিবিঘয়ের 
ভাবরূপে-প্রতিভাসের অধিষ্ঠান ব্রন্ন প্রকাশাত্বক । প্রকাশাঘ্বক বদের 
সত্তার অই প্রকাশ । বক্র অজ্ঞাতসত্তা অসম্ভব । যা জড়, তা সৎ 
হ'লেও অজ্ঞাত থাকতে পারে । কারণ, জড়ের সত্তা আরোপিত । 
যথাথ সত্তা প্রকাশাত্বক । জড় পরপ্রকাশ। বন্ধ স্বপ্রকাশ না হ'লে, কোনও 
বিষয়ই তাবরূপে প্রতিভাত হ'তনা । করণ, ব্রন্ধ অন্যের দ্বারা প্রকাশিত 
হ'লে, বঙ্গ-প্রকাশকের প্রকাশের জন্য অন্য প্রকাশক মানতেই হয়। 
এভাবে, অনবস্থা দোঘ অনিবাধ হয় | ফলে, ব্রন্গ অপ্রকাশ থেকে যান । 


8ট শুম্তম এব তহি তত, ন, মিথ্যাবিকল্পন্ত নিশ্িমিত্তানুপপত্তেঃ । গৌঁড়পাদকারিকা 
শংকর-ভাষ্য। 
36 সর্বকল্পনামূলত্বাৎ | ব্রন্মসৃত্র, শংকর-ভাষ্য। 
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বন্ধ অপ্রকাশ থাকলে, সকল লৌকিক প্রমাণ ও ব্যবহার অসম্ভব হ'য়ে যায় 
এবং কোনও বিঘয়ের ভাবরূপে-প্রতিভাস ঘটতে পারেনা | যা বিভিন্ন বিষয়ে 
অনুবতমান, তাই বন্ধ | ব্রন্ধে স:শ্রিষ্ট, বলেই, বিষয় ভাবরূপে প্রতিভাত 
হয়। অপ্রকাশত্বই জড়ত | সকল প্রকাশের আশ্রয় বন্ধ প্রকাশস্বরূপ। অর্থাৎ, 
বন্ধ চৈতন্যস্বরূপ। প্রকাশই ব্রন্মের স্বভাব । বন্ধ নিত্য-অনুবতমান 
ব'লে নিত্যপ্রকাশমান ৷ বদ্ধ স্বপ্রকাশ। তার প্রকাশ ও সত্তা অভিন্ন । 
তিনি স্বযন্ত। সত্তা ও প্রকাশে, বন্ধ স্বনির্ভর | ব্রন্মভিন সত্তা 
নাই | সত্তা ও প্রকাশে জন্য ব্রন্ন কার উপর নির্ভর করবে? বুদ্ধের 
স্বপ্রকাশতা অবাধ ও দুর্দমনীয়। মেঘের আড়ালে থেকেও, স্্ষ 
প্রকাশমান |] তাই, নানা আকারে মেঘের প্রতিতাস হয় । অবিদার 
আবরণে [ অর্থাৎ অবিদ্যা আরোপিত মিথ্যা বিঘয়ের "আবরণে ] 
থেকেও শ্রন্ধ স্বপ্রকাশ।! তাই, বিঘয়ের ভাবরূপে-প্রতিভাম হয । সকল 
মিথ্যাবিঘয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশমান হ'লেও, ব্রন্ধ তুদ্ধস্বরাপে প্রকাশ নন্‌ | 
এ প্রকাশ আংশিক | ব্যবছারিকসৎ পরমার্থসৎ থেকে বিযুক্ত নয়। তথাপি, 
ব্যার্টি কিংবা সমষ্টিগতভাবে, বিষয় [ও বৃততিজ্ঞান] বৃদ্ধকে প্রকাশ কৰতে 
পারেনা | তাই, ব্রন্নকে নিবিশেষ* 'নির্ণ' প্রভৃতি বলা হয় । 
অবিদ্যাগ্রস্ত “মন্দবৃদ্ধিঃ জীব ব্যবহারিকসৎকেই পরহার্থসৎ মনে করে । 
তাই, নেতিবাচক শব্দের দ্বারা নির্দেশিত ব্রম্নকে সে শূন্য মনে করে। 
জীবের অবিদ্যাদাগ্রস্ত-বুদ্ধিতে, যা আপেক্ষিক নয, তা “শূন্য? 15 জীবের 
পক্ষে, অদ্বয় ও পরমার্থসৎ বন্ধের তুদ্ধস্বরূপ উপলব্ধি কর! দুঃসাধ্য | 
অদ্বৈতবেদীন্তী বলেন, বর্ন ও আত্মা অতিন্ন। ভাবাস্বক-বিঘষয়রূপে-প্রতিভাত 
বহির্জগতে অনুবর্তমান “শুদ্ধবিষয়'ই ব্দী। ভাবাত্বক-বিঘয়ীরূপে-প্রতিভাত 
মনোজগতে অনুবর্তমান “শুদ্ধবিঘয়ী'-ই আত্বা | শুদ্ধবিষয় [৮৪7০ ০৮০০] 
ও শুদ্ধবিষয়ী [90:০ 50৮1০] ভিন্ন হ'তে পারেনা । যা অনুবর্তমান, 
তা অদ্ধয় ও আবর্দিক থেকেই অসীম। একাধিক অলীম অসন্তব। 
ন্যভাবেও, আত্বা ও ব্রন্নের অভেদের কথা বলা হয়েছে । আত্মা ও 
বন্ধ [ শুদ্ধবিষয়ী ও শুদ্ববিঘয় ] অতিন্ন ব'লে, বিঘয় ও বিঘয়ী [ জড় ও 
চেতন ] সম্বদ্ধ হ'তে পারে এবং বিঘয়ীর কাছে বিঘয় ভাবরূপে প্রতিভাত 
হ'তে পারে । অভিন্ন আত্বা ও ব্রন্ন,_সচ্চিদানন্দস্বূপ | জীব নান! 
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কর্ম ও বৃতিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, দুঃখ এড়াতে চায়, আনন্দ পেতে চায, 
ঈপ্সিত বিঘয় পেলে খুসী হয়, না পেলে দুঃখ পায় । আত্মা ও ব্বন্ন 
স্বূপত অভিন্ন না হলে, বিষয়ীরূপে প্রতিভাত জ্ঞাতা, কতা ও ভোক্তার 
পক্ষে, ভাবরূপে-প্রতিভাত জ্ঞেয়কে জানা, কর্মে ক্রিয়াশীল হওয়া ও 
ভোগ্যবিষয় ভোগ করা সম্ভব হ'তনা। অছ্ৈতবেদান্তী বলেন, ব্যবহারিকসৎ, 
পরমার্থ ও শুদ্ধদৎ না হলেও, অলীক নয়। মিথ্যামাত্রই সত্যের 
ইংগিতগভ। শ্রুতি [উপনিঘদ ] অনুসারে, অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, ভাব- 
রূপে-প্রতিভীত মিথ্যাবিষয়ে অনুবর্তমান “সত্তার বোধ হলে, তারই মধ্য 
দিয়ে, ক্রমশ পরমার্থসতার [ বর্গের ] অভিমুখী হওয়া যায় 18৪ 


সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ 


ছ্বিবিধ বাধ [জ্ঞানীয় ও যৌক্তিক] আশ্রয় ক'রে, অ্বৈতবেদাস্তী ত্রিবিধ 
সত্তা মেনেছেন | শ্রতি-অনুসারী হ'য়েও, লৌকিক অনুতবের সাক্ষ্য ও 
যুক্তি-তর্ক অদ্বৈতবেদান্তে উপেক্ষিত হয়নি । অছৈতবেদাস্তশনের বিরুদ্ধে 
আপত্তি উঠেছে । আপন্তিটি এরকম £ “অদ্বৈতবেদান্তে, সকলেব অনুভব ও 
ব্যবহারে সিদ্ধ জগতের সত্তা অস্বীকৃত হয়েছে । অহ্থৈতবেদান্তীর বক্তব্য 
বৌদ্ধ মাধ্যমিক কিংবা! যোগাচারমতেরই প্রকারাস্তর 1 

অগ্বৈতবেদান্তের সত্তাব্রৈবিধ্যবাদ অনুধাবন করলে, এ আপত্তির উত্তর 
পাওয়া যায় । সত্তাব্রৈবিধ্বাদের আলোচনায় অ্বৈতবেদান্তী অভিমত 
“মিথ্যাত্বের' তাৎপধও জান! যায় । 

অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, তথাকথিত প্রম! ও ভ্রমজ্ঞান, বিষয় ও বিষয়ীব 
সম্বন্ধ সাপেক্ষ | বিষয় ও বিঘয়ীর কোনটিকেই উপেক্ষা করলে, ব্যবহারিক 
প্রম। ও ভ্রমজ্ঞানের উপপাদন করা যায়না । ব্যবহারিক জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক,_ 
অর্থাৎ জ্ঞান স্বাতিরিক্ত বিষয়ের নির্দেশক | ব্যবহারিকক্ষেত্রে, অদ্বৈতবেদান্তী 
বস্ততানত্রিক (৫681150০) প্রমাণকাণ্ডের প্রবক্তা | শুধু প্রমাজ্ঞানই নয়, 
ভ্রমজ্ঞীনও স্বাতিরিক্ত বিঘয়ের প্রকাশক | বৌদ্ধ যোগাচার, জ্ঞানের 
বিষয়কে, জ্ঞানেরই আকার বলেন। অগ্বৈতবেদাস্তী মনে করেন, যোগাচার- 
মত ভ্রমজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারলেও, সকলের অনুভবে প্রমাণিত 
প্রমাজ্ঞানের সবিঘয়তার ব্যাখ্যাদানে অসমর্থ । তাছাড়া, ভ্রমজ্ঞানের বিষয়কে 


জগ 
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ড্রানের অধকার ব'লে, প্রমাজ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞানের অতিরিক্ত বল, দার্শনিক- 
ভাবে অসঙ্গত | তাই', অদ্বৈতবেদান্তী' প্রমা ও ভ্রমজ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞানের 
আকার না৷ ব'লে, উভয়কেই জ্ঞানাতিরিক্ত-সৎ বলেন | কোনও ব্যবহারিকজ্ঞানই 
[প্রমা ও ভ্রম ] শ্বাতিরিক্ত বাহ্যসৎ বিষয় ব্যতিবেকে উৎপন্ন হ'তে পারেনা | 
'বন্ধ্যাজননীপুত্র* 'শশশৃঙ্গ' প্রভৃতি অলীকের তথাকথিত জ্ঞান শব্দজনিত 
[57981] | শুধুমাত্র, এসব জ্ঞানেরই স্বাতিরিক্ত বিষয় থাকেনা | প্রশ 
হ'ল,-ভ্রমজ্ঞানবিঘয়ের 'জ্ঞান-ভিন্ন বাহ্যসত্তা+ কীভাবে স্বীকার করা যায়? 
পুনশ্চ, ভ্রমজ্ঞানবিষয়ের সত্তা মানলে, প্রমাজ্ঞানবিষয়ের সঙ্গে তার ভেদ 
কীভাবে নির্দেশিত হ'তে পাবে ? উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী যা বলেন, তাব 
ম্ীর্থ হ'লহ যা ভাবরূপে-প্রতিতাত হয়, তা অলীক [পূর্ণ অসৎ] 
হ'তে পারেনা । অলীক নি:স্বতাব | যা নি:স্বতাব, তা ভাবরূপে-প্রতিভাত 
হ'তে পারেনা | পুনশ্চ, শ্রস্তি-অনুসারী অছৈতবেদান্তী বলেন, যা 
অন্বর্তমান [ অবাধিত ], তাই সৎ [সত্য ]| আরও কথা, যা জ্ঞাত হবার 
সময় ভাবরূপে-প্রতিভাত হ'লেও, পরে বাধিত হয়, তা মিথ্যা | মিথ্যা ও 
অলীক তিন্ন। মিথ্য। নিঃস্বতাব নয় । কারণ, তা ভাবরূপে প্রতিভাত হয় । 
মিথ্যা-বিঘয় তার তুলনায অধিকতর-সৎ অধিষ্ঠানে আরোপিত হ'য়ে, ভাব- 
রূপে-প্রতিভাত হয় । অধিষ্ঠানের জ্ঞানাতভাবের ফলে, মিথ্যাবিষয়টি [ আধেয় ] 
অধিষ্ঠানে আরোপিত হ'য়ে ভাববূপে প্রতীত হয় । পরে, অধিষ্ঠানের সম্যক 
জ্ঞান হ'লে, আধেয়টি [মিথ্যাবিঘয়] যে মিথ্যা, তা জানা যায়। রজ্ভ্-সপ, 
শুক্তি-রজত প্রভৃতি ত্রমজ্ঞান বিশ্বেঘণ কবে, অদ্বৈতবেদান্তী এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন । 'জ্ঞানীয় বাধে" ভরমজ্ঞানবিঘয়ের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় | 
“যৌভ্তিকবাঁধে') প্রমাভগানের বিঘয়েব [ ব্যবহারিক বিঘয়ের ] মিথ্যাত্ব প্রমাণিত 
হয়| ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সর্প, শুক্তি প্রভৃতি, রজ্ভু, শুক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানে 
আরোপিত হ'য়ে ভাবরূপে-প্রতীত হয় | ভ্রমজ্জানের বিশ্বেঘণে দেখা যায়, 
রজ্জব প্রভৃতিই আনুবতমান | প্রমাজ্ঞানের বিশ্লেঘণে দেখ। যাঁর, শুদ্ধ অত্তা- 
চৈতন্য-আনন্দস্বরূপ বন্ধই অন্বর্তমান | সত্তাব দিক থেকে বন্ধ সবৌত্তম। 
কারণ, তা ত্রিকাল-অবাধিত । সৎ ও চৈতন্যস্বরপ বর্ষে [ অধিষ্ঠানে ] 
আরোপিত হয় বলেই ঘট, পট, রজ্জু, শুক্তি প্রভৃতি ভাবরূপে-প্রতিভাত হয় । 
বনের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলেই ঘট প্রভৃতির সত্তা ( ভাবরূপতা ] ও 
প্রতিতাস [ প্রকাশ; প্রতীতি] হয় । ব্যবহারিকদৃষ্টিতে, সত্তার অবাধিত- 
প্রকাশ-কালের তারতম্য অনসারে, ঘট প্রভৃতি সর্বানুতবসিদ্ধ ব্যবহারিক 
বিষয়, বন্ধের তুলনায় [ন্যন অনুবর্তমান ব'লে ] ন্যুন-সৎ হ'লেও, 
ব্রজ্ঞানবিষয় সর্প, রজত প্রভৃতির তুলনায় [ অধিকতর অনুবর্তমান ঝ'লে ] 
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অধিকতর-সৎ। এই বিশ্েঘেণের আলোকে, অছৈতবেদাস্তী ভ্রমজ্ঞানবিষয়কে। 
প্রাতিভাসিক-সৎ, প্রমাজ্ঞানবিঘয়কে ব্যবহারিকসৎ ও বন্নকে পারমাথিকসং 
বলেন । এই বিশেষণ এবং তার ফলশ্তি “সত্তাব্রৈবিধ্যবাদ' আলোচনা 
করলে বোঝা যায়, অহ্বৈতবেদা্তীমতে, সকল ব্যবহারিক জ্ঞানই [ প্রমা ও 
ভ্রম] সবিঘয়ক | প্রমা ও ভ্রমজ্ঞানের বিঘয় মিথ্যা হ'লেও অলীক নয় | 
যা সৎ কিংবা অসতরূপে চিহ্নিত হ'তে পারেনা, তাই মিথ্যা | মিথ্যা 
অনির্বচনীয় | প্রমা কিংবা প্রমাজ্ঞানের বিষয় যতকাল ভাবরূপে-প্রতীত 
হয়, ততকাল তার সত্তা অস্বীকার করা যায়না | তাই, তাকে পূর্ণ অং 
[ অলীক ] বল! যায়না । পুনশ্চ, অধিষ্ঠানের সম্যকজ্ঞানে প্রমা ও প্রমা- 
জ্ঞানের বিঘয় বাধিত হয়। তাই, তাদের সৎও বল! যায়না | প্রমা ও 
প্রমাজ্ঞানের বিষয় ব্ন্নের মত পূর্ণ [ পরমার্থ ] সৎ নয়, আবার আকাশ- 
কৃন্সমের মত পূর্ণ-অসৎ নয় | প্রশ্ব উচতে পারে, প্রমা ও প্রমাজ্ঞানের বিষয 
অভিন্ন অর্থে মিথ্যা! হ'লে, তাদের ভেদ কী অস্বীক্কৃত হয়না ? সেক্ষেত্রে, 
উভয়কে প্রাতিতাসিকসৎ কিংবা ব্যবহারিকসৎ বলাই কি সঙ্গত নয়? 
অথচ, তা বললে, সর্বানুভবশিদ্ধ প্রমা ও প্রমাজ্ঞানবিঘয়ের সবানুভবসিদ্ধ 
ভেদকে অস্বীকার করা হয়না কি? উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, তিনি 
ভ্রম ও প্রশ্নাজ্ঞানের বিঘয়ভেদ অস্বীকার করতে চান নি বলেই ভ্রমজ্ঞান- 
বিঘয়কে “প্রাতিতাসিকসৎ' এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয়কে ব্যবহারিকসৎ বলেছেন। 
তবে, সন্তাংশে তাদের অভিন্নতা অস্বীকার করাকে তিনি বাস্তবোচিত মনে 
করেন নি। পিতাঃ অংশে, তার্দের অভিন্নতা তিনি মেনেছেন | অন্যথা, 
উপনিষপীয় পিদ্ধান্তের হানি হয় | উপনিষদ বলে, বন্গ,_ অদ্বয়, নিত্য, 
নিবিশেষ ও বিভু। ত্রন্ধ অদ্বিতীয় এবং তার বাইরে কিছুই থাকতে 
পারেনা | শুদ্ধ ও অদ্বয় বন্দর নানা আকারে প্রতিভাত হবার কারণ,_ 
মায় বা অবিরয1১৪ 1 প্রমা ও ভ্রমজ্ঞানের ভেদ সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
উভয়জ্ঞানই সবিষয়ক | তবে, বিঘয়ের ভেদই তাদের ভেদের কারণ । 
আমরা সকলেই অনুভব করি, প্রমার বিঘয় সমষ্টগতজ্ঞানে সমঘিত,__অর্থাৎ, 
সকল জ্ঞাতাই প্রমাবিষয়কে সৎ মনে করে । অন্যদিকে, ভ্রমজ্ঞানের বিঘয় 
ব্যট্টিগতজ্ঞানেই সৎ,-_-অর্থাৎ, যার শ্রমজ্ঞান হয়, তারই কাছে বিঘয়টি সৎ | প্রমার 
বিষয় সাধারণ [8৮110], ভ্রমজ্ঞানের বিষয় একান্ত বকিগত [0125916] 1 
তন্রাচঃ প্রমা কিংবা ভ্রমজ্ঞান কালে, প্রমা কিংবা হ্রমজ্ঞানের জ্ঞাতা 
বিষয়কে সৎ মনে করে এবং সেভাবেই তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় । 
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মায়াবাদ 
[ক] 


অস্ধৈতবেদান্তী মনে করেন, নিষপ্রপঞ্চন্ই উপনিঘদসম হের যথার্থ প্রতিপাদ্য । 
বন্দ সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও বন্ধ অভিন্ন,--এই তিনটি সত্যের 
কাঠামোয় সমগ্র অদ্বৈতবেদান্তদর্শন বিধৃত । নিষ্প্রপঞ্চব্রক্নতত্বেই, এই তিনটি 
সত্যের পর্ধবসাঁন | আমাদের ব্যবহারিক চিন্তার মৌলিক নিয়ম থেকে নিঃস্যত 
দ্বিবিধ বাধ অবলম্বন ক'রে, অদ্বৈতবেদাস্তী সত্তাব্রৈবিধ্যবাদ* স্থাপন করেন । 
যাব জ্ঞানীয় কিংবা যৌক্তিক বাধ হয়, তা মিথ্যা । অবাধিত বন্ধই একমাত্র 
সং। ব্রল্প-ভিন্ন সবই মিথ্যা । হযে জগৎ আমাদের সকলের তথাকথিত 
প্রমাজ্ঞানের বিঘয় [ দ্বশ্য ], তা বাধিত ব'লে মিথ্যা । তাই অছৈতবেদাস্তী 
জগৎকে মায়া বলেন । 

অদ্বৈতবেদান্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য, মায়াবাদ 145 ব্রয্না সত্য । জগৎ 
মিথ্যা | “মিথ্যা? মানে "অলীক নয়। অলীক নি:স্বভাব। তাই, 
তাব প্রতিভাস (81909811706) হয়না | জগৎ,-_ অর্থাৎ বিভিন্ন জাগতিক 
বিষয়ের ভাবরূপে-প্রতিভাস হয। তাই, তাকে অলীক বলা চলেনা । 
জগ্রৎ অসৎ নয় । অলীকই অসৎ | আবার, জগৎ সৎও নয় | কারণ, 
তা অনুবর্তমান নয়। সচ্চিদানন্দ ব্রন্নই যথার্থ অনুবতমান,--অর্থাৎ 
ব্রিকাল-অবাধিত । বন্ধ রূপ অধিষ্ঠানে জাগতিক বিঘয় আবোপিত 
হ'য়ে ভাবকপে-প্রতিভাত হয় | অইৈতবেদান্তের পরিভাঘায় জগৎ বনের 
বিবর্ত (2052101০৩),--পরিণাম নয় | রজ্ভ্ু-সর্প, শুক্তি-রজত, মক- 
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4] অঙ্থৈতবেদান্তদর্শনের “সত্তা ত্রৈবিধ্যবাদ' পরিচ্ছেদ ত্রষ্ব্য। 

£2 খগ্বেদের নানাস্থানে, 'মায়া'র কথা রয়েছে । সাধারণভাবে, দেবতাদের অশ্যতম বকণ, 
মির ও ইন্দ্রের অলৌকিক শক্তিকেই “মায়া বলা হয়। কোনও কোনও খগ্রেদীয় মন্ত্রে, 
জগতের পালয়িতা-শক্তিরপে 'মায়ার' স্ততি কব! হয়েছে। অন্যত্র, দেবতাদের নিত্য-শক্র 
অশ্নরদের শক্তিকে "মায়া" বল! হয়েছে । গ্ষগ্েদের একটি সুত্রে (খখেদ, 6. 47. 18), ইন্দ্রের 
নানা আঁকার ধারণের অলৌকিক শক্তিকে 'মায়!' বল! হরেছে। 

্রশ্থ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ ভ্রান্তি (11155105:) অর্থে, "মায়া শব্দটি প্রযুক্ত । 
্বেতাশ্বতর উপনিষদ ম্পষ্টভাবেই বল! হয়েছে, ঈশ্বরের অলৌকিক মায়াশক্তিই জগৎ-হ্ির 
কারণ | এখানে, “মায়া” পরমপুরুষ ঈশ্বরেরই শক্তি। 
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মরীচিকা প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞান বিশ্লেষণ ক'রে, অগ্বৈতবেদাস্তী সিদ্ধান্ত করেন, 
কোনও মিথ্যা-বিষয় তার তুলনায় অধিক-সৎ অধিষ্ঠটানে আরোপিত হয়ে, 
ভাবরূপে-প্রতিভাত হয় । অধিষ্ঠানের সম্যকজ্ঞান না থাকার ফলেই, 
অধিষ্ঠানে মিথ্যাবিঘয়ের [আধেয়ের ] আরোপ হয় । অধিষ্ঠানাটি স্বরূপত 
সৎ এবং তার সত্তা প্রকাশাত্বক । তাই, অধিষ্ঠানের সংস্পর্শে আধেয়টি 
ভাবরূপে-প্রতিভাত হয় । অধিষ্ঠানের সম্যকজ্ঞানের অভাব [ অবিদ্যা : 
অজ্ঞান] দ্র হ*'লে,_অর্থাৎ অধিষ্ঠানটির যথার্থ জ্ঞান হ'লে, আধেয়টি 
যে মিথ্যা, তা জানা যায়। এককথায়, অবিদ্যার [অজ্ঞান] ফলে, 
অধিষ্ঠানে আধেয়ের আরোপ ঘটে । বিদ্যা [ অধিষ্ঠানের জ্ঞান] হ'লে, 
অবিদ্যা দুর হয় এবং ভ্রমজ্ঞানবিঘরের মিথ্যাত্খ উপলব্ধ হয় । ভাব- 
বাপে-প্রতিভাত মিথ্যাবিষয়ট তার অধিষ্ঠানের বিবর্ত। মিথ্যাবিঘয 
অধিষ্ঠানের পরিণাম হ'লে, অর্থাৎ, অধিষ্ঠানেরই মত সৎ হ'লে, অধিষ্ঠান- 
জ্ঞান্বারা৷ তার বাধ হ'তনা | যা সৎ, তা অবাধিত | ভ্রমজ্ঞানের বিশ্বেঘণে 
লব্ধ এই সিদ্ধান্তের আলো ক এবং “যৌক্তিক-বাধের* ভিত্তিতে, অস্ৈতবেদাস্তী 
বলেন, পরমার্থসৎ্বন্ধ রূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যাজগতের ভাবরূপে-প্রতিভাস 
হয়। অদ্বৈতবেদাস্ত-নির্দেশিত নৈতিক ও আধ্াত্বিক মার্গের মধ্য দিয়ে বক্ষের 
অনুভব [ তত্বজ্ঞান ] হলে, জগতের মিথ্যাত্ উপলব্ধ হয় । জগৎ ব্রক্মেব 
বিবর্ত,_পরিণাম নর। উপনিঘদীয় নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্নতত্ব অনুসারী অদ্বৈত- 
বেদাস্তী বলেন, বন্ধ, শুদ্ধ, অন্বয়, নিবিশেষ, অপরিণামী ইত্যাদি | 
জগৎ,-নানাত্ববিশিষ্ট, সবিশেষ, পবিণামী ইত্যাদি । স্বভাবতই প্রশ 
জাগে, বন্ধ ও জগতের সন্বন্ধটি কীরপ ? বদ্ধ সত্য । জগৎ মিথ্যা,_- 
অর্থাৎ, সদসদৃবিলক্ষণ, অনির্বচনীয় | বক্ষের সঙ্গে জগতের স্বন্ধ কি” 
_এ প্রশ্নে অন্তনাঁন গভীরতর প্রশ হ'ল: ঝঙ্দে জগতের বিব 
কীভাবে সম্ভব ? শুদ্ধ-সৎ বন্ধ কীভাবে ভাঁবরূপে-প্রতিভাত মিথ্যা- 
জগতের আকার গ্রহণ করে ? এ প্রশের উত্তরে, অদ্বৈতবেদান্তী মায়াতিতে 
অবতারণ৷ করেন। 

অদ্বৈতবেদাস্তী মনে করেন, বঙ্গ ও জগতের সম্বন্ধবিঘয়ক প্রশ্েব 
সমাধান, যুক্তি-তর্ক ও লৌকিক অনুভবের অগম্য | বন্ধের সম্যব 
উপলব্ধি হ'লে, জগৎ ও ব্রন্নের স্বন্ধটিও উপলব্ধ হয় | তখন, সকল 
প্রশ নিরস্ত হয়। সকল বস্তর অন্তরতম, যথার্থ ও অন্বর্তমান স্বরূপই 
, ব্রদ্ধ। ব্দ্মকে জানলে সবকিছুরই সম্যকক্তান হয়। যৌক্তিক ধারণার 
সাহায্যে বন্ধ ও জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করবা যায়না | কারণ, ব্রদ্ধ শুদ্ধ। 
যৌক্তিক ধারণায় গৃহীত বন্ধ অশুদ্ধ,-অর্থাৎ সগুণ ও সবিশেষ! 


মায়াবাদ 223 


সুতরাং, সুক্তি শুদ্ধবন্ধ ও জগতের সম্বন্ধবিঘয়ক প্রশের সমাধান করতে 
পারেনা । পুনশ্চ, ছুটি পরস্পর-ভিন্ন সম্বন্ধী ছাড়া কোনও সম্বন্ধ সম্ভব 
নয়! অছৈতবেদাস্তী বলেন, জগৎ ব্রন্নভিন্ন নয়। ব্রন্দম ও জগৎ অনন্য 
[0010-016616101] 14) “অনন্য' মানে “ভেদ্রহিত',--'অভিন্নঃ নয়।% বন্ধ 
জগতের সঙ্গে ভিন্ন ও অতিন্ন, দুই-ই | জগৎ বন্ধের অতিরিক্ত নয়। 
তাই, জগ ও বক্ষের কোনও সম্বন্ধ সম্ভব নয়। বর্ন জগতের সঙ্গে ভিন্ন 
ও অভিন্ন হ'লেও, জাগতিক পরিণাম ব্রন্নাকে স্পর্শ করেনা । বন্ধ ও 
জগতের অনন্যত্ব না জানার ফলে, জগতকে বন্ধ থেকে বিযুক্ত ক'রে 
চিন্তা করলে, তাদের যথার্থ সম্বন্ধ আমাদের বুদ্ধির অগম্য থেকে যায় । 
বন্ধ সত্তা, জগৎ তার প্রতিভাস । সত্তা ছাড়া প্রতিভাস সম্ভব নয়। 
এ অর্ধে, জগৎ ঝুন্নত্বরূপ, অর্থাৎ, জগতের সঙ্গে বন্ধ অভিন্ন | যতকাল 
বন্ন থেকে ভিন্ন ও নিরপেক্ষ-সৎ রূপে জগৎকে জানি, ততকালই বন্ধ 
ও জগতের সম্বন্ধ, স্বরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে নানা সমস্যা ওঠে । বনের 
স্বরূপজ্ঞান হ'লে, জগৎ যে মায়া, তা উপলক্ধ হয়। জগৎ মায়, -কারণ, 
ত৷ খ্রন্গস্বরূপের অঙ্গীভুত না হ'লেও, ভাবরূপে-প্রতিভাত হয়। 

মায়াতত্বের অবতারণা করতে গিয়ে, অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, দেশ, 
কাল, কার্ষকারণতা প্রভৃতি যৌক্তিক ও ব্যবহারিক ধারণার [০07০61] 
পাহায্যে জগঙ্ ও ঝম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়না | দু'টি সমস্তরীয়-সৎ 
বস্ত্র মধ্যেই সম্বন্ধ সম্ভব | সৎ-ঝন্ধা কীভাবে মিথ্যা জগতের সঙ্গে সন্বদ্ধ 
হতে পারে? সৎ ও অসতের সম্বন্ধ সম্ভব নয়। জগৎ কোনভাবে 
[50116110%] সৎ | জগৎ অলীক হ'লে, ভাবরূপে-প্রতিভাত হ'তে 
পারতনা |! অথচ, জগৎ পূর্ণ-সৎ নয়। কারণ বুন্নজ্ঞান হ'লে, জগৎ 
বাধিত হয় | তাই, অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, বন্দনা ও জগতের অম্বন্ধ 
অনিবচনীয় । বন্ধ ও জগৎ,_কার্ষ ও কারণরপে সন্বদ্ধ হ'তে 
পারেনা | কারণমাত্রই স্ব-ভিন্ন কার্ধসাপেক্ষ | কার্কারণসন্বন্ধটি কালিক | 
তাই, কারণ ও কার্য, পরিণামী, সীমাবদ্ধ । ত্রিকাল-অবাধিত বন্ধ সব 
দিক থেকেই অসীম । ব্রন্নভিন্ন সবই মিথ্যা । তাই, স্ব-ভিনন কাধের 
[জগতের ] সঙ্গে তার বম্বদ্ধ হবার প্রশ্ব ওঠেনা | বন্ধ অপরিণামী । 
তাই, তা কালিক কার্ধকারণসম্বদ্ধের অধীন নয় | ব্রহ্নকে জগতের কারণ 
বললে, বহনের স্বরূপ ব্যাহত হয়। বুদ্ধ পরমাথসৎ্, জগখ্ ব্যবহারিকসৎ। 





43 অতশ্চ বৃৎ্ন্ুন্ত জগতে। ব্রহ্মকার্ধত্াৎ তদনগ্ত্বাৎ । ব্রন্মসুত্রের শংকর-ভাষ্য | 
44 অনগ্ত্বম্‌ ব্যতিরেকেণ অভাবঃ। এ 


224 তারতীয় দর্শন 


বন্ধ ও জগৎ তিন্ন্তরীয় সৎ ব'লে, কারণ ও কার্য বূপে সম্বদ্ধ হতে 
পারেনা | জগৎ সীমাবদ্ধ ও ফ্ারণজন্য [পরিণামী ] হ'লে, অসীম ও 
অপরিণাঁমী ঝুন্ন কীভাবে তার কারণ হ'তে পারে? আরও কথা, অসীম ব্রন 
তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে, ফীতাবে এবং কোন্‌ কারণে সীমাবদ্ধ জগতে 
পরিণত হয়, তা আমাদের ধারণার অগম্য | গৌড়পার্দের “অজাতি- 
বাদ? [70501 ০07 100-6%01601] অনুসারী অগ্বৈতবেদাস্তী মনে 
করেন, জগৎ বিবতিত বা উৎপন্ন নয়। আমরা তত্বজ্ঞানী নই ব'লে, 
জগৎকে বিবতিত মনে কর্থি। বস্তত, জগৎ ঝক্লের অব্যতিরিক্ত 
[000-10067990৩00, অনন্য | এই ব্যক্ত-জগৎ কার্য | আকাশ তার 
আদি । পরবন্ধ, জগৎ্কারণ। জগৎ ব্র্মের সঙ্গে অভিন্ন। জগতের 
বন্গাতিরিক্ত সত্তা নাই। জগৎ ঝু্নের সঙ্গে তাদাত্ব্যসন্বন্ধে€্ আবদ্ধ। 





£6 অগ্বৈতবেদ্বাপ্তভীমতে, 'তাদা আ্মযসম্বন্ধ', -'ভেদাতেদলশ্বদ্ধ' নয়। 'তেদ[তেদ' স্ববিরত্ধ। 
“ক' ও "খ' নামক ছুটি বস্তু ভেদাভেদসন্বত্বে আবদ্ধ হ'তে পারেনা । 'ক' ও 'খ' একই সঙ্গে 
ভিন্ন ও অভিন্ন হ'লে, বলতে হয় “ক হয় খ ও না-খ, উদ্তয়ই' এবং 'খ হয় কও না-ক উত্তক্ই' | 
এশা? বিরোধ-বাধক নিয়ম [149 ০£ ০920201০101 ] অন্বীকৃত হয়। 'ক' ও 'খ' ভিন্ন 
হ'পে, অভিন্ন ব'লে নির্দেশিত হ'তে পারেনা । ভেগ্গাতেদসন্বন্ধবাদী বলতে পারেন, 
'ভেদাতেদ' যুক্তিপিদ্ধ না হ'লেও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমধিত। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই 
পদার্থতত্ব নিরূপণ কর! উচিৎ। উত্তরে অন্বৈতবেদাস্তী বলেন, পদ্দার্থবিচাযে বাণ্তব অতিজ্ঞতাব 
মুল্য সর্বাধিক | তা ব'লে, ৰাস্তব অভিজ্ঞতায় ব! ম্ববিরুদ্বক্নগে প্রতিভাত হয় [ বস্তুত, ত 
স্ববিরদ্ধ না-ও হ'তে পারে ], পুনমুল্যায়ণের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গততর ব্যাখ্যার প্রয়াস 
দার্শনিকভাঁবে অসঙ্গত নয়। তর্কের খাতিরে, সর্ববাদীসম্ত বাস্তবঅভিজ্ঞতালন্ধ সর্ববাদীসম্মত 
সিদ্ধান্তকে নিঃলংশয়ে মেনে নেওয়া! যেতে পারে । এদিক থেকেও, ভেদ তোদদন্বন্ধ মানা যায়ন| 
ব'লে অদবৈতবেদান্তী মনে করেন। কার, তেদাভেদ সম্ঘন্ধের দ্বরূাপসম্পর্কে ভেদাভেদবাদী 
দার্শনিকর। একমত নন্। “ভেদ্াভেদের' অস্তনিহিত স্ববিয়োধ এড়ানর জন্ত, নৈয়ারিক 'দমবায়' 
মানেন। অছৈতযেদ্ান্তী বলেন, সমবায়, সন্বন্ধও. অনবস্থাজনিত শ্বৰিরুদ্ধত! দোষে ছুষ্ট। 
সর্বে।পরি, যে বাস্তবঅভিজ্ঞতায় “ভেদাচ্েদসন্বন্ধ' ভাবনপে-প্রতিভাত, তার পুনমুর্লোরণ 
অবস্ঠকরণীয়। যাদের দৃষ্টিতে 'তাদ্বায্মের' অর্থ 'ভেদাভেদ্', তারা বলতে পারেন, ক" ও 'খ' 
প্রত্যক্ষভাবে এফই সংগে ভিন্ন ও অভির না শু'তে পারে। কিত্ত, স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের 
মাধ্যমে তারা গরোক্ষতাৰে একই সংগে ভিন্ন ও অভিন্ন হ'তে পারে। 'ক'-এর বৈশিষ্ট্য 'অ' ও 
'ই | থ'এর বৈশিষ্ট্য 'অ' ও ঈ' | “কা ও 'খ', 'অ' অংশে অভিন্ন হ'য়ে, 'ই' ও ঈ' অংশে 
তিন্ন হ'তে পারে । এ ব্যাধ্যাও, অদ্বৈতবেদাস্ভীমতে, নির্দোষ নয়। তিনি প্র করেন, 'ক'- 
এর সঙ্গে ভার বৈশিষ্ট্য 'অ' ও 'ই'-এর এখং "খ'-এর সঙ্গে তার বৈশিষ্ট্য 'অ' ও 'ঈ'-এর মধ্বন্ধটি 
কীরপ ১ “ক",__-'অ" ও 'ই'-এর সঙ্গে অভিন্ন হ'তে পারেন! ৷ হন্দি তাই হয়,. তাহ'লে, 'অ' 
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কিংবা, ব্যবহারিকতাবে বলা যায়, জগ বর্ষের সঙ্গে নিত্য মহাবস্থান 
কবে। কিন্ত, গগ্'ও শ্রম্োব মধ্যে কোনক্রমেই কাঁলিকক্রম [910০083101]- 
নাপেক্ষ সম্বন্ধ থাকতে পাবেনা । জগতের অন্তরতম যথা স্বরূপইী 
শুঙ্ধ। শুদ্ধ, গিত্য ও অসীম ব্রন সক্রিষ হ'তে পাবেনা । পূণ ও 
শাপ্তকাম ব্রজ্নেব কোনও অভাব থাকতে পারেনা | ভাই, অপ্রাণ্তকে 
[নাব জন্য সাঞ্রিঘ হবাব পরশ, তার ক্ষেত্রে অবান্তন | পবিণাল ক্রিবা | 
[ল্লেব পবিণাম গণ্ভৰ নন | 

অদ্বৈতবেদান্তী ঝযা-কাবণবাদী | ত্র জগতের কারণ, অখাত। 
নিখ্যাজণতেব ভাবনপে-প্রতিভীসের কাবণ । অদ্বৈতবেদান্তী ব্ন্নবিবর্ত- 
1দী । তিনি বজ্ধেৰ পনিণাম মানেননা | গিতন্বতোহ্ন্যথা প্রথাঠ,- 
(গাঁও কার্ধবপে কাবণেব বথাধ পবিবতনই “পরিণাম? [0:81751017706101] | 
দধিতে দপেব কিংবা স্ব্ণালংকারে স্বণের পরিণাম! হয়| 'অতন্থ- 
তোহনাথা প্রথা”, অর্থী্ সস্তার অন্যথা প্রতিভাসই' “বিবর্ত' (5১০1111 
11016091191] 1 মর্পে বজ্জব, বজতে শুক্তির, তনঙ্গে সমুদ্রবারির “বিবত 
হয। উপনিঘদীঘ নিষ্প্রপঞ্চব্রক্মতত্ব অনুসারে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, জগৎ 
বন্ধের যথার্থ পবিণাম নয | মায়া-উপহিত খ্র্দেই ব্যবহারিক, দৃশ্যমান 
দ্রগাতের আবোপ ছয় | সমস্ত শ্রুতিই বলে, ঝক্ষের পরিণাম হ'তে 
পারেনা । পবিণামমাত্রই অমৌক্রিক ও অসঙ্গত | 

উপনিঘদীয় সপ্রপঞ্চব্রক্তত্বের ব্যাখ্যায় অগ্বৈতবেদান্তী বলেন, মাধা- 
উপহিত বন্ধই ঈশ্বর । ঈশৃব সগুণব্রদ্ধ | তিনি সবজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিভু। 
হাকেই জগত্রেব স্ষ্টিস্থিতি-বিনাশের কারণ বলা হয় । শুদ্ধবন্ধ জগতেব 
এজাতীয কারণ [পবিণানী উপাদান কাবণ] হ'তে পাবেনা । অন্যথা 
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ও 'ই'-এর ভেদ অন্তহ্থিত হয়। কারণ, তার। উভয়ই 'ক' এর সঙ্গে অভিন্ন । 'খ' এবং তার 
বৈশিষ্ট্য 'অ' ও 'ঈ'-এর সম্বন্ধ সম্পর্কেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পুনশ্চ, 'ক' ও 'খ' তাদেস্বস্থ 
বৈশিষ্টোর সঙ্গে ভিন্নও হ'তে পারেন । যদি তাঁর! ভিন্ন হয়, তাহ'লে বৈশিষ্ট্যগুলি 'ক' ও 'খ" 
এর স্বভাবগত হতে পাবেনা । সেক্ষেত্রে, 'অ' ও 'ই'কিংবা 'অ' ও 'ঈ'কে, 'ক' ও খ' এর 
'বৈশিষ্ট্য' বল। যায়না এবং তথাকথিত বৈশিষ্ট্যগুলি 'ক' ও 'খ' এর তথাকথিত ভেদাভেদ - 
সন্বন্ধের ঘটক হ'তে পারেন! । সেক্ষেত্রে, বৈশিষ্ট্যগুলির ভেপাভেদসন্বন্ধ মানতে হয়। 
অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, 'ক' ও 'খ'-এর ভেঙাভেদসন্বন্ধ ন্ববিকদ্ধ। এই দোঁব এড়ানর 
ন্ট, “ক ও 'খ*-এর বৈশিষ্ট্যের অবতারণ। কর। হয়েছে । রৈশিশষ্ট্যগুলির ভেদাভেদ 
সন্ক্ধ মানলে, 'ক' ও 'খ'-এর ভেদাভেদসন্বন্ধের স্ববিরুদ্ধতা-দোধ পুনরাবৃত্ত হয় । সুতরাং, 
চদাভেদসম্বন্ধ কোনভাঁবেই মান। যায়ন।। অগ্ৈতবেদাস্তীর কথিত 'তাদাত্ম্য সম্বন্ধটি' 
অনহ/সন্বন্ধ | 
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শ্তি-বাক্য ব্যর্থ হ'য়ে পড়ে । উপনিঘর্দ অনুসারে, ঝুক্মের স্বরূপজ্ঞান হঃলে, 
জগৎ বাধিত হয় । জগ এবং ঈশ্বরও ] বক্র বিবতি। রজ্জব ও সপ, 
শুক্ি ও রজত' প্রভৃতি চরম বিরোধী নয়। জগৎ-ও শ্রন্নের পূর্ণ 
বিরুদ্ধ নয়! উপনিঘদ অনসারে অইছৈতবেদান্তী বলেন, আরি'তে কিংবা 
অন্তে জগৎ সত্য নয়। তাই, ত৷ মধ্যবতীঁকালেও [ ভাববপে-প্রতিভাস- 
কালে] সত্য হ'তে পারেনা ৷ পরিণামবাদ ব্যবহা।বকভাঁবে সত্য । বিবতবাদ 
পারমাথিক সত্য । বিবতবাদেই পরিণামবাদের যুক্তিনঙ্গত পরিণতি ও 
পধবসান | বঙ্গ-বিবর্তবাদী অদ্বৈতবেদান্তী, বন্দপরিণামবাদী সাংখ্য ও বিশিষ্টা- 
ছৈতবেদাস্তীকে পরশ করেন, ব্রন্ম কি স্বভিন্ন “নিরাকান জড়' কিংব। 
এজাতীয় জড-উপাদান থেকে জগ স্ছা্ট করেন? যদি' তাই হয়, তাহ'লে, 
অদ্ধব, অসীম ও সর্বান্তরভাবী বক্মতত্বের হানি হয এবং দ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয়। 
যদি বলা হয়, জগত্-স্থাষ্টর ওড়-উপাদানটি ব্রম্নেরইি অঙ্গীভূত সং 
পদাথথ এবং জগৎ সেই জড়-উপাদানের যথার্থ পরিণাম, তাহলে সংকট 
গভীরতর হয।: তখন প্রশ্ন ওঠে, জড়-উপাদানাটি কি. ব্রজ্নেব অংশমাজে, 
অখবা বুক্মেব সমগ্র শরীর ? প্রথম বিকল্প গৃহীত হ'লে, ৬পনিঘদ-কথি 5 
ঠৈতন্যস্বরূপ, নিরবযব [নিত্য ] ও অ্ব ঝক্পঈতত্বের হানি হয় । সাবয়ব, 
অনিত্য ও জড়হবিশিষ্টব্রদ শ্রুতিসমখিত নয় | দ্বিতীয় বিকল্প গৃহীত 
হ'লে,_অর্থাথ জড়-উপাদান অন্নেব সমগ্র-শরীর হ'লে, জগত্-স্যা্টর সঙ্গে 
বন সমগ্রভাবেই জগতে পরিণত ও নিঃশেঘিতি হয় । উপনিষদীয় খন 
জণ্ল্লীন-হু'যেও-জগদতিরিভ্:। এই ঝঙ্জ্কে উপলব্ধি কনার সাধনই উপনিঘদে 
নির্দেশিত । জগৎ ব্রক্মেব সামগ্রিক পরিণাম হ'লে, উপনিঘদীয় ব্রহ্গত 
ও সাধনমার্গ ব্যর্থ হয়। আরও কথা, জগতে আংশিক অথবা সমগ্রভাবে 
পরিণত বঝ্ঙ্ধ, জগতেরই মত পরিণামী | পবিণাশীবন্ধ বন্ধপদবাচয 
নয়। অদ্বৈতবেদান্তী এভাবে প্রমাণ করেন, উপনিঘদীয় নিষ্প্রপঞ্চবন্ 
লৌকিক যুক্তি ও অনুভবেরও অবিরোবী | তাহ'লে, দৃশ্যমান জগ কি 
অলীক ? অছবৈতবেদাস্তী বলেন, ভাবরপে-প্রতিভাত দৃশ্যমান জগং 
অলীক হ'তে পারেনা | দৃশ্যমান জগতের বিলুপ্তিই ব্রন্গস্বরূপতা হলে, 
জাগতিক বৈচিত্র্য অর্থহীন হয়। জগ্গৎ-কে বুদ্ধের প্রতিভা বলা 
যায়না | প্রতিভাস সত্তা নয় 1 প্রতিভাস সত্তার দ্যোতক | “বৃক্ষ ও শাখা? 
“সমুদ্র ও তরক্গ', “মাটি ও মাটির পুতুল" প্রভৃতি উপমার সাহায্যে বন্দের 
নির্দেশ সম্ভব নয় । কারণ, এসব উপমা,.দ্রব্য ও গুণ, “অবয়ব ও অবয়বী' 
প্রভৃতি যৌক্তিকবারণাসাপেক্ষ | ব্রন্ধ ও জীব, উভয়ই নিরবয়ব | তাদের 
মধ্যে সংযোগ কিংবা সমবায় সম্বন্ধ থাকতে পারেনা । অপরিণামী বন্ধের 
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সঙ্গে পরিণামীরূপে-প্রতিতাত-জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়ের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে 
বাধ্য । জীববুদ্ধির কাছে, বন্ধ ও জগতের সম্বন্ধ চিররহস্যাবৃত। লৌকিক 
কিংবা! বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে, সীমাবদ্ধ ও দৃশ্যমান ব্যবহারিক- 
জগতের ব্যাখ্যা পূর্ণ থেকে পূর্তর হ'তে পারে । কিন্ত, এই ব্যাখ্য! 
সর্বথা-সীমিত জাগতিক ব্যাপাবকে অতিক্রম ক'রে, কখনও সর্বথা-অপীম 
বকে স্পর্শ করতে পাবেনা । অনীম, অপবিণামী ও অন্ধযবন্ষেৰ সঙ্গে ভাব- 
রূপে-প্রতিভাত জগতের সম্বন্ধ, জীব-বুদ্ধির অগন্য | “মায়।” শব্দটি, সীমাবদ্ধ- 
জীববদ্ধি ও অসীম-ব্রঙ্গসত্তার ব্যবধানের দেযোতক | মায়াবী [72510192] 
তার মায়াশক্তির সাহাম্যে অজ্ঞ-দর্ণকেব সামনে, শুন্য থেকে নান! দ্রব্য স্থাষ্ট 
করে । মাঘাবীর কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ-দশক, মায়াক্রীডায় বিভ্রান্ত হয় । কিন্ত, 
মায়াবী নিজে তার মায়াশঞ্জিতে নিত্রান্ত হযনা | মায়াবীর কৌশল সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ দর্শকও, মায়াক্রীডায় আনন্দিত হ'লেও, বিভ্রান্ত হয়না | বৃক্ষহীনস্থানে 
মায়াবী একটি বৃক্ষ উৎপন্ন কবল । অজ্ঞ-দর্শক সেই বৃক্ষকে ভাবরপে প্রত্যক্ষ 
করে,_অথচ সে জানেনা বৃ্টি কীভাবে উৎপন হ'ল । তাই বৃক্ষটিকে “মায়।' 
বল। হয়। রভ্ভু-সপের ভ্রমজ্ঞানস্থলে, সপট কীভাবে এল, ত৷ ন। জানলেও, 
সর্পের সত্তা অস্বীকাৰব কবতে পারিনা । বন্ধ কীভাবে জগত্রূপে প্রতিভাত 
হর, তা আমাদের বধির অগন্য | ততন্বজ্ঞান [ঝুদ্গজ্ঞান ] না হওয। 
পর্যন্ত জগতের সন্ভা অস্বীকার করতে পারিনা | সর্প রজ্জুকে ম্পর্ণ করেনা । 
বন্ষের সঙ্গে অব্যতিরিক্ত ও অনন্য হ'লেও, জগৎ বন্ধকে স্পর্ণ কবেনা। 
কারণ, বন্ধে জগতের বিবত-উপাদানকারণ । পরিণামী উপাদপানকাবণের 
কার্ধ, কারণেরই [পরিণামী উপাদান কারণ | মত সঙ। যেমন দূৰ ও দই। 
এর সমসত্তাবিশিষ্ট | এই' কার্ধ তার কারণকে স্পর্শ কবে । বিবত উপাদান- 
কারণের কার্য, কারণের [ বিবর্ত-উপাদান কারণ] তুলনা ন্যনসৎ। যেমন 
রজ্ভবু ও রজ্জু-সর্প। বিবত-উপাদানকারণ ও তার কার সমপন্তাবিশি্ট নয । 
এই কাধ তার কারণকে স্পর্শ কবেনা 14৪ 


[ খ ] 


অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের বিভিন গ্রন্থে মায়াবাদ নানাভাবে উপস্থাপিত 
হয়েছে। কেউ বলেন, অদ্বিতীয় ও অদ্বয় বন্দ থেকে “মায়া? ভিন নয়। 





২ শপীশীশেস্ীশিস 
৮ পপ ্্ ন 


46 পরিণামে! নাম উপাদানসস্তাককার্যাপত্তিঃ, ববর্তে। নাম উপাদ(নবিষমপত্তাক- 
কার্ধাপত্তিঃ। বেদাস্তপরিভাষা | 
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বন্ধ-ভিন্ন সবই অসৎ । মায়াশক্তির প্রভাবে, নিরাকার ও অপরিমেয় 
পর্ণসত্তা [বন্ন] নানা পরিমিত ও সাকার বিষয়ে বিভক্ত হ'য়ে, ভাবরূপে- 
প্রতিভাতি হয় | মায়া বন্ধন থেকে ভিন্ন নয, অভিন্নও শয়। মায়াকে 
বন্ধ-ভিন্ন বললে, অদ্বৈতবাদের হানি হয ও ছ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয়। জীববুদ্ধি, 


মাযাশভ্িকে বন্দে আরোপ করে । ফলে, সগুণ-বন়ে [উশ্ববে | 
বন্েব বিবর্ত হয | তখন, মারা ঈশ্ববের শর্তি। মায়াশভি ঈশুবকে 


কোনভাবে স্পর্শ করেনা । মারা অনিবচলীযা--অর্থাৎ, অদসদৃবিলক্ষণ | 
মায়া সৎ হ'লে, নিবিশেঘ অদ্বন্জোর অবচ্ছেদক [1170110)] হয় । মাহা 
অসৎ হ'লে, ভাববপে-প্রাতিভাত জগতের ব্যাখ্যা পাওয়া যাধ না। জাগতিক 
প্রতিভাসেব কাবণবপে মাষা সঙ্খ। কিন্তু, বন্দকে অবচ্ডিন্ন কবাব 2ত 
সত্তা তাব নাই । মায়া ব্রন্নেব মতি অঙ না হ'লেও, আকাশকস্থমেব 
[ অলীকেব ] মত অসৎ নয | তাই, মাযা অনির্বচনীয়া | যেভাবেই মাযাঁন 
কথা বলা হোক্‌ না কেন, ভাবরূপে-প্রতিভাত ব্যবহারিক জগৎ ও জীবনেব 
ব্যাখ্যার জন্য, মাযাতত্ব অবশ্যস্বীকাধ । 

'সংক্ষেপশারীরক'-বচরিতা বলেন, ব্রন্ন জগতেব বিবর্তোপাদান কারণ | 
বন্দ (বিবর্তোপাদান কাবণ | এবং জগতের [বিবর্তের ] বধ্যবততী ব্যাপাবই 
[7709005 01709181701] “মায়া | 'মাযা' দ্রব্য নয় ব'লে উপাদানকাবণ 
হ'তে পাবেনা । বন্দেব অনতিরিক্ত “মাযাই জগধ্স্যষ্টিব ব্যাপার | 
বিশেষ '9 বিচিত্র জাগতিক বিঘবে, অসীম ব্রত্নেব ভাবরূপে-প্রতিভাসেব 
কারণ, “মায়া | মায়ার দূটি ধর্ম,_আবরণ ও বিক্ষেপ। মায় ব্রল্নাকে 
আবৃত কবে, ব্রদ্ধে ব্য়-ভিনন মিখ্যাবিঘয়ের বিক্ষেপ ঘটায়। আববণ 
জ্ঞানাভাব' | বিক্ষেপ মিথ্যাজ্ঞানঃ। আবরকরপে মাযা অভাবাভুক 
বিক্ষেপকরূপে ভাবাত্বক। মায়া “ভাবাভাবাত্বক' । মায়াশক্তির প্রভাবে, 
আমবা যে শুধু ব্রন্মকে জানিনা, তাই নয়। বজ্ধে বুন্নভিন মিথ্যাবিঘয়েব 
আবোপ করি, এবং আরোপিত-বিঘয়কে ভাবাত্বক-বিঘয়রূপে জানি। নামবূপ- 
বৈচিব্র্যই জগৎ । নামরূপের অন্তরালে ব্রন্ন আবৃত থাকেন । মাযাই 
নামরূপবৈচিত্র্যের জনক | মায়াকে “অবিদ্যাও' বলা হয়। কারণ, আমবা 
মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হই। “মায়া নামক ব্যাপারটি বন্দে আবোপিত 
হলেই, বন্ধ ঈশুররূপে প্রতিভাত হন। “অপ্রাণ, শুদ্ধ, এক বন্দ তাবই 
মায়াশক্তিপ্রভাবে শ্ষ্টা-ঈশুর হন? 1 ঈশ্বর, তার মায়াশক্তির সাহায্ো 
বীজশক্তি'কে, ভাবরূপে-প্রতিভাত ব্যবহারিক বাস্তব-আকারে বূপায়িত 





'শতক্লোকী' জষ্টব্য | 
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করেন। ঈশৃবের মায়! অচিন্তানীয় | মায়া প্রথমে নিজেকে কাম (55116) 
ও সংকল্পে (65100178610) পরিণত করে । নিত্য ঈশরের শ্জনী- 
শক্তি মায়াও নিত্য । আগুনেব দাহিকাশক্তির মত, ঈশ্বরের মায়াশক্তি । 
মায়ার অধিষ্ঠান ঈশ্বব। মাযার কার্য জগৎ দেখে, মায়া অনুমিত হয় । 
নামবাপের ব্যক্ত-অবস্থাই জগৎ। নামরূপ, ব্যক্ত হবার পূর্বে, অব্যক্ত 
অবস্থায় ঈশ্বরে থাকে । নামরূপেব অবান্ত অবস্থাকে “মায়ার সঙ্গে 
অভিন্ন করা হয়। এ অর্থে, মাযা প্্রকৃতি'র নামাস্তর 148 ঈশ্বব বন্ধের 
তুলনায় ন্যনসৎ । 

ব্যবহারিকজগৎ্-পূর্ণসৎ ঝদ্ধের ক্রমিক সীমিতকরণেরই ফল | এই 
ক্রমিক সীমিতকরণের প্রথমতম অবস্থা নির্ণ ও নিরাকার | স্াষ্টির 
আরন্তকালে, ঈশ্বর তার মায়াশক্তির সাহায্যে, এই প্রথমতম অবস্থা থেকে 
নানা নাম ও রূপ স্যষ্টি করেন। প্রথমতম অবস্থাটিকে 'আকাশ', “অক্ষর”, 
“মায়া* প্রভৃতি বলা হয়| এই' অবস্থাই ঈশুরের কারণশবীর । সাংখ্যের 
প্রকৃতি, পুরুঘ থেকে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সৎ | মায়া ঈশুবে পর্ণপাপেক্ষ। 
মায়ার কোনও স্বতন্তরসত্তা নাই । ব্রিগুণাত্বিক। মায়া, ঈশুরের সঙ্গে ভিন কিংবা 
অতিন্ন নয়। প্রলয়কালে, মায়৷ বীজ-শক্তিরূপে ঈশ্বরে থাকে | মায়াকে 
নামরূপবৈচিত্র্যের জননী, পরতব্রদ্নমহিষী প্রভৃতি বল। হয় 15০ ঈশৃর সগ্ডণ 
ও সবিশেষ | তিনি স্বভাবতই স্বভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্িষ্ট। তার 
আত্ব-উপলব্ির জন্য জগৎ একান্ত প্রয়োজনীয় | 


| গ 


মায়া [ অবিদ্যা] অনিবচনীয়া। ত৭ও, শ্্তি-সভিমত মায়াবাদকে যুক্তি- 
গ্রাহ্য করবার জন্য, অছৈতবেদান্তী নানাভাবে “মায়ার' কথা বলেন । 
“মায়া? সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তী যা বলেন, তা সংক্ষেপে এই 2 [১] সাংখ্যের 
'পুরুঘ চৈতন্যস্বরূপ, নিঘিক্রয ও নিত্য । “প্রক্কতি' জড়াস্তিকা, সক্রিয় 
ও পরিণীামী। পুকধ ও প্রকৃতি, অন্যোন্যনিবপেক্ষ ও স্বতন্ত্র | 
অদ্বৈতবেদান্তীর 'মাযা? প্রকৃতির মত জড়ীত্বিকা, সক্রিয় ও পরিণামী। 
'বরদ্ন”, পুরুঘের মত চৈতন্যস্বরূপ, নিষিক্রষ ও নিত্য । তবে, ব্রন্ধ অয় 





:8 ঈশ্বরস্ত মাযাশক্তিঃ প্রকৃতিঃ | ব্রহ্গস্ত্র, শংকর-ভাবষ্য। 

49 অবিষ্যাত্মিক! হি বীঙশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেষ্ঠ, তদ্‌ এত অবাক্তম্‌ কচি আকাশশব্দ- 
নির্দিষ্টম্‌ কচিদ অক্ষরশব্দোদিতম্‌ কৃচিন্মীয়েতি হুচীতম্‌। এ্। 

60 ত্বম্‌ অসি পরব্রক্মমহিষী। আনন্দলহরী | 
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'ও অদ্বিতীয় । তাই, মায়া, বর্ম থেকে নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রসৎ নয় মায়া 
বন্ধসাপেক্ষ । ছেতবাদী সাংখ্যের প্রকৃতি ও অছৈতবেদাস্তীর "মায় 
অভিন্ন হ'তে পারেনা । [২] মায়া বকের শক্তি । ব্রযের সঙ্গে মায়া 
অনন্য। ব্রন ও মায়া তাদাত্ব্যসন্বন্ধে আবদ্ধ! তাদাত্ব্যসম্বন্ধ,-ভেদ 
কিংবা অভেদ কিংবা ভেদাভেদসন্বদ্ধ নয । মায়া সক্রিয় হ'লে, অদ্বয 
বন্দ-অধিষ্ঠানে, নানা বিঘয়ের জগৎ আরোপিত হয় এবং ভাবরূপে- 
প্রতীত হয় । [৩] মায়া অনাদি। [8] মায়া পরমার্থসৎ না হলেও, 
তাবরূপ (৮০05101%6) | মায়ার বিশুদ্ধ-অভাবস্বরূপতা নিঘেধের জন্যই, 
ভাবরূপত্বের কথা বলা হয়েছে । মাযাব [তবিদ্যা] দুটি ব্যাপাব £ 
আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ অভাবাত্বক | বিক্ষেপ ভাবাত্বক | মায়া 
পরমার্থসত্তাকে [ব্রন্ধ] আবৃত করে এবং সেই পরমার্থসৎঅধিষ্ঠানে 
নানাবিঘয়সমণিিত মিথ্যা জগতের আরোপ ঘটায। মায়া '্ঞানাভাব' 
| অজ্ঞান ; 10010-91)0161)6709101) ] এবং “মিথ্যাজ্ঞান" [10152700161:61191070], 
উভয়ই | [৫] মায়া অনির্বচনীয়া ও লক্ষণাতীত। মায়া,_-“সৎ' কিংবা 
“অসৎ' কিংবা “সদসৎ্ নয় [সদসদনিবাচ্যা ]| বঙ্লাতিরিক্ত-সৎ নয় ব'লে, 
মায়া সং-পদবাচ্য নয়। মিথ্যা দ্বশ্যমান-জগতের বিক্ষেপক মায়াকে “অসৎ 
বলা যায়না | পরমার্থসত্তার [বঙ্]জ্ঞান হ'লে, মায়ার অন্তর্ধান ঘটে। 
তাই, মায়াকে সৎ বলা যায়না । যা সৎ, তা নিত্য অনুবতমান 
[ অবাধিত ]। মায়া যতকা'ল্‌ সক্রিয়, ততকাল অসত্রূপে নির্দেশিত হ'তে 
পারেনা | মায়া, বম্নকে অবচ্ছি্ন করার মত সৎ নয়। কিন্ত বক্ষে 
মিথ্যাজগতের আরোপ করার মত জন্তা তার রয়েছে। মায়া 'সদসৎঃ 
হ'তে পারেনা । কারণ, 'সদসৎ' স্ববিরুদ্ধ ধারণা । [৬] মায়ার সত 
ব্যবহারিক (121061101061091) | মায়া বিবর্ত (17292101009) মাত্র । 
[৭] অধ্যাসের কারণ মায়াকে “অধ্যাস+' বলা হয়| এক বস্তরতে অন্য- 
বস্তর ধর্মের আরোপই “অধ্যাস'। [৮] মারা জ্ঞাননিরাশ্য | বিদ্যার 
[জ্ঞান] উদয়ে, মায়া [ অবিদ্যা ] অন্তহিত হয়। রজ্ছুর সম্যকজ্ঞান 
হলে, রজ্ভ্-সর্প অস্তহিত হয়। [৯] বন্ধই মায়ার আশ্রয় ও বিষয় । 
কারণ, বন্ধ-ভিন্ন সবই অসৎ। অসৎ [ অলীক ], মায়ার আশ্রষ ও বিঘয় 
হ'তে পারেনা । মায়াবীকে তার মায়াশক্তি স্পশ করেনা, আকাশে 
আরোপিত নানা রূপ আকাশকে স্পর্শ করেনা | মায়ার আশ্রয় ও বিষয় 
বঙ্গকে, তার মায়া স্পর্শ করেনা । 


[ ঘ ] 


সত্তাব্রৈবিধ্যবাদী অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, দুটি ভিন্স্তরীয় সত্তাকে অভিন্ন 
করার ফলেই ভ্রমজ্ঞান হয়। ভ্রমজ্ঞানে, ন্যনসৎ্ বস্তবব ধর্ম, তার তুলনায় 
অধিকতরসৎ বস্ততে আরোপিত হয়। এই আরোপই অব্যাস | দুটি ভিন্ন- 
স্তবীর সত্তাব ভেদেব অক্ঞানই [ অবিদ্যা ] অধ্যাসেব কাবণ। সত্তা দৃ"টব 
যথার্থ ভেদজ্ঞান হ'লে, অজ্ঞান দূব হয় এবং অধ্যস্তবস্তর মিথ্যাত্ব উপলব্ধ 
হয় | রজ্জু-সপেব ভমজ্ঞানস্থলে, সর্প ন্যনসৎ্, রজ্ভু অধিকতরসৎ্ | 
সর্প প্রাতিভাসিক সৎ, বজ্ভু ব্যবহাবিকসৎ্+ সর্পেন পূর্বানুভব, দুষ্ট ইক্জরিয় 
প্রভৃতি কাবণে সর্প ও রজ্ভুব সম্তাভেদ ভ্ঞাত হয়না । ফলে, বজ্ভুতে 
সর্পেব ধর্ম আবোপিত হ'য়ে, "ইহা অর্প বলে ভ্রনভ্গন হঘ। ভ্রমজ্ঞানের 
বিভিন কারণের মধ্যে “অজ্ঞান” সবচেয়ে গুকত্রপূণ | “অজ্ঞানেব অন্য নাম 
“মারা বা অবিদ্যা | বিদা [জ্ঞান] মাত্রেই আশ্রফ ও বিঘয় থাকে । 
অবিদ্যানও আশএয় ও বিঘব খাকে | ভান্তন্লতা 'অবিদ্যাৰ আশ্রয | অধ্য্ত 
মিথ্যাবিঘয়, অবিদযাব বিঘয় | বজ্জু-সর্পেব ভ্রমজ্ঞানে, যে রজ্জুকে সর্পরূপে 
জানে, সে-ই অবিদ্যাব আশ্রয় এবং বজ্ভু-সপ অবিদ্যাব বিঘর | অদ্থৈত- 
বেদান্তমতে, দৃশ্যমান ব্যবহাবিকসত্ জগৎ, প্রাতিভাসিকঘত্এন তুলনায় 
অধিকসৎ্ হ'লেও, মিথ্যা | কাবণ, তা অনুবতমান নয়। পূর্ণ ও 
পরমার্সৎ নৃদ্ধে, বল্দেব তুলনায ন্যনসৎ্ জগ্রতৎ আবোৌপিত ভ'যে 
ভাবরূপে-প্রতভীত হয় । পারমাথিকসত্তা ও ব্যবহাবিকমন্তাৰ ভেদ না 
জানাব ফলেই, এই আবোপ [অব্যাম] ঘটে | প্রাভিভাগিকমত্তা 
ও ব্যবহাবিকসত্তা মিথ্যা । তাদেব ভাবরূপে-প্রতিভাস অধ্যাসভনিত | 
সকলেই জানি, “বজ্জ-সর্প' প্রভৃতি প্রাতিভাঘিকমৎ। 

যে রজ্ভ-সর্প' [ প্রাতিভাসিকসৎ্খ] জানে, তাবই জ্ঞানে তা ভাবন্ধাপে- 
প্রতীত হয। প্রাতিতাসিকবিঘঘেব সম্ভা একান্ত ব্যকিগত | অনাদিকে, 
ব্যবহাবিক জর্গতেব সন্তা সকলের ব্যবহারিন* অনুভবে সিদ্ধ । গকল 
ক্ঞাতারই জ্ঞানে জাগতিক বিঘয় সমভাবে ভাববপে প্রতিভাত হব । 
অবিদ্যাজনিত অধ্যাসের ফলে, প্রতিভাসিকসৎ্ ও ব্যবহাবিকসৎ্, তাদের 
তুলনা অধিকতবসৎ-অধিষ্ঠানে আবোপিত হ'য়ে ভাবরপে-প্রতিভাত 
হয়। তবুও, এই দ্বিবিধ সত্তার প্রতিভাসে ভেদ দেখ] যায়| এই ভেদ 
উপপাদনের জন্য অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, জীবের [জ্ঞাতা ] একান্ত 
ব্যক্তিগত অবিদ্যা [অজ্ঞান ]-জনিত অধ্যাসের ফলে, রজ্জু-সপ প্রভৃতি 
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মিথ্যাবিঘয়ের ভাবরূপে-প্রতীতি হয় । অন্যদিকে, ঈশ্বরের মায়াশক্তিই 
ব্যবহারিকজগতৎ ও জীবভেদের সৃষ্টা । এই মায়াশক্তির প্রভাবেই পরমাথ- 
সত্তা [ বন্ধ], ব্যবহারিকসৎ জগৎরূপে প্রতীত হয় । সকল জ্ঞাতাই [জীব ] 
মায়াস্যষ্ট | তাই, মায়ার প্রভাবে, সকল জ্ঞাতা সাধারণভাবে ব্যবহারিক- 
জগৎকে ভাবরূপে জানে | অবিদ্য মায়ারই প্রকারভেদ | তাই, অ্বৈত- 
বেদান্তী মায়াকে 'মূলাবিদ্যা” এবং অবিদ্যাকে 'তুলাবিদ্য।' বলেন । 
তুলাবিদ)| নিবৃত্ত হ'লে, রজ্জু-সর্প প্রভৃতির মিথ্যাত্২ উপলব্ধ হয়। 
মোক্ষদশায়, জীবের বন্গস্বরূপতাবোধেব ফলে মূলাবিদ্যার স্বরূপ উপলব্ধ 
হয়। তখন সকল [ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ] বিষয়েরই মিথ্যাত 
উপল হয়। কারণ, মুলাবিদ্যাই [ মায়া ], সকল অধ্যাসের মূল কারণ । 
“আত্বা ও অনাত্্া” “বিঘরী' ও “বিঘয়”, “বন্দ ও জগ প্রভৃতি আলোক 
ও অন্ধকারেরই মত বিরোধী । তবুও, অনাদি মায়ার প্রভাবে, একের 
ধর্ম অন্যে " আরোপ করার প্রবণতা জীববুৃদ্ধিতে অনাদিকাল থেকেই 
রয়েছে । আত্মা, ও অনাত্বা, বিঘয় ও বিষয়ী প্রভৃতিব মিশ্রণই “অধ্যাস? | 
মায়া বা অবিদ্যাপ্রসূত ব'লে, অধ্যাসকে মারা”, “অবিদ্যাঃ প্রভৃতিও 
বলা হয়। অধ্যাসের অনাদি প্রবাহই, কর্তা-কর্ম, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, 
দ্রব্য-গুণ, ভোক্তা-ভোগ্য প্রভৃতি ভেদসাপেক্ষ বোধ ও ব্যবহারের কারণ । 
অধ্যাসজনিত মিথ্যাবিঘয়ের অন্যতম,_-“অহং*পদার্থ [জীব ; €৪০]। 
এই অহং-ই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা | আত্মাতে অনাত্বার ধর্ম অধ্যাসের 
ফল,_-'অহং' | এই অধ্যাসই, জীবের সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-ছেঘ, বোগ-শোকে 
জর্জরিত বদ্ধজীবনের কারণ । ন্যায়-বৈশেঘিক, মীমাংসক প্রভৃতি বলেন, 
“অহং' [জীব] পরম ও চরম সৎ-বস্ত। “অহং'কে তার তুলনায় সরল 
ও অবিভাজ্য উপাদানে বিশিষ্ট করা যায়না । 'ত্বহং”ই আত্মা । 
অছৈতবেদান্তীর মতে, অহং [জীব] চরম ও পরম সৎ্বস্ত্ নয। 
অস্তঃকরণ [ অনাস্্রা] ও সাক্ষীচৈতন্যেব [আত্মা | সমনুয়েরই ফল,_- 
“অহং”পদার্থ। সাক্ষীচৈতন্যে [আত্মা] অন্তঃকরণের [ অনাস্বা ] ধর্মের 
অধ্যাসের ফল,-অহং-পদার্থ।। এ সিদ্ধান্ত স্বাপনে, অইৈতবেদীন্তী 
প্রবানত দুটি যুক্তি দেন 2 [১] “আত্মসংবেদনে'ব (3০17-0010901081377693) 
বিঘয় “অহং'-পদার্থ। এই “অহং মিথ্যা | কারণ, আত্বসংবেদনের 
বিঘয়রূপে, তাতে “বিঘয়ত্বঃ ধর্ম থাকে | আবার, অহং,_আত্বপংবেদনের 
বিঘয়ীও বটে। “বিষয়ত্ব* ও “বিঘয়ীত্ব*+ বিরুদ্ধধর্ম | যা সৎ, তা বিরুদ্ধ 
ধর্মের আশ্রয় হ'তে পারেনা । আত্মসংবেদনের বিঘয় ও বিষয়ী 
“অহং?,--সৎ [সত্য] নয়। [২] 'মুঘুপ্তি'কালীন অনুভবও প্রমাণ করে, 
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“অহং' মিথ্যা | আমি সুখে ঘুমিয়েছিলাম, কিছু জানতে পারিনি*,__সুঘুপ্তির 
পর এবকম স্ম্তিজ্ঞান হয় । এই' স্ৃতিজ্ঞান স্ুঘৃপ্তিকালীন অনুভবকে প্রমাণ 
করে । 'অহং'-পদার্থ সৎ হ'লে, জীবের সকল অবস্থার, _অর্থীৎ, জাগরণ, স্বপ 
ও স্ুঘুণ্তিতে অনুবর্তমান থাকত । বস্তৃত, স্ঘুপ্তিকালীন অন্ুতব, “অহং*সাপেক্ষ 
নয | সুস্ুপ্তিতে, “অহং'-পদার্েব অন্যতম উপাদান “অন্তঃকরণ' অবিদ্যার 
লীন হ'য়ে থাকে । অন্তঃকরণ নিঘিক্রয় থাকে ব'লে, সুঘুপ্তিকালেব অনুতবের 
কোনও বিঘষ থাকেনা । বিঘযের সঙ্গে অস্তঃকরণেব সংযোগ ঘটলেই, 
গবিঘযক জ্ঞান [বৃতিজ্ঞান ] হর | জাগরণ ও স্বপ্, অন্ততকরণ সক্রিয় 
থাকে | তাই, তখন সবিধয়ক জ্ঞান হয় । অআন্তঃকরণ নিঘিক্রয় হ'লেও, 
স্থঘৃপ্তিতে অন্থুভব ঘটে | কারণ, তখন নিত্য-অনুবতমান সাক্ষীচৈতন্য 
[ দ্ধচৈতন্য ; আত্মা ] শুদ্বস্বরাপে প্রকাশ পায় | স্বপুপ্তিকালীন অনুভব, 
অপবোক্ষ শুদ্ধচৈতনাস্বপ | স্বপ ও জাগ্রতকালীন অনুভবে, জীব [ অহং ] 
নিজেকে ভ্রাতা, কর্তা ও ভোন্তা মনে কনে | জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কতী-কর্ধ, 
তোক্তা-ভোগ্য প্রভৃতি ভেদ.__বিঘয ও বিঘয়ীসাপেক্ষ | সকল ভেদের অতীত 
অদ্বয় শুদ্ধচৈতন্য [ আত্মা ],_নিবিঘয় ও নিরধর্সক৪ | আত্মাতে অন্তঃকরণের 
| অনাত্বা ] ধর্মের [ জ্ঞাতৃত্ব, কতৃত্ব, তোক্ত ত্ব প্রভৃতি ] অধ্যাসের ফল,__ 
'অহং-পদার্থ | অবিদ্যার [ মারা] প্রভাবে, অনাত্বার নানা ধম দ্বাবা 
বিশেঘিত রূপেই আত্বা প্রতিভাত হয় । বস্তত, এসব অন্তঃকরণেবই ধর্ম । 
তা না হ'লে, সুঘুপ্তিতেও সবিষয়ক-অনুভব হ'ত এবং অনাত্বার নানা ধর্ম- 
বিশিষ্টরূপেই আত্মার প্রতীতি হ'ত । যতকাঁল অস্তঃকরণ সক্রিয় থাকে, 
ততকালই' [ অর্থাৎ, স্বপ্র ও জাগরণে ] রাগ, ইচ্ছা, সখ» ছুঃখ প্রভৃতি 
অনুভূত হয়। স্তঘৃপ্তিতে এসব অনুভব হয়না | “অহং-পদার্থই এসব 
অনুভবের বিঘয়ী। স্বপ ও জাগবণে, “অহং' বর্তমান । কারণ, তখন 
'আন্তঃকরণ” সব্ত্িয় থাকে | সাক্ষীচৈতন্যে অন্তকরণ-বর্মের অধ্যাসের 
ফল,--'অহং'পদার্থ |. নায়বৈশেঘিক ও মীমাংসকমতে, 'অহং, [জীব ] 
চবম ও পবমপৎ | “অহংঃ-রূপী জীবই নিত্য আত্মা | এই আত্বা,_দেছ। 
ইন্দ্িয় প্রভৃতি থেকে ভিন । কোনও কোন'ও সমব, আমবা দেহ, ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতির সঙ্গে আত্মাকে অভিন্ন ক'বে ফেলি এবং বলি “আমি স্থুন', “আমি 
অন্ধ' ইত্যাদি | এই ব্যবহার [শব্দপ্রযোগ ] মচেতনভাবেই করি । গৌণ 
বা আলংকাঁরিক অর্থেই এসব ব্যবছার কবি । অদ্বৈতবেদান্তী মতে 'অহং' 


৮] অদ্বৈতবেদাস্তদর্শনের প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 
52 অদ্বৈতবেদাস্তদর্শনের 'আত্মা' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 
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[জীব] মিথ্যা | “শদ্ধচৈতন্য [ আত্মা ] ও অন্তঃকরণের ভেদ জানিনা বঃলেই, 
“আমি স্থল”, 'আমি সুখী” প্রভৃতি ব্যবহার হয় । এসব ব্যবহার অধ্যাসজনিত। 
আত্বাতে অনাত্বার ধর্ম অধ্যাসেরই ফল,_-এ জাতীয় ব্যবহার | এই অধ্যাস, 
অবির্যা [ অজ্ঞান ; মায়! ] প্রসূত। পরমাথসৎ-আত্মা ও ব্যবহারিকসত্অন্তঃকরণ 
| এবং দেহ প্রভৃতি ] তিমস্তরীয় সৎ | তাদের তেদ জানিনা ব'লে, "আমি 
স্থল”, “আমি সুখী প্রভৃতি বনি । কখনও কখনও আমরা বলি, “আমার 
দেহ+, “আমার সুখ? প্রভৃতি । অদ্বৈতবেদান্তী মনে কবেন, এসব ক্ষণে সাক্ষী- 
চৈতন্য শুদ্বস্বরূপে উদ্ভাসিত হয় । তখন আত্বা ও অনাত্রার ভেদ ক্ষণিকেব 
জন্য উপলব্ধি করি এবং সেভাবেই শব্দ-ব্যবহার করি। তবে, বদ্ধ- 
অবস্থায়, শুদ্ধস্বরূপে সাক্ষীচৈতন্যের এই উদ্ভাস একান্তই ক্ষণিক | “অহং,- 
পদার্থের স্বরূপ বিশেঘণ করতে গিয়ে, অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, “সাক্ষীচৈতন্য' 
ও “অন্তঃকরণ' নামক দুটি উপাদানে 'অহং' নিগিত। “অন্তঃকরণ' 
মাঁয়া-প্রসূত। তাই, তা ব্যবহারিকসৎ | মাঁযা [মুলাবিদ্যা ]-প্রসৃত “অন্তঃ- 
করণ', অবিদ্যা .[ তুলাবিদ্য। ]-প্রসূত প্রাতিভাসিকসত্তার তুলনায় অধিকতর- 
সৎ কিন্ত, “সাক্ষীচৈতন্যে*র তূলনাষ, “অন্তঃকরণ” হ্যনসৎ । কারণ, 
সাক্ষীচেতন্য সকল অবস্থায় [ জাগরণ, স্বপ্ু, সুঘুপ্তি ] অনুবর্তমান | সাক্ষী- 
চৈতন্যই পরমার্থসৎ, অদ্বয় ঝন্দচৈতন্য [বন ]। 


অবিদ্ধা 


অদ্বৈতবেদান্তী সাধারণভাবে “মায়া ও “অবিদ্যা'কে প্রায়-সমার্থক মনে 
করেন । তবে, কখনও কখনও তিনি অবিদ্যাকে, লৌকিক-অনুভবে 
ভাবরূপে-প্রতিভাত জগতের কারণ বলেন। অন্যত্র, তিনি মায়াকেই 
জগৎকারণ বলেন! অবিদ্যাকে জগতেব কারণ বলাব ছারা অদ্বৈতবেদা্তী 
বলতে চান, দেশ-কাল-কার্ধকাবণনিযমেব পাবণ! অনুসাবে ক্রিযাশীল বুদ্ধিই 
নানাত্ববিশি্ট জর্গতের ভাবরূপে-প্রতিভামের কারণ । ওদ্ধ, বিভু ও 
অদ্বয় বুনন, নাঁনা আঁকারে প্রতিভাত বিঘ?যর অন্থবতমসত্তারূপে অনুব্তমান | 
কীভাবে পরমার্থসত্ব্ন্ন, বাবহাবিকসৎ-ভগত্রূপে প্রতিভাত হয়? 
কীভাবে অবিদ্যার প্রভাবে, পরযারথ্সত্্ব্রজদের ব্যবহারিকশৎ্-জগতেব 
আকারে প্রতিভাস ঘটে, তা 'ন্রক্নসূত্রভাষ্যে'র ভুমিকায় বিশদতাবেই 
বণিত হয়েছে । অদৈতবেদান্তী বলেন, পারমাথিকসত্তার সঙ্গে ব্যবহারিক- 
সত্তাকে অভিন্ন করার অবচেতন প্রবণতা, জীববৃদ্ধিতি অনাদিকাল 
থেকে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান । এই প্রবণতার ফলে, পরমার্থসত্ভায 
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ব্যবহারিকসত*জগতের অধ্যাস [আরোপ ] ঘটে। অধ্যাস, _বত্তিজ্ঞানের ফল । 
অবিদ্যার ফলে, রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, পরমার্থসৎ-শ্রক্ন ব্যবহাবিক- 
জগত্রূপে প্রতিভাত হয়| রজ্ডুর স্বরূপজ্ঞান হ'লে, সর্পের মিথ্যা জানা যায । 
বন্নের শ্বরূপজ্ঞান জগতের নিম্যাত্ব প্রতিপাদন করে। রজ্ভু ও সর্প, সত্তা 
ও অসত্তার কোনও সম্বন্ধই সম্ভব নয | জর্পৰূপে রজ্ভুর, জগত্রূপে ব্রন্নেব 
প্রতিভাসের জন্য, জীবের অবিদ্যাই দায়ী। মায়ার মত, অবিদ্য'রও ছুটি 
ব্যাপার £ আবরণ ও বিক্ষেপ। অবিদ্যাকে “বিপবীতগ্রাহিকা', “সংশয- 
উপস্থাপিকা ও “অগ্রহণান্বিকা* বলা হয় | কারণ, অবিদ্যা একটি 
বিঘয়কে অন্যভাবে জানায়, সংশয় ও জ্ঞানাভাব ঘটায | অবিদ্যা 'ভাবা- 
ভাবাত্বক*-_অর্থাৎ জ্ঞানাভাব ও মিথ্যান্ঞানের প্রযোজক | অবিদ্যা বস্তব 
স্বরূপ আবৃত ক'রে এবং সেখানে মিথ্যাবিঘয়ে আরোপ ঘটায় | 'অবিদ্যা 
সকলেরই অনুভবসিদ্ধ | আঁমবা প্রত্যেকে নিজেদের অজ্ঞতা অনুভব কৰি । 
উপনিষদসমূহে, যে অজ্ঞানকে অবিদ্যা বলা হযেছে, তা৷ জীনাশ্রিত নয় । 
জীববৃদ্ধি-নিরপেক্ষ এই “অজ্ঞান*, মায়ারই নামান্তব । মাযার দত অবিদ্যা'ও 
সদসদৃবিলক্ষণ [ অনির্বচনীয়া | | অবিদযা,_বন্ধ্যানাবীপুত্রের' মত 'অসখ 
[অলীক] নয় | কারণ, তার কাধ জগৎ, ভাবরূপে-প্রতিভাত হয | অবিদা 
সং-ও নয । কারণ, পরমার্সত্বরঙ্ের জ্ঞান [বিদ্যা ] হ'লে, অবিদ্যাব 
কার্য জগৎ বাধিত হয় | অবিদ্যাকে “সৎ ও অসৎ, উভরও” বলা যাষনা | 
সত্তা ও অসত্তা বিরুদ্ধ | যা নিকদ্ধভাবের আশ্রয, তা অলীক | অবিদ্যাৰ 
আশ্রয় ও স্বরূপ, বৃদ্ধির অগম্য । দেশ-কাল-কার্কাবণতা প্রভৃতি বৌভিক 
বাবণার মাধ্যমে, অবিদ্যা কাজ কবে | অবিদ্যাব কার্ব, আমাদের অকলেন 
অনুভতবসিদ্ধ | আমবা স্বভাবতই প্রশ কবি, পাপ-ছুঃখ-অজ্ঞানের জনক 
অবিদ্যার কাবণ কি? অবিদ্া জীবে কারণ হ'তে পাবেনা | অনিদা 
জীবের কারণ হ'লে, জীবাশ্রিত হ'তে পাবেনা | অবিদ্যা অ্রল্লাশ্রিতও ভ'তে 
পারেনা | চৈতন্যস্বরপ বন্দ কীভাবে অবিদ্যার আশ্রম হতে পাবে ” 
উপহিত-বন্ধ [ইঈশুর £ সগুণ বন্দ], অবিদ্যার আশ্রয় হ'তে পাবেনা । 
অবিদ্যাই উপাধিব জনক । অবিদ্যা ব্যতিরেকে অন্ধ উপহিত হ'তে পারেনা । 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন, প্রত্যেক জীবে এক একটি ব্রতস্থ 


অবিদ্যা মানতে হয় | অন্যথা, একটি জীবের মুক্তি'ত সকল জীবের 
মুক্তির আপত্তি হয় । বামানজমতে, অবিদ্যা জীবেব ভেদসাপেক্ষ | 


জীবের কারণ হ'তে পারেনা | অবিদ্যাকে জীবের কারণ বললে 
অন্যোন্যাশ্রয় দোঘ হয় | 
মীমাংসক পার্সারঘি মিশ্র একই কথা অন্যভাবে বলেন । তিনি 
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অস্বৈতবেপান্তীকে প্রশ্ন কবেন, অবিদ্যা কি' মিথ্যান্তান, অথব। মিথ্যাজ্ঞানের 
জনক কোনও পা? অবিদ] মিথ্যাজ্ঞান হ'লে, প্রণ ওঠে, কাঁর অবিদ্য। ? 
চৈতন্যস্বরূপ-বন্ন, অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারেনা । জীবও অবিদ্যার 
আশ্রয হ'তে পারেনা । কারণ, অহৈতবেদান্তীমতে, জীব বন্নস্বরপ | 
যর্দি বল! হয়, অবিদ্যা, বন্ধ কিংবা জীব থেকে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহলে, 
বঙ্গের অদ্বয়ত্ব ব্যাহত হয় । আরও প্রশ, বজ্ধে অবিদ্যা এল কোথেতে ? 
বন্ধই ত অদ্বয় পরমার্থসংৎ | অয় ব্রক্গ-ভিন্ন অন্য সবই মিথ্যা | তাই, 
অবিদ্যার বন্গ-ভিন্ন উংস থাকতে পারেন৷ | ঝন্ধে স্বাভাবিকভাবে অবিদ্য। 
থাকতে পারেনা ৷ কারণ, বন্ধ চৈতন্যস্বরাপ5 | 

মীমাংসক কুমারিল বলেন, অদ্বৈতবেদান্তমতে ঝন্ধ শ্বয়ংসিদ্ধ, নিরাকার 
ও শুদ্ধ | বন্ধ-ভিন কিছুই সৎ নয়। যদি তাই হয়, তাহ'লে স্বপুসন্্বশ 
অবিদ্যার ব্যাপার কে ঘটাতে পারে? যদি বল! হয়, বন্গ-ভিন্ন কোনও 
পনাথ অবিদ্যাব্যাপারের সংঘটক, তাহ'লে অন্বৈতবাদের হানি হয় | চৈতন্য- 
স্বরাপবন়ে অবিদ্য স্বভাবতই থাকতে পারেনা | যদি তা থাকে বলে 
তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায়, তাহ'লে নিত্যব্রদ্দে আশ্রিত 
অবিদ্যার নাশ অসম্ভব হয়ঃ | ফলে, ঝন্দ ও জীব সবই নিত্য-বদ্ধ হ'য়ে 
পড়ে । 

এসব আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অবিদ্যা অনির্বাচ্য | 
তাই, অবিদ্যাব আশ্রয় ও স্বরাপ সম্পকিত প্রশ অবান্তর | আমাদের ব্যবহারিক 
সত্তা | জগৎ ও জীবন ], অবি্যাপ্রদূত অধ্যাসেবই ফল । ব্যবহারদশীয়, 
অবিদ্য'ব পারমাথিক ব্যাখ্যার প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য । আমরা শুধু- 
মাত্র জানি, অবিদ্যা অপৎ নয় এবং তা সক্রিয় । দ্শ্যমান জগৎ, যৌক্তিক 





৪১ কিম্‌্ভ্রান্তিজ্ঞান্‌ 2? কিম্‌ ব। ভরাপ্তিগ্তানকগণভূতন্‌ বস্তপ্তব্‌ ? যদি ভ্রান্তিঃ স 
কম্ত £ নব্রন্গবন্তন্ত দবচ্ছবিদ্ঠাবপহাৎ, ন হিভাক্ষরে তিমিরস্ত।নক।ণঃ সম্ভবতি ; ন জীবানাম্‌; 
তেষাম্‌ ব্রহ্মাতিরে কেণাতাবাৎ। ভ্রান্তাভ।বাৎ এব চ. তৎ্ক।রশভৃতম্‌ বন্তগ্ররম অপি অনুপপন্নমূ 
এব। ব্রহ্গ(তিরেকেণ ত্রান্তিজ্ঞ।নম্‌ তৎকারণম্‌ চাহভ্যুপগস্ছতাঁম্‌ অদ্ৈতহানিঃ, কিম্‌ কৃত চ 
্রহ্মণেহবিষ্যা, ন হি কারণান্তরমূ অস্তি। ম্বাভাবিকী চেৎ, কথম্‌ বিচ্য।ম্বতাবম্‌ অবিগ্যাম্বভাবম্‌ 
স্য(ৎ। শাল্তরদীপিক! ; পার্থনারখিমিশ্র | 
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স্ব দি ব অবিদ্যাাঃ প্রবৃত্তিন্তস্ত কিম্‌ কর্তা । 
অন্েনে।পগ্নবেহভিষ্টে দ্বৈতবাদঃ প্রদঙ্গাতে 
স্বাভাঁবিকম্‌ অবিদ্যাম্‌ তু নোচ্ছেত,ম্‌ কিঞ্চিৎ অর্তি। 
শ্নোকবাঁতিক ; কুমারিল। 


মায়া ও অবিদ্যা 23? 


ধারণ প্রভৃতি অবিদ্যারই ক্রিয়াপ্রসূৃত। অবিদ্যার ফল “দৃশ্যমান জগৎ, 
'যৌন্তিক ধারণা” প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, অবিদযার সত্তা অনুমিত হ'তে পারে। 

অদ্বৈতবেদান্ত্রী বলেন, আত্বা ও অবিদ্যার সম্বন্ধ বুঝতে গেলে, উভযকে 
অতিক্রম করতে হয | পুনশ্চ. ভবিদ্যা আসবাব স্বভাবগত হ'লে, আব্বা 
কখনও অবিদ্যাযুক্ত হতে পাবেনা ৷ ইঈশুব [গুণ বন্দ] ও ভীব অসীম 
[উপহিত ] | তারা অনিদ্যাব নায় হ'তে পাবেনা | আঅবিদ্যাই সকল 
উপাধিব কারণ | অবিদ্যাব আশ্রস হ'তে গেলে, ঈশ্বর কিংবা জীবকে 
অবিদ্যান পূর্ব-সৎ হ'তে হয। সেঙ্সেত্রে, ভাবা [নিডেব বা চানোৰ ] 
বিদ্যার কা হ'তে পাবেনা | তাই, অদ্বৈতবেদান্্ী বলেন, ত্রন্ন [আতা ] 
ও অবিদশাৰ মহাবস্থানই মানতে হয় । অবশ্য, এই সহাবস্থান কীভাবে 
ঢন্তবঃ তা বুদ্ধির অগম্য। অদ্থৈতবেদান্তী অকপটেই স্বীকান ববেন. 
নি অবিদ্যার কার্য নয | তিনি অবিদার ছারা ক্ভ্রিন্ত নন্‌ | নিষ্ক, 
অবিদ্যাব জনকবপে, ব্রক্গ-ভিন্ন ছিতীয কোনও ঢেতন পদার্দেব সত্তাও মান 
মামনা | আই, ব্যবহাবিক যুভির সকল সংকট সত্বেও বলতে হয়, নিবিভাগ 
চৈতন্/স্বরূপই [ব্ুঙ্দ] অবিদ্যাব আশ্রষ ও বিঘয$ | পবমার্থসত্ব্রল্প 
শছ্য, নিত্য ও শুদ্ধ হওয়া সব্বেও, মিথ্যাব জনক অবিদ্যা কীভাবে সন্তব 
হযেছে, তা বৃদ্ধিন ছগম্য | অন্ধকারাচ্ভনন গৃহই ন্ধকাবেব আশ্রয ও 
বিঘষ | জীববৃদ্ধিতে, চৈতন্যস্থ্ূপ-ব্র্ল অবিদ্যাব অন্ধকাবে আবৃত | 


এই 
বন্লাই, অবিদ্যার আঁশ্রয ও বিঘয* | 


মায়া ও অবিষ্ভ। 


অদ্বৈতবেদান্তী শংকব, 'ঘ্রন্নসত্রভাষ্যে', 'মাবা ও অবিদ্াা? শব্দকে 
' নিবিচাবে সমার্ধকরীপে প্রযোগ করেন | অধিকাংশ অছৈতৃবেদান্তীই 
শংকবকে অনুসরণ কবেন। এক শ্রেণীব আই্বৈতবেদান্ত্ী "মারা! ও 
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86 বাচন্গভিমতে, অবিচ্যার আশ্রয় 'জীব', এবং বিষয় 'ব্রঙ্গ' | চিৎসুখাচার্য বলেন, 
জীব ও অবিদ্! অন্যে1ম্তসাপেক্ষ । অর্থাৎ, জীব অবিদ্যাসাঁপেক্ষ এবং অবিচ্ঠা জীবসাপেক্ষ । 
বর্ম ই অবিচ্যা'র আশ্রয় । জর্দকে অক্ছ্যার বিরোধী বলা যাঁংনা। বুত্তিচৈতন্তই অবিদ্থার 
বিরোধী । ব্রঙ্দের আকারে আকারিত বুতিই অবিদ্যার নাশ করে। 'বিছন্মনে(ওঞ্রিনী'- 
রচয়িতা বলেন, হুষুণ্তিকীলে জীব ব্রন্দে বিলীন হয়| তখন. জীবরূপে জীব না থাকলেও, 
অবিদ্যা থাকে। কুষুণ্তিকালে, অবিদা। থাকে। তাই তার একটি আশ্রয়ও মানতে হয়। 


বক্মইসেই আশ্রর। 
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'অবিদ্যাঃকে ভিন্ন মনে করেন। এঁরা বলেন, [১] মায় ভাবাত্বক।. 
বন্ধের সঙ্গে অনন্য মায়া,__ভীবাত্বক ও পুর্ণভাবে বঙ্ধমাপেক্ষ | মায়া, বঙ্গে 
প্রতিবিদ্বনের মাধ্যম | ব্ক্মের অবিচ্ছেদ্য শক্তি 'মায়াই', জাগতিক-বিষয়ের 
তাবরূপে-প্রতিভাসের কারণ | অবিদ্য। প্রধানত অভাবাত্বক | সত্তার যথার্থ- 
জ্ঞানের অভাবই অবিদযা | [২] বিক্ষেপাত্বুক পরমাশক্তি মাধ, ঈশুরকে 
উপহিত কবে । অবিদ্যা ঈশুরকে স্পর্শ কবেনা | জীবাশ্রিত-অবিদা জীবকে 
উপহিত করে | মারাষ প্রতিবিদ্বিত নন ঈশ্বর । অবিদ্যায় প্রতিবিদ্বিত 
বন্ধ “জীব | অবিদ্যা জাবাশ্রিত। অধিষ্ঠানের জ্ঞান অবিদ্যাকে নিবৃত্ত 
করতে পাবে | ব্রজ্ধেন অবিচ্ছেদ্য শভি মাধা,_-অনাদি' ও অবিনাশী || 
বন্ধাশ্রিত নাবার শিবত্তি সন্ভব নয । [৩] মায়! ব্রিগুণাখ্িকা হ'লেও. 
সত্বগুণপ্রধান । অবিদ্যা ত্রিগুণাত্বিকা | 

অদ্বৈতবেদাস্তীদের ছুটি সম্প্দায়ের এই মতবিরোধ আপাত । এই 
আপাতবিরোধের অন্তরালে, এদের মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় 
সম্প্রদায়ই বলেন, মাযা ও অবিদ্যার ছুটি ব্যাপার £ আবরণ ও বিক্ষেপ। 
উভয়েরই মতে, ঈশ্বব সত্বগুণপ্রধান এবং অবিদ্যার আবরণাত্বক (অভাবাত্বক) 
দিক তাকে স্পর্ধ* কবেনা। অদ্বৈতবেদান্তীমতে, প্রাতিভাসিকসৎ্ “লজ্ভ- 
সর্গ” প্রভৃতি ও ব্যবহারিকসৎ জগৎ ভিন্ন । এই ভেদ উপপাদনের জন; 
তিনি বলেন, জীবের একান্ত ব্যক্তিগত অবিদ্া/ [ অজ্ঞান ]-জন) 
অধ্যাসের ফলে, রজ্ছব-সর্প প্রভৃতি মিথ্যাবিঘয় ভাবরূপে-প্রতিভাত হয়: 
অন্যদিকে, ঈশ্রের মায়াশক্তিই জগৎ ও জীবভেদের মষ্টা | এই মায়াশভিব 
প্রভাবেই, পরমার্থসষ্ব্রল্দ জগত্রূপে প্রতীত হয় | জীব [ জ্ঞাতা ] 
মায়াপ্রসূত | ব্রন্ন-ভিন্নরূপেই জীবের জীবত্ধ। মায়ার প্রভাবে, সকল 
জীব সাধারণভাবে ব্যবহারিকসঙ্ জগৎকে ভাবরূপে জানে ৷ অবিদ্যা, 
মায়ারই প্রকারতেদ ৷ তাই, অগ্বৈতবেদান্তী ব্যবহারিক জগতের স্যাষ্টিশ্তি 
মায়াকে 'মূলাবিদ্য।' ও প্রাতিভাসিক বিঘয়ের কারণ অবিদ্যাকে 'তুলাবিদ্যা' 
[90111975 ৪158] বলেন । তুলাবিদ্যা [ অবিদ)। ] ম্লাবিদ্যারই 
[ মায়ার ] প্রকার । রজ্ঞু প্রভৃতি অধিষ্ঠানের জ্ঞানাভাবই তুলাবিদ্যা | 
অধিষ্ঠান-জ্ঞানের দ্বারা তুলাবিদ্যা নিবৃত্ত হ'লে, রজ্জ-সর্গ প্রভৃতি 
প্রাতিভীপিকসৎ-এব মিথ্যাত্ব উপলব্ধ হয় | মোক্ষদশায়, জীবের বঙ্গ 
স্বরূপতা বোধের ফলে, মুলাবিদ্যার স্বরূপ উপলব্ধ হয় । তখন, সকল 
[ ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ] বিঘয়েরই মিথ্যাত্ব উপলব্ধ হয়। কারণ, 
মূলাবিদ্যাই সকল অধ্যাসের মূল কারণ | প্রাতিতাসিকসৎ ও ব্যবহারিকসৎ- 
এব ভেদ উপপাদনের জন্যই, মাঁয়। [ মূলাবিদ্য। ] ও অবিদ্যার [ তুলাবিদ্যা ] 
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তেদ মানা হয়েছে । তবে, এ ভেদ একান্তই আপাত ও প্রয়োগিক' 
[7198109010] | অনাদি মায়া, ভাবরূপে-প্রতিভাত জগতের জনক। 
অবিদ্য। সাদি । এই অবিদ্যা, জীবের পুর্বজাতি ভ্রমের সংস্কারবিশেষ। 
প্রাতিভাসিকসত্তার উপাদান অবিদ্যাকে সাদি বলা হ'লেও, বস্তত, তা 
অনাদিই | কারণ, জীব শ্রদ্গস্বূপ এবং জীবাশ্রিত অবিদ্যা ঝক্নেই 
আশ্রিত। অদ্বয় ব্রদ্ন-ভিগ্ন সবই অদত। রজ্জু-সর্প প্রভৃতিব ভ্রমজ্োনকালে, 
সাদি' বিষয় [রজ্জু-সর্প প্রভৃতি |, অনাদি অবিদ্যার [ অর্থাৎ মায়া বা 
মূলাবিদ্যার ] পরিচ্ছেদক হয | তারই ফলে, সাদি ও অনাদি অবিদ্যাৰ 
| তুলাবিদ্যা ও মুলাবিদ্যাব ] ভেদের ব্যবহার হয়। রজভ্ভ-সর্প প্রভৃতির 
উপাদান অবিদ্যাকেই সাদি বলা হব । অদ্বৈতবেদান্তীমতে, ব্রক্গ-ভিন্ন 
কোনও কিছুই সৎ নয়। অদ্বয় ঝুন্নাশ্রিত মায়া'ও অদ্বয়। পারমাথিক- 
তাবে, তুলাবিদ্যা মলাবিদ।ার সঙ্গে অভিন্ন! সকল ভেদের জনযিত্রী 
ভীববৃদ্ধি, ব্যবহাবিকপ্রয়োজনে, মায় ও অবিদ্যার ভেদ করে। বস্তত, 
অবিদ্যাই মায়া । এ অর্থেই, অছৈতবেদান্তী অবিদ্যাকে সকল অব্যাসেন 
কারণ বলেন । অধ্যাসেব ফলে, পরযাধমতায় ব্যবহারিকমত্তার এবং 
ব্যবহ!রিকসত্তায় প্রাতিভাপিকসভ্তার আরোপ ও ভাববধপে-প্রতিভাম ঘটে | 
ব্যট্টি সমষ্টির অতিরিক্ত নব । জীব বন্দবরূপ। বুঙ্লাখিত [ সমষ্টিগত ] 
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অবিদ্ভার স্বরূপ ও লক্ষণ 


অবিচ্ঠ।,_অনাদি, ভাববপ ও জ্ঞানন[গ্ঠ | অবিদ্ধা। সাক্ষীভ।যা। আবার, ব্রঙ্গও অবিদ্যার 
প্রকাশক | ব্রক্মই অবিদ্ভার আশ্রয় ও বিষয়। এতি বলে, অবিষ্| বর্গের শক্তি । ব্রঙ্গেব 
শক্তিরপে অবিগ্যার প্রকাশ হয়। অবিদ্যার ছুটি কাজ,_আবরণ (৮৩1112) ও বিক্ষেপ 
(£5৮501178) ॥ এ দুটি কাঁজ, অবিন্াঁর বৃত্তি । অবিদ্যা। এবং তার বৃত্তি ছুটি, ব্রহ্ম দ্বার! 
প্রকাগ্ত এবং জড় । অবিদ্ার বৃত্তিতে ব্রন্মের প্রতিবিষ্বন হয। এই প্রতিবিদ্বই সাক্ষী । 
বা চন্দ্রকে পূর্ণ আবৃত করে,_আঁবাঁর, চক্রের দ্বার আলোকিতও হয়। অবিষ্যাও ব্রহ্মকে 
আবৃত ক'রে,_আবার ব্রন্গের, আলোকে প্রকাশ পায। অবিচ্য।, অনার্দি ও ভাববপ হ'লেও 
পরমার্থপৎ [নিত্য] নয়। তাই, ত্রহ্গজ্ঞান অবিচ্য।কে নিবৃত্ত করে। 

অদ্বৈতবেদান্তমতে, লক্ষণমা ত্রই বাবহারিক । অবিদ্যা,__অনাদি, ভাবরপ ও জ্ঞাননহ্য। 
অবিদ্যার এই লক্ষণের ব্যাবৃত্তি করলে, বিভিন্ন পদের সার্থকত! বোঝ! যাধ। 'অনাদি' পদটি 
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বাদ দিলে, লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 'পূর্বেৎপন্ন জ্ঞান” ভাবরূপ ও জ্ঞাননাশ্্য,__কিস্ত 
অনাদি নয়। 'অনাদি' পদ বর্জন করলে, 'পূর্বোৎপন্ন জ্বন-ও অবিদ্যাপদ্বাচ্য হয়। অবিচ্যার 
লক্ষণে 'ভাবরূপ' পদটি ন! থাকলে, অতিব্যাণ্ডি দোষ হয়। 'প্রাগভাব' অনাদি ও জ্ঞাননান্ঠ, 
_ কিন্ত 'ভাবরূপ' নয়। তাই, 'প্রীগভাব' অবিদ্া পদদবাচা হয়। লক্ষণে 'জ্ঞাননাহ্ঠ' পদ ন! 
দিলেও অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। আত্ম।, ঈশ্বন প্রভৃতি অনাদি ও ভাবরূপ.-_কিন্তু জ্বাননীশ্য নয়। 
তাই, আজম, ঈথ্ধর প্রভৃতি অবিষ্যাপদবাচ্য হয়। স্ুরাং অবিদ্ভার «ক্ষণে সকল পদই 
প্রয়োজনীম । আপত্তি কর! যেতে পারে, য। অনার্দি ও ভাবরূপ, তার নাশ হ'তে পারেনা । 
যেমন, ঈশ্বর, আত্ম প্রভৃতি | সুতরাং, অবিদ্য।কে অনাদি ও ভাবরূপ বললে, জ্ঞাঁননাশ্থ বলা 
যায়না । উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অনাদি ও ভবরূপ পদাধমাত্রই যে অবিনাশী, তা নয়। 
পৃথিবী-পরমাণ্‌ নিত্য । তাই, তার শ্াদপও নিতা। আগুনের তাপে, পৃথিবী-পরমাণুর 
্যঠামরূপেব নাশ হয। অদ্বৈতবেদীন্তীমতে অবিদ্যা ভ।নববূপ-পদার্থ । কোনও পদার্থ তা 
স্বজীতীয় পদ্ার্থেরই প্রযৌজক হ'তে পারে । নমাটিই মাটির ঘটের উপাদানকারণ হ'তে 
পারে। ভাবরূপ অবিচ্যাই, ভাববপে প্রতীত ব্যবহাবিকজগতের প্রযোজক হ'তে পারে। 


ব্রন্মকীরণবাদ [ সৎকারণবাদ ] 


অদ্বৈতবেদাস্তী মনে করেন, ব্যবহারিকসত্তভীর নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে, সগ্ুণ ব্রণ 
[ঈশ্বর] স্বীকাব কব। প্রয়োজন । নচেৎ, ব্যবহারিক সত্ত।র উপপাদ্দ* হয়না | ব্যবহাঁরিক- 
ভাবে, অদ্বৈতবেদান্তী ব্রক্মকীরণবাদ স্থাপন করেছেন । এজন্য, ব্র্গকারণবাদের বিকদ্ধে থে 
সাতটি আপত্তি কর! হয়, অদ্বৈতবেদান্তী তার খণ্ডন করেছেন। 


প্রথম আপত্তি ও উত্তর 


কারণ ও কার্য সমন্ভাব। সোনা থেকেই সোনাব গহন! হয়। চৈততন্যন্বরূপ-ভ্রন্ম, জডজগতেব 
কারণ হ'তে পারেন।। এ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদাভ্তী বলেন, কার ও কারণ সমম্বভাব 
ন।-ও হতে পারে । অচেতন গে।ময় থেকে পোক। হয়। 


দ্বিতীয় আপত্তি ও উত্তর 


বঙ্গ, জীব ও জড়ের উপার্দানকারণ হ'লে, ভোক্ত-জীব ও ভোগ্য-জড়বস্ত অভিন্ন গরূপ হ'থে 
পড়ে। কারণ, তারা উভয়ই ত্রন্দেরই কার্যা। এ আপত্তির উত্তরে অছৈতবেদাস্তী বলেন, 
একই কারণ থে”ক উৎপন্ন নান। কার্য, একে অন্ত থেকে ভিন্ন রূপে প্রতীত হয় । যেমন, জলেব 
কাধ ফেন।, বুদ্ধ, তরঙ্গ প্রভৃতি একে অন্ত থেকে ভিমনবূপে প্রতীত হয়। 


তৃতীয় আপত্তি ও উত্তর 


ব্রহ্ম জীব ও জগতের কারণ হ'লে, জীবের জাগতিক দুঃখের ব্যাখ্যা! পাওয়। যায়না । ব্রঙ্গ 
জীবের অন্তর্য'মী নিয়ন্তা হ'লে, জীবের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায় । ফলে, ব্রহ্ম জীবের 
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দঃখের দ্বারা স্পৃষ্ট হ'য়ে পড়ে । ফলে, ব্রন্মের নিতামুক্তস্বরপ ব্যাহত হয় । এ আপত্তির উত্তরে 
অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, ব্রহ্ম জীব ও জড়ের উপাদাীনকারণ। কিন্তু, জীব ও জড় ত্রন্ষের সঙ্গে 


ভিন্ন অথবা অভিন্ন নয়। জড় ও জীব ত্রন্মের বিবর্ত। ব্রন্ম,_জড় ও জীবের বিবর্ত-উপাদা'ন- 


কারণ। ব্রহ্গকে জীব ও জড়ের পরিণ!মী-উপাদ।নকারণ বললে, আপত্তিকারীর বক্তব্য যথার্থ 
হ'ত জাগতিক ছুঃখ জীবগত,_কিস্ত, ব্র্ষগত নয় । 


চতুর্থ আপত্তি ও উত্তর 


জীব ও জড়েব স্থাষ্টি করতে, ব্রনের নান। উপকরণ প্রয়োজন । মাটি, জল প্রভৃতি দ্িযেই, কুমোর 
ঘট তৈরী করে । অথচ, অদ্বৈবেদান্তীমতে, ব্রন্ম-ভিন্ন সবই মিথ্য | তাই, ব্রহ্ষ-ভিন্ন কোনও 
উপকরণই ন।ই। ফলে, স্ষ্টও অনম্ভব। এ আপত্তির উত্তবে অদৈতবেদান্তী বলেন, ত্রহ্গ 
পর্বজ্ক ও সর্বশক্তিমান । অবটননটনপটিষলী মাপ, ত্রন্দেব শক্তি । মায়াশক্তির সাহাযোই, 
নন্দ জীব ও জড় স্থষ্টি করেন। ব্রন্দেব পক্ষে বিন উপকরণে, জড় ও জীব স্থষ্টি কর! সম্ভব । 
প্ানহারিকভ।বেও দেখ! যায়, বাইরেব উপকৰ্ণ ছাড়াই ম।কডন! জাল তৈরী করে। 


পঞ্চম আপত্তি ও উত্তর 
ডীব ও জড়, ত্রন্মের পবিণাম হ'লে, “সমগ্র ব্র্দই জীব ও জড়ের আকারে পরিণত হ্য়। 
বঙ্গ নিরংশ। তাই, তার পরিণাম আংশিক হ'তে পারেন।। এ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈত- 
.বদান্ী বলেন, শ্রুতি বলে, বর্গ জগঘীন হ'য়েও জগতের অতিরিক্ত । এভাবে বল! যায, ব্রহ্ম 
নিবংশ হ'লেও, তার সামগ্রিক পরিণাম ঘটেন]। 


ষষ্ট আপান্তি ও উত্তর 


'ব কোনও নিমিত্কারণ, তার অভাবপুবণের জনই, কার্দ উৎপন্ন করে। ত্রম্মা আদুকাম। 
তাব অভান থাকতে পারেনা । তাই, ভাব পক্ষে কার্ব হষ্টিও অবাস্তর। এ আগত্তিব উত্তবে 
অদ্বৈতবেদ্ান্তী বলেন, ব্যবহারিকভাবে, জীব ও ভগতেব সৃষ্টি, তরঙ্গের লীলা | ত্রঙ্মা নিজের 
উদ্দেগ্ত সাধনের জন্য স্থষ্টি করেনা । একদিকে জীবের কর্ন,অন্যদ্দিকে ব্রন্শের লীলা । 
এবই ফলে, জীব ও জড়েব স্থষ্টি হয । 


সপ্তম আপত্তি ও উত্তর 


বগা জীব ও জড়ের অষ্ঠা হ'লে, পন্গপাঁতি ও নিষ্ঠুর হ'য়ে পড়ে। ওগৎ্ না? দুঃখে ভরা । 

শিতিন্ন জীবেব অবস্থার বৈষমা ও হুখ-ছুঃখের তারতম্য, প্রত্যক্ষনিদ্ধ । দেবতা অতিশ্খী, পম 

শভিদুঃখী, মানুষ হুখ-দুঃখভাগী । এই অনাম্য, ত্রন্মের পক্ষপাতিত্ব ও নিষঠুবতী। প্রমাণ করে। 

« আ'প্রন্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, জীবের অবস্থাবৈষম্য ও হুখ-দুঃগের তারতমোর 

জন জীবই দ্বায়ী। ব্রহ্ম তার জন্য দায়ী নয়। জীবের কর্ম অনুসারে, ত্রঙ্গী নানা বৈষম্য ও 

তারতম্য কৃষ্টি করে। ব্রহ্জাকারণবাদ ব্যবহারিকভাবেই সত্য । ওষ্স উঠতে পারে, পারমাধিক 
16 
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ভাবে ব্রহ্ম-ভিন্ন সবই মিথ্যা হ'লে, কারণ ও কার্য কিংবা তাঁদের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার অবকাশ 
কোথায় ? উত্তরে অধৈতবেদাস্তী বলেন, ব্রহ্মকারণবাদ স্থাপন না ক'রে যদ্দি প্রথমেই বল! 
হয়, 'জগৎ্ ব্রদ্মে নাই', তাহ'লে মনে হতে পারে, জগৎ ব্রন্দে না থাকলেও, অন্যত্র আছে। 
'বায়ুতে রূপ নাই' বললে বোঝা যায়, রূপ বায়ুতে না থাকলেও অন্যত্র আছে। তাই, 
ব্যবহারিকভাবে ব্রন্মকারণবাদ প্রতিষ্ঠা) ক'রে প্রথমে বলতে হয়, 'জগৎ ব্রন্দেই সৎ, অন্তত্র 
নয়'। পরে, একথার নিষেধ ক'রে বলতে হয়, “জগঘ ব্রন্দে অসৎ" ॥ এভাবেই প্রষ।ণিত 
হয়, জগৎ মায় ব! মিথ্যা এবং ব্যবহরিকভাবেই ত। সংরূপে প্রতীত হয়। তাই, শ্রুতি 
প্রথমে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ ও আশ্রয় ব'লে, পরে, একথারই নিষেধ ক'রে 
বলে, “জগৎ মিথ্যা” । 


ঈশ্বর 


অদ্বৈতবেদান্তীমতে, জগৎ ব্যবহারিকভাবে সত্য । জগৎ্,_নানাত্ববিশিষ্ট, 
পরিণামী ও অর্থক্রিয়াকারী | শ্ুদ্ধব্রন্মের যথার্থ উপলব্ধি না হওয়৷ পযন্ত, 
জগতের সত্যতা অস্বীকারের প্রশ্ন ওঠেনা | ব্যবহারিক-দৃষ্টিতে জগতেব 
উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ সন্ধানেব প্রয়াস, একান্ত স্বাভাবিক | 
ব্যবহারিকক্ষেত্রে, অদ্বৈতবেদান্তী সৎকার্ধবাদী | তিনি বলেন, কার্ধ উৎ্পর 
হবার পূর্বে, কারণে অব্যক্তভাবে থাকে । কারণ ও কাব স্বরূপত অভিন্ন। 
যা কারণে অব্যক্তভাবে থাকে, তারই অভিব্যক্ত অবস্থার নাম কার্ধ। শুদ্ধ- 
বন্ধ জগতের কারণ হ'তে পারেনা 1 সৎকার্ধবাদ অনুসারে, কার্য উৎপন্ন 
কবতে গিয়ে কারণে পরিণাম ঘটে | শুদ্ধব্রল্ন অপরিণামী | অদ্বৈতবেদান্তী- 
মতে, মিথ্যামাত্রই মায়া [ প্রকৃতি ]-প্রসূত। শুদ্ধবন্গ-ভিন্ন সবই' মায়াপ্রসূত। 
অদ্বৈতবেদান্তী, ছ্ৈতবাদী-সাংখ্যদর্শনের মত দুটি পরমার্থসত্তা [ পুরুঘ ও 
প্রকৃতি ] মানতে পারেন না । সর্বথা-অসীম, শুদ্ধ ও অদ্বয় পরমার্থসৎ 
বনের বাইরে কোনও সৎ্-বস্ত থাকতে পারেনা ব'লে অগ্বৈতবেদাস্তী মনে 
করেন । ব্রন্ন-ভিন্ন কোনও মিথ্যা-পদাথকেই মিথ্যা-জগতের উৎপত্তি, স্থিতি 
ও বিনাশের কারণ ব'লে মানতে হয় । মায়াই মিথ্যা-জগতের কারণ । 
জগতেরই মত মায়! সদসদৃ-বিলক্ষণ | মায়া একটি শক্তি | এই শ্তি 
বিচিত্রার্থসর্গকারী | শুদ্ধব্র্ধ নির্ণ | মায়া শুদ্ধবন্ষের শক্তি হ'তে 
পারেনা । অছৈতবেদান্তে, জগতের কারণরূপে যে মায়াশক্তিবিশিষ্ট-বন্ন 
কল্পিত হয়, তাই 'ঈশৃর'। সগুণ-বন্ধই ঈশ্বর | ঈশৃর মায়াধীশ | তিনি 
মায়াশক্ির সাহায্যে, জীবের কর্ম অনুসারে, 'জুচিন্তিততাবে জগতের সৃষ্টি 
পালন ও বিনাশ করেন। শ্তি-অনুসারে অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন, ঈশব 
সর্বজ্ঞ, শক্তিমান, বিভু ও পরমকরুণাময় | 
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জগতের ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই ঈশৃর কল্লিত । ব্যাখ্যামাত্রই, দেশ-কাল- 
কার্ষকারণনিয়ম প্রভৃতি অবিদ্যাপ্রসূতি যৌক্তিক ধারণাসাপেক্ষ । ঈশৃর 
ব্যবহারিকতাবেই সত্য ৷ অবিদ্যাপ্রসূত জীববৃদ্ধি, মিথ্যা জাগতিক বিষয়ের 
সঙ্গে শুদ্ধবন্ধকে বিঘয়ীরূপে সন্বদ্ধ করলেই, শুদ্ধব্রল্ন ঈশ্বরে বিবাতিত 
হয়। শুদ্ধবন্ধ সকল ভেদের অতীতি। ঈশ্ুব,_-বিঘয় ও বিঘফী, উপাস্য 
ও উপাসকের ভেদসাপেক্ষ | অছৈতবেদাস্তী বলেন, ঈশবর মিথ্যা হ'লেও 
অলীক নন। শ্তদ্ধবদ্ধের উপলব্ধি-ব্যাপাঁরে, ঈশৃরকে স্বীকার কবা একাস্ত 
অপরিহাধ | অবিদ্যাগ্রস্ত জড়বুদ্ধি জীবের পক্ষে সহসা শুদ্ধব্ুন্দকে উপলব্ধি 
করা সম্ভব নয়। প্রথম অবস্থায়, জীববৃদ্ধিতে জগৎই একমাত্র সৎ | 
ক্রমশ সে বুঝতে পারে, জগতের অতীত কোনও অতীন্ড্রিয় বস্ত না 
মানলে জাগতিক ব্যাপারের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের ব্যাখ্যা পাওয়া 
যায়না | এভাবে, জীবের জড়বাদী মন ঈশৃরবাদে দীক্ষিত হয় | ঈশুর- 
বাদী জীবের দৃষ্টিতে, জগৎ ও ঈশ্বব, উভযই সত্য । অতঃপর, শুদ্ধ- 
বন্ধের উপলব্ধি হ'লে, জীব বুঝতে পারে, ব্রদন্নই একমাত্র সত্য, জগৎ 
মিথ্যা । নাস্তিক-জড়বাদেব শৃংখল থেকে মুক্ত ক'রে, ঈশ্বরবাদই জীববৃদ্ধিকে 
শুদ্ধবন্ধের উপলব্ধিতে উন্নীত করতে পারে । শ্রদ্ধত্রল্নেব উপলদ্ধি হ'লেই, 
জগৎ, ঈশুর, উপাসন। প্রভৃতি সর্ববিঘয়েরই মিথ্যাত্ব উপলব্ধ হয়। 

ঈশুরবাদী জীববৃদ্ধিতে, জগৎ বিঘয়, ঈশ্বর বিষয়ী | ঈশ্ৃব,_শুদ্ধ, 
নিবিঘয় চৈতন্য নন। জাগতিক বিঘয়েব সঙ্গে সম্বদ্ধ ঈশৃর, জ্ঞান, আত্ম- 
সংবেদন [5617509115010150659] ও ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট পরমপূরুঘ। শ্রতিতে, 
জগৎ-সংশ্রিষ্ট ঈশুরকেই সবজ্ঞ, সবশক্তিমান ও পরমকরুণাময় বল। হয় | 
ঈশুরই উপাস্য হতে পারেন | 

ঈশ্বরের দ্বিবিধ লক্ষণ | ব্যবহারিক-দৃট্টিতে, ঈশুর জগতের স্রষ্টা, 
পাঁনক ও বিনাশকর্তা । জগতের সঙ্গে কারণরপে সম্বদ্ধ ঈশ্বরকেই মরা 
প্রভৃতি বলা হয় | স্রষ্ট্ত্ব প্রভৃতি ঈশুরের স্বরূপবাচক নয় । এগুলি ঈশ্বরের 
তাটস্থলক্ষণ | পারমাথিক দ্ৃাষ্টতে, জগৎ থেকে বিযুক্ত ক'রে, স্রষ্ট্ত্ প্রভৃতি 
ব্যবহারিক-গুণবিরহিত ঈশ্বরকে “সত্যম্‌ জ্ঞানম্‌ অনস্তমূ প্রভৃতি বল! হয়। 
এগুলি ঈশ্বরের স্বরূপবাচক । এদের ঈশৃরের স্ব্ূপলক্ষণ বলা হয় । 
'সত্যম্‌ঃ প্রভৃতি রূপে নির্দেশিত ঈশ্বরই “পরমবন্গ' | 

ঈশ্র, মায়াধীশ হঃলেও মায়াধীন নন, জগল্লীন হ'য়েও জগদতিবিক্ত | 
ঈশ্বরের এই আপাত-বৈপরীত্যকে সমন্বিত করার জন্য, অদ্বৈতবেদার্তী 
শ্বেতাশ্বতর উপনিঘদের 'মায়াবী'র দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। মায়াবী তার 
মায়াশক্তির সাহায্যে দর্শকদের সামনে নান। বস্তু সৃষ্টি করেন । এই মায়!- 
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শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ-দর্শকই মায়াবীর মায়াসৃষ্টিতে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়। 
কিন্তু, মায়াবী নিজে এবং তার মায়াক্রীড়ার রহস্য সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি 
মায়াস্থষ্টিতে বিভ্রান্ত নন! মায়াশক্তিপ্রসূত মিথ্যাসৃষ্টি মায়াবীকে স্পর্শ 
করেনা | অনুরূপভাবে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যারা জগৎ-কে সত্য মনে করেন, 
তার] ঈশুরকে স্রষ্টা, পালয়িতা ও বিনাঁশকতীা৷ বলেন । তত্বজ্ঞানীর পারমাথিক 
দৃষ্টিতে, জগৎ মিথ্যা এবং ঈশ্বরের মষ্ৃত্ব প্রভৃতি ধর্ণও মিথ্যা | তত্বজ্ঞানীর 
ঈশ্বর,_-“পত্যম্‌, জ্ঞানম্‌। অনম্তমূ*ঠ। তত্বজ্ঞানীর ঈশৃর, মায়ার সচেতন 
পরিচালক । কিন্তু, তিনি মায়ার দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত নন | 

শ্দতি অনুসারে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, শশুর জগতের উপাদানকারণ 
ও নিমিত্তকারণ, দুই-ই । জাগতিক-সুষ্টি ব্যাখ্যাব জন্য ঈশুব-বহিভূত 
উপাদানকারণ মানলে, ঈশুব সগীম হ'যে পড়েন | গছ্বৈতবেদান্তী মনে বেন, 
মায়াবীব দৃ্টান্তের সাছায্যেই, শ্র্তি-কখিতনূপে, ঈশৃতোৰ জগল্লীন হ'যেও 
জগতের অতিরিক্ত হওয়ার মন্তোঘদ্রনক ব্যাখ্যা দেওয়া যান | 

ভ্রমন্ঞানে, রজ্জব আর্পরূপে প্রতিভাত হয় | কিন্ত, সর্প কোনভাবে 
রজ্ভুকে স্পর্শ কবেনা | কিংবা, কোনও অভিনেতা মঞ্চে বাজাৰ অভিনয 
করলেও, এই অতিনয় তার যথার্থ স্বপূপকে স্পর্শ কবেনা। এরকম 
নান! দুষ্টান্তেব সাহায্যে অই্বৈতবেদান্তী বলেন, অসীম শি, জ্ঞান, প্রেম 
প্রভৃতি নান গুণানিত ঈশ্ববের সত্তা ও গুণ, জগতে নিঃশেঘিত হ'তে 
পারেনা | ঈশুর জগল্লীন হ'য়েও জগদতিরিক্ত । জগৎ্সষ্টা ঈশুর স্বগত- 
ভেদবিশিষ্ট। অসীম ইঈশুর, স্বজাতীম ও বিজাতীয় ভেদরহিত | চিৎ ও 
অচিৎ, ঈশ্বরের স্বগতভেদ | ব্যবহারিক-দৃষ্টি থেকেই, ঈশ্বর উপাসনার 
বন্ত। অদ্বৈতবেদান্তীমতে, পারমাথিকতাবে, জীবই ব্রন্ন। উপাসনামাত্রই 
উপাস্য-উপাসক ভেদসাপেক্ষ । জীব থেকে ভিন, সবিশেষ ও সগুণ ঈশ্ুরই 
উপাস্য হ'তে পারে । বিশিষ্টাহ্বৈতবাদী রামানুজ অভিমত 'বুদ্ধই' অঙ্বৈত- 
বেদান্তীর 'ঈশুর+5” । ইশ্বর নিত্য | সৃষ্টির পূর্বেও তিনি 'জগৎ' রূপ 
বিষয়ের সঙ্গে সন্বদ্ধ। সৃষ্টির পৃবে, জাগৃতিক বিঘয়, সদসদৃবিলক্ষণ 
নামরূপে ব্যক্ত হ'তে উন্মুখ হ'লেও, অব্যক্তই থাকে । সৃষ্টির পূর্বে অথবা 
পরে, ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত জগতের সঙ্গে সন্বদ্ধ ঈশ্বর নিত্য পরমপুরুঘ, 
আত্মসংবেদনশাল ও ব্যকিত্ববিশিষ্ট | 

ঈশ্বর,-নিগুণ ব্রন্গ ও জীবের সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন, দুই-ই । 
ঈশুব ও জীব স্বরূপত নিত্য, এক ও বিভু শুদ্ধচৈতন্য | কিন্ত, 


৭ বিশিষ্টাদতবেদাস্ত [রামানুজ ] দর্শনের '্রন্গ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্। 
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ব্যবহারিক-ৃষ্টিতে, তাঁরা ভিন্নরূপে প্রতিভাত ও অভিহিত হয়। নির্ভণ 
বন্ধ, শুদ্ধচৈতন্য, নিষিত্রয়, অপরিণামী, নৈর্ব্যক্তিক ও অহয় । ঈশৃর, 
সগ্তুণ, সক্রিয়, সবিশেষ, আত্মসংবেদনশীল পরমপুরুঘ। মায়া-বিশেঘিত 
ধন্দা ঈশৃর । অবিদ্যা-বিশেষিত বন্ধ জীব। মায়া বা প্রকৃতি 
ত্রিগুণাস্ত্িকা | শুদ্ধসত্বপ্রধান-মায়াই *মায়া' | রজ [ মলিনসত্ব ]-প্রধান 
মায়া 'অবিদ্যা' | রজগুণের প্রাধান্যে, অবিদ্যার সত্ব অভিভূত থাকে । 
এই অবিদ্যায় আভাসিত শুদ্ধচৈতন্যই [বুদ্ধ] জীব । জীবের বঙ্ষ- 
স্বরূপত।, মাযায় | অবিদ্যা ] আবৃত । তাই, সে অল্লজ্ঞ-জ্ঞাতা, স্বপ্পশক্তি- 
কর্তা, ছুংখবিমিশ্র-স্ুখেব ভোক্তা । ঈশুব সকল বাধা, বন্ধন ও আবরণ- 
রহিত। তিনি জন্ম ও মৃত্যুর অতীত, সর্ধান্তরযামী | স্বস্থ্ সকল 
ভেদ ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত এক্য [ অভেদ | তিনি 
সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন । উঈশৃর তাব মায়াশক্তির হ্বারা নামরূপময় বিচিত্র- 
জগখ স্াষ্টি করেন এবং প্রতিক্ষণেই স্যষ্টির সঙ্গে নিজের একা উপলব্ধি 
করেন । অ্যষ্টার সঙ্গে নিজের অভেদ, কখনও ঈশ্বরের অগোচর 
থাকেনা | ঈশৃরের মাযাশক্তি থেকে উতৎসাবিত জগৎ, ঈশ্ববেই' বিদ্যমান । 
মায়া তাঁর অবিচ্ছেদ্য শক্তি | মায়ার [ অবিদ] ] প্রভাবে, জীব নিজেকে 
ঈশুর থেকে ভিন্ন মনে করে। মাযার হাটি ব্যাপার : আবরণ ও 
বিক্ষেপ। মায়া শুদ্ধবন্ধের যথার্স্বূপকে আবৃত করে এবং সেখানে 
মিথ্যা নামকপময় জগতের বিক্ষেপ ঘটায়। ঈশৃর জত্বপ্রধান-মাযার 
দ্বারা বিশেঘিত | মায়ার আবরণাস্বক ব্যাপারটি ঈশৃরকে কোনভাবে 
প্রভাবিত করতে পারেনা | শুদ্ধবন্দ [ চৈতন্য ] রাপ এঁক্যকে তিনি 
সর্বদাই জাঁনেন | রজপ্রধান-মাযা, জীবের বন্ধনের কাবণ । সত্বপ্রধান- 
মায়া ঈশৃরকে মুক্ত রাখে । মায়ার [ অবিদ্য] ] প্রভাবে, জীব, তেদ ও 
বৈচিত্র্যেব জগৎ-কেই' পবমার্থসৎ মনে করে এবং নান! হুঃখ ও বন্ধানে 
জর্জরিত হয় । সাধারণত, জীব তার দেহযন্ত্রে [0182790] সঙ্গে 
নিজেকে অতিন্ন মনে করে । এই দেুযপ্ত্রের বহিভূত জগৎকে সে 
'বাহ্য* মনে করে । জগতের ক্ষদ্র অংশকে কেন্দ্র ক'রে, জীবের 
ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি গড়ে ওঠে । এই ক্ষুদ্র অংশের 
বাইরের জগৎ সম্পর্কে, জীব একান্ত উদাসীন ও অজ্ঞ। ঈশৃর সমগ্র- 
জগতের সঙ্গে অভিন্ন । জগতেরও কোন অংশ সম্পর্কে তিনি স্বভাবতই 
উদাসীন ও অজ্ঞ থাকতে পারেননা । জীবের পক্ষেই, আত্বাতে অনাত্বার 
অধ্যাস ঘটানো সম্ভব | ঈশ্বর অসীম | ঈশুরের বাইরে কিছুই থাকতে - 
পারেনা । তাই, তার ক্ষেত্রে, আত্মায় [ঈশৃরে ] অনাস্বার [ঈশ্বরভিন্নের ] 
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অধ্যাস ঘটানোর প্রশব ওঠেনা | ঈশৃর জগতের পরমবিঘয়ী (9010:6106 
98৮]6০1] | ঈশ্বরের সঙ্গে বিঘয়রূপে সংশিষ্ট জগৎ, প্রাতিভাসিকসৎ | 
জীবের [বিঘয়ী ] সঙ্গে সংশিষ্ট জাগতিক বিষয় দ্বিবিধ £ ব্যবহারিক ও 
প্রাতিভাসিক | যতকাল ঈশ্বর এই জগৎ অনুভব করেন, ততকালই 
তা তার দৃষ্টিতে সৎ। ঈশ্বরের দিক থেকে, জগৎ প্রাতিভাসিকসৎ । 
ঈশুরকে নিত্য স্বপুদ্রষ্টা বলা যায়। প্রীতিভাসিকসত্তার [ রজ্জু-সপ, 
সুক্তিরজত প্রভৃতি ] অনুভবকালে, জীব বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু, ঈশুর 
স্বস্থষ্ট প্রাতিভীসিকসত্তার [জগৎ] অনুভবকালে, বিন্দুমাত্রও বিভ্রান্ত 
হ'ননা | কারণ, ঈশ্বর জগতের সঙ্গে নিজের এক্য নিরন্তর উপলব্ধি 
করেন। জগতের কোনও দিঁকই তার অগোচব থাকেনা | ইঈশৃরের 
অনুভবের জগৎ-কে 'প্রাতিভাসিকসৎ' বলার তাৎপর্য কি? অহছৈতবেদান্তী 
বলেন, স্বস্থ্ট জগতের সঙ্গে নিজের এঁক্য উপলব্ধি করার সময়; ঈশ্র 
শুদ্ধচৈতন্য-থেকে-বিযুক্ত জগতকে মিথ্যা ব'লে জানেন। 

শ্লতি_-বাক্য অনুসারেই, অদ্বৈতবেদান্তী ঈশ্বরকে জগতের আদিকারণ 
বলেন | শ্রতি-অনুসারী বিভিন্ন দশনে, ঈশৃর সম্পকে, শ্তির অবিরোবী- 
রূপে নানা তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে । অছৈতবেদাস্তী মনে করেন, 
এসব দর্শন বস্তৃত শ্তি-অনুসারী নয় । তিনি শর্ণতি-অনুসারে বলেন, সৃষ্টা 
ঈশুর তার স্য্ট জগতের সঙ্গে অভিন্ন । জগৎ ঈশ্বর থেকে ভিন্ন হ'লে, 
কাম ও সংকল্প অনুসারে জগখ্-স্থষ্টির জন্য প্রযত্র করা, ঈশ্বরের পক্ষে অনিবাধ 
হয়| ফলে, ঈশুরেব শ্রৃতি-কখিত আপ্তকামত্ব, সর্বজ্ঞতা, সবশক্তিমত্তী, 
অপরিণণিমত্ব প্রভৃতির হানি হয়। যদি বল! হয়, ঈশৃর-নিরপেক্ষ কর্মবিধি 
অন্সারেই, ঈশ্বর কল্প থেকে কল্লান্তে নানা জগতের স্থষ্টি ও বিনাশ করেন, 
তাহ'লে, তাঁর অসীমত্ব ব্যর্থ হয়। ঈশুর জগতের সঙ্গে তথাকথিত অর্থে 
অভিন্ন হ'লে, জগতেরই মত উশৃরও সীমিত হ'য়ে পড়েন | অদ্বৈত- 
বেদাস্তীর অভিমত অ্ধেই, জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন 15৪ 


অছৈতবেষ্াস্তীর ঈশ্বরবাদ শ্রতি-নির্ভর | বিভিন্ন দর্শনের ঈশ্বরবিষয়ক তথাকথিত 
প্রমাণসমূহ, শ্রতি-নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বরের সত্ব! প্রমাণ করতে পারেন । তবে, শ্রুতি- 
প্রতিপাছা ঈশ্বরবাঁদকে যথাসম্ভব যুভ্তিসঙ্গত করার বা!পারে, এসব গ্রমাণের গুয়োজন 


সপ সপ পে কাপ 





£৪ অদবৈতবেদান্তদর্শনের 224 পৃষ্ঠায় 46 সংখ্যক পাদটাক। দ্রষ্টব্য । 
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অধৈতবেদীন্তে অস্বীকৃত হয়নি। ঈশ্বর সকল যুক্তি ও প্রমাণের অতীত । জ্যামিতিক 
সিদ্ধান্তের মত, ঈশ্বরকে যুক্তি ও প্রমাণে প্রমাণিত করা যায়না। শ্রাতি,স্ধিদের 
ধ্যানলব্ধ তত্বজ্ঞানের বাণীমুতি। শ্রুতিই ঈশরসম্পর্কে একমাত্র সম্ভাব্য প্রমাণ | ইঈশ্বর- 
সম্পর্কে ইংগিতই পাওয়া অন্তব | কিন্তু, শান্ত্রীমমোদিত জীবন ও আচরণের মধ্য দিয়ে 
“অপরোক্ষ অনুভব' ঘটলেই, ঈশরের যথার্থ উপলদ্ধি সম্ভব । জীবের অবিচ্যা গ্রস্ত 
ব্যবহারিকবুদ্ধিকে ঈশ্বরমুখী করার জন্য, লৌকিক তখা ও প্রমাণেব সাহাম্যে, শ্রুতির 
ঈশ্বরবাদকে যথাসম্ভব যুক্তিগ্রাহা কর! প্রয়োজন 1 অছৈতবেদাস্ত্ী বলেন, শ্রুতির সহায়করূপে 
তথাকথিত প্রমাণসমূহের ভুল অশ্বীকার করা যায়না । কোনও প্রমাণই শ্রতি-নিরপেক্ষ- 
ভাবে, সর্বঝ-অনীম ঈশ্বরকে প্রমাণিত করতে পারেনা । জীবের বুদ্ধি অবিদ্যাপ্রন্ৃত 
উপাধি দ্বার উপহিত। জীবের সকল যুক্তি ও প্রম।ণ, তার উপহিতবুদ্ধি-প্রস্থত। 
অবিষ্যা গ্রস্ত জীব, দেশ-কাল-কার্যকারণনিয়ম প্রতি মিথা। ধারণার সাহায্যে, ঈশ্বরকে 
জাঁনতে চায় । সীমাবদ্ধ মিখ্যাজগতের ব্যাথায় প্রয়োজনীয ধারণাসমুহ অসীম ঈশ্বয়ে 
প্রযৌজ্য নয় । অদ্বৈতবেদীন্তম্তে, শুদ্ধ ত্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রঙ্গ-ভিম্ন সবই মিথ্যা । 
ব্যবহারিকভাবে, জগৎ সত্য, জীব তা, ঈখরও সত্য। দৃষশ্ভমান জাগতিক ব্যাপারের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের আদিকারণরূপে ঈহ্বরের কথ। বল! হয়। তথাপি বিভিন্ন 
দর্শনে, ঈশ্বরের সত্তার প্রমাণ কিংবা ঈশ্বব কতৃকি জগৎ-স্থষ্টির ব্যাখ্য।র জন্য উপস্থাপিত 
যুক্তি ও তথ্য, ব্যবহারিকভাবেই অধৌক্তিক ও অনঙ্গত। অন্যান্য দর্শনের ঈশ্বরবাদ ও 
সষ্টিতত্ব খণ্ডন ক'রে, অদৈতবেদান্তী স্বধীষ ঈশ্বরবাদ ও স্ষ্টিতত্ব স্থাপন করেন । 
ঈশ্বরপ্রমাণবাদী দার্শনিকগণ, ঈশ্বরকে প্রমাণ করার জন্য নান! প্রমণের অব্তারণ। করেন। 
(ক) তার। বলেন, জগৎ কার্ধ। বে কোনও কাধই কর্তৃর্তন্য । এই জগতের কর্তাবপে ঈশ্বব 
প্রমাণিত | (খ) জাগতিক বাঁপাবে শংখল ও সুযমার সাক্ষ্য রয়েছে। এই জগতের নচেতন 
অষ্ট। ও পরিকল্পনা-কর্তাবপে ঈশ্বর প্রমাণিত | (গ) জীব নিজের মীম। সম্পর্কে নঘ।-সচেতন। 
গীববুদ্ধিতে অনীমের প্রত্যয় (00৩2) রয়েছে । তাই, জীবের সীম!-সচেতনত। | প্রত্যয়, 
সৎ-বস্ত্রমূলক । ভীববুদ্ধিতে বিদ্যমান অনীমের প্রত্যয, অসীম ঈশ্বরসত্ত| প্রমাণ করে। 

এসব প্রমাণ ঈশ্বরকে প্রমণ করতে পারেন! ব'লে অদ্বৈতবেদান্তী মনে করেন । প্রথমত, 
অবিদ্া প্রন্থত কার্ধকারণনিয়মের ধারণ! মিথ্য। | মিথ্য। ও সীমাবদ্ধ ব্যবহারিকজগতেই, এ 
ধারণ| প্রযোজ্য । জগতের আদ্িকাঁবণরূপে প্রমাণিত ঈশ্বর 'অসীম' পদবাচ্য নন | তিনি 
অগতেরই মত সীমিত ও পরিপামী হয়ে যান। কার্মকারপনিয়ম কালিক,_অর্থাৎ কাল- 
সাপেক্ষ | কাঁলিকমাত্রই পবিণামী । কারণ কিংব! কার্য অপরিণামী হতে পারেনা। 
য। একের কারণ, তা নিজে অন্য কোনও কারণের কার্য । অপরিণামী কারণ, কার্য উৎপন্ন 
করতে পারেনা । কার্ধ থেকে কারণ নির্ণয়ের ধার। অনাদি। এই অনাদি ধারায় ঈশ্বর 
নামক আদি ও স্বয়স্ত, কারণ প্রমাণিত হ'তে পারেনা । কার্যকারণনিযমে প্রমাণিত ঈশ্বর 
দি, সবয়স্ত,, সর্বথা-অমীম ও অপরিণামী নন। জাগতিক শৃংখলা! ও হুষমা, চেতনকর্তার 
সত্তার ইংগিতবহ হ'তে পারে। কিন্তু, সেই চেতনকতাটি যে ঈথর, ত। প্রমাণ করবে কে ঃ 
জগতে স্ধম] ও শৃংখল।র সমান্তরালভাবে বৈষম্য ও দুঃখ রয়েছে । এই দ্বিবিধ ব]াপারের 
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জন্য দায়ী ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও পরমকরুণাময় বল! যায়না! । নকল অগুভের 
কারণরূপে, ঈশ্বরের সমান্তরাল অন্ত একটি অশুভশক্তি-বিশিষ্ট কর্ত। মানলে, ঈশ্বর সবদিক 
থেকে সীমিত হ'য়ে পড়েন। সীমাবন্ধ জগৎ,_-যতই সুষমামণ্ডিত হোক না কেন,_কখনও 
অসীম ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারেনা | অছ্ৈতবেদাস্তী বলেন, প্রত্/ল্ন বিষয়জন্য-প্রত্যহই 
বিষয়ের সত্ব! সাধন করে । অসীম ঈশ্বর প্রত্যক্ষাতীত | তাই, অসীমের প্রত্যয়, ঈশ্বরসত্ত। 
প্রমাণ করতে প্যরেন! | 

অদ্বৈতবেদা স্তীমতে, শ্রুতিই ঈশ্বরাবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ । তথাকথিত প্রমাণসমূহ ঈশ্বরকে 
প্রমাণিত করতে পারেনা, একথা সত্য | তথাপি, শ্রুতির সহায়কবপে এসব প্রমাণের মুল] 
অছৈতবেদান্তে অশ্বীকৃত হয়নি । বস্তুত, অদ্বৈতবেদান্তী নিজেই শ্রতি-অনুসারে শ্বাভিমত 
ঈশ্বরবাদ স্থাপনে ও পরমত নিরাকরণে নান! যুক্তি ও তথ্যের সাহায্য নিয়েছেন । অদ্বৈত- 
বেদাস্তীমতে, মায়াশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর, জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্তকারণ, দুই ই। 
শ্রুতি-অনুসারী অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 'পরমাণু”, 'প্রকৃতি', "অসত্।' অথব! 'জীব', এ 
জগতের কারণ হ'তে পারেন! ॥ কিংবা, এ জগৎ স্বয়স্ত, নয় । সচেতনকর্তার পরিকল্পনা 
অনুসারেই যে কোনও জাগতিক কার্য উৎপন্ন হয়। অপংখ্য জীবের বিচিত্র কর্মের 
ফলভোগের জন্য” বিভিন্ন ভোগ্যবিষয় ও ভোগাযতন সমন্থিত জগঞ্ সৃষ্টির জহ্য সচেতন 
কণ্। স্বীকার প্রয়োজন । জড় পরমাণু থেকে জগতের স্থাষ্টি হ'তে পারেনা । পরমাণু থেকে 
শৃংখলা ও নুষমামঙ্ডিত জগৎ উৎপন্ন হ'তে পারেন। । এ জগৎ অসীম শক্তি ও জ্ঞানবি শিষ্ট 
কর্তারই সাধন করে। একই যুক্তিতে, সাংখ্য-অভিমত *প্রকৃতি' জগতের কারণ হ'তে 
গারেন। ব'লে অদ্বৈতবেদান্তী মনে করেন। মীমাংসাদর্শনের “অপুর্ববাদের' সমালোচনা 
অদ্বৈতবেদ্বাস্তী বলেন, চেতনকতার সহায়তা ব্যতীত, অচেতন 'অপূর্ব', জীবের কর্ম অনুসারে, 
জগৎ সূষ্টি করতে পারেনা । স্যায়-বৈশেধিকদর্শনের ঈশ্বরবাদের নিবাঁকরণে অদ্বৈতবেদস্তী 
বলেন, ঈশ্বর জগতের নিমিত্বকারণ ও উপাদীনক্ারণ, উভয়ই না হ'লে, জগৎ স্থাষ্টি করতে 
পারেন না। ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণ বললে, জগৎ্-স্থ্টির জন্য প্রযোজনীয় উপাদ্ান- 
কারণকে ঈশ্বর-ভিন্ন ব'লে মানতে হয়। সেক্ষেত্রে, ঈশ্বরকে 'একমেবাদ্বিতীয়মূ* বলা যায়না! । 
জীবকেও জগতের কর্তা বলা যায়ন। ব'লে অদ্বৈবেদান্তী মনে করেন । যদি জীবই 
জগতের শ্রষ্টা হ'ত, তাহ'লে সে স্বেচ্ছায় ও সঙ্ঞানে ছুখে-পাপে জর্জরিত জগতে নিজেকে 
জড়িত করতনা । কেউই ন্বহস্তে কারাগৃহ নির্মাণ ক'রে, তাতে বাস করতে চীয়ন। 
শ্রতি-অনুসারে, অদ্বৈতবেদান্তী বতেন, ঈশ্বরই জগতের নিমিভকারণ ও উপাদ।নকারণ । 
এই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও পরমককণাময়। | 

শ্রুতি-প্রতিপাচ্য ঈশ্বরবাদ্দের বিরদ্ধে নানা! আপত্তি উঠেছে । সেসব আগ্তি খওন 
ক'রে, অছৈতবেদাস্তী ্ররতির সিদ্ধান্ত সমর্থন বরেছেন। লৌকিকস্থলে কাধের উপাদান 
কারণ [22067101 ০5856] জড়, অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত । অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, ঈশ্বব 
জগতের উপাদানকারণ হ'লেও, সচেতন। শ্রুতিই এব্যাপারে প্রমণ । লোঁকিকপ্রমাণ 
ও শ্রুতির বিরোধস্থলে, শ্রুতিই বলবত্তর প্রমাণ। ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ 
বলার বিরুদ্ধে বল! হয়, সৎকার্ধবাদ অনুসারে উপাদানকারণ ও তার কার্ষের স্বভাব 
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বিলক্ষণ হ'তে পারেন । সোন।! থেকেই সোনার গহনা হয়। শ্রতি-কথিত ঈশ্বর, জগৎ থেকে 
বিলক্ষণ। শ্রুতিতে ঈশ্বরকে চেতন, নিফলুষ ইত্যাদি বলা হয়। পক্ষান্তরে, জগৎ জড়, 
কলুধিত প্রভৃতি । এই ঈশ্বর কীভাবে জগতের উপাদান কারণ হ'তে পারেন ? অদ্বৈত- 
বেদ্বাস্তী বলেন, আগাঁতভাবে জড় মনে হর এমন উপাদাঁনকারণ থেকেও চেতন কার্ধ 
উৎপন্ন হ'তে দেখা যায়। যেমন, গোময থেকে কীট জন্মার, চেতনজীষের দেহে নখ 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহ'লে কী জগৎ ও ঈশ্বব সমন্বভাঁব ? যদ্দি 
তাই হয়, তাহ'লে, ঈশ্বরকে জগতেবই মত অনিতা, জড়, কলুধিত প্রভৃতি ব'লে মানতে 
হয়। উত্তরে অদ্ৈতবেদান্তী বলেন, জগৎ ঈশ্ববের সঙ্গে অনন্য, একথা ঠিক। তবে, এই 
অনন্যতা [ সমস্বভাবত! ] 'সত্ত।' অংন্েই,জড়হ' প্রভৃতি অংশে নয়। ঈশ্বর ও জগৎ 
অভিন্ন । তবে, জগতের তুলনায ঈশখবব অতিশষ [30০1০] হ'তে পারেন । সর্বত্রই, 
কার্ষের তুলনা কাবণে অতিশন দেখা যায়| শ্রাত বলে, জগৎ ঈগ্রর থেকে আবিভৃত 
হয়, প্রলযক।লে ঈশ্ববে প্রত্য।পর্তন কবে। ড়, সুলতা, অশুদ্ধত। প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট 
জগৎ ঈশ্বরে প্রতা বৃত্ত হ'লে, ঈশ্বরও কি জড়, স্থল, অশুদ্ধ প্রভৃতি হ'ষে যাননা 2 এ 
আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্্ী বলেন, প্রলযকালে, বিশেষ ধর্ম বর্জন ক'রে, সামান্য- 
ধর্মবিশিষ্ট জগত্ই ঈশ্ববে প্রতাব$ন কবে । জডন্ব প্রভৃতি, জগতে বিশেষ ধর্ম যেমন, 
নানা আকারের সোন।র গহন।, তাঁদের বিশেষ আকাঁবগুলি বর্জন ক'রেই সোন।য 
রূপান্তরিত হয়। পুনরায় আপত্তি উঠেছে, জগৎ সামান্যাকারে ঈশ্ববে প্রত্যাবতন 
করলে, পরবর্তণা কলে, নান! ভোৌত্ত। ও ভোগাবিষয়ের আকারে. জগতেব পুনরাবতিত 
হবার প্রশ্ন ওঠেনা। উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন সুযুপ্তিতে জীব তার শুদ্ধ আত্মন্থবগে 
সাময়িকভাবে প্রকাশ গায় । জাগরণকালে জীব তার ব্যবহারদশায় প্রত্যাবর্তন করে। 
অবিদ্যার অধীন থাক! পর্নস্ত, জীবের এই প্রত্যাবর্তন চলতেই থাকে | অনুরূপভ।বে, 
প্রলয়কালে সনস্ত জগৎ ঈশ্বরে লীন হ'য়ে থাকে । কিন্তু নান নামরূপবৈচিত্র্যে সেই 
জগতের পুনঃপ্রকাশিত হবার প্রবণতা, অব্যক্তভ(বে ঈশ্বরে বর্তমান থকে । ভীবসমূহের 
স্ব স্ব কর্ম অনুসাবে, ফলভোগর উপযষোগিবপে জগতের পুনরাবির্ভাব ঘটে। মিথ্যাজ্ঞানই 
বন্ধনের হেতু । তন্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞ।নেৰ নিবতক | তত্বজ্ঞানী-জীব মুক্ত । ঘুক্তজীব সংসারে 
প্রত্যাবর্তন করেনা । বস্তত, সংসারের প্রবাহ অনাদি । কল্প থেকে কল্পান্তে, স্থষ্টি ও বিনাশ 
হয়| সুষ্টি ও বিনাশ, অনাদি সংসারপ্রনাহের বিভিন্ন স্তরমাত্র। প্রত্যেক কলের প্রারন্তে, 
ঈশ্বরে নিহিত 'বীজশক্তি' নভন জাগতিৰ বৈচিত্রেষর আকারে প্রক।শিত হয। অতীত 
ও বর্তমান, উৎপত্তি ও বিনাশ নিরবচ্ছিন্নন্ত্রে গ্রখিত। জীব ও ঈশ্বর, অবয়ব ও 
অধয়বীরূপে সপ্ধদ্ধ হ'লে, জীব-জীবনেব পাপ ও ছুঃখে ঈশ্বব কলুষিত হ'য়ে গডেন। 
ঈশ্বর বিশ্ব, জীব প্র্িবিশ্ব । প্রতিবিশ্বের দোষ বিন্বকে স্পর্শ কৰবেন।। জাগতিক নৈষম্য, 
পাপ, দুঃখ প্রভৃতি, ঈশ্বরেৰ সীমাবদ্ধ জ্ঞান, শক্তি কিংবা নির্মমত| প্রমাণ করেন! । 
কর্মবিধিই জাগতিক বৈষম্য প্রভৃতির উপপাদন কবে। ঈশ্বর খেযালখুশমত জগৎ সৃষ্টি 
করেননা | ম্ব স্ব কর্ণ অনুসারে ফলভোগের মধ্য দিয়ে, জীবের মোক্ষলাভের ব্যাপারে 
ঈশ্বর সহায়কমাত্র | জগত্সুষ্টি, এই সহায়তারই অংগ । জাগতিক অশ্ুদ্ধতার জন্ম 
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ঈশ্বর দায়ী নন। দুষ্টবীজ থেকে উৎপন্ন মন্দবৃক্ষের জন্য মালীকে দায়ী কর! যায়না। 
আপত্তি কর! যেতে পারে, জীবের কর্মই জাগতিক বৈষঙ্য প্রভৃতির কারণ হ'লেও, ঈশ্বরের 
দ্বায়িত্ব থেকেই যায়। কারণ, সষ্টিপ্রবাহের প্রথম কল্পে, বৈষম্য পাঁপ ও ছুঃখবিরহিত 
জগৎ সষ্টি করলে, জীবের অশুভবকর্মের প্রশ্ন উঠতন! | উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
সংসাব অনাদি এবং ম্ব ম্ব কর্ম অনুসারে, জীবের গতাগতিও অনাদি । জীবের বর্তমান 
সাংসারিক জীবন, পূর্ব আংসারিক জীবনের কৃতকর্মেরই ফল। অসংখ্য জীবের স্ব 
কর্ম অনুসারে, কল্প থেকে কঙল্লান্তে, নানা উৎপত্তি ও বিনাশের স্তরের মধ্য দিয়ে, অনাদি 
ংসারের প্রবাহ বয়ে চলেছে। 

অছৈতবেদান্তী বলেন, জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ ঈশ্বর, শ্বাতিরিক্ত 
উপকরণের সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেননা । মহতী ও অলোঁকিক শক্তির অধিকারী ঈশ্বর, 
নিজেকে বিচিত্র কার্ধেব আঁঞ্চারে রূপাস্তারিত করতে গারেন। পূর্ণ ও অসীম ইশ্বর, 
স্বাতিরিক্ত উপকরণ বাতিরেকেই যে কোনও শ্ৃষ্টিতে সমর্থ। শ্রুতি বলে, ঈশ্বর ও 
ঈশ্বরীয়ক্ষমতা-বিশিষ্ট খখিগণ, ধ্যান-শক্তিবলে, স্বাতিরিক্ত উপকরণ ছাডাই, বহুবস্ত সৃষ্ট 
করতে পারেন। দুধ যেমন দধিতে পরিণত হয, ঈশ্ববও তেমনই নিজেকে নানাত্ববিশিষ্ট 
জগতে পরিণত করতে পাঁরেন। জগৎ-কার্ধোর শরষ্টা ঈশ্বর বিচিত্ীর্থপর্গকারীশক্কি-বিশিষ্ট। 
এই শক্তিই 'ঙাঘ।' বা! 'প্রকৃতি' | ঈশ্বব স্বনির্ভর । তাঁর সৃষ্টিকর্ন বাঁধাতাপ্রশ্ত নয়। পূর্ণ 
ঈশ্বর আপগ্তকাম । কোনও বিশেষ প্রয়োজনে তিনি সৃষ্টি করেনন| ॥ প্রশ্র উঠতে পারে, 
ঈশ্বরই জগতেব একমাত্র কারণ [উপাদান ও নিমিত্তকাঁরণ ] হ'লে, সমগ্র জগৎ এক- 
মুহর্ভেই পূর্ণবিকশিত হয়না কেন ? বছুকালের নান! স্তরের মধা দিযে জাগতিক বিষয়- 
সমৃছের ত্রঙগাভিবাক্তি, সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। অদ্ধৈতবেদাঘী বলেন, বিশুদ্ধ লীলার 
আনন্দেই ঈশ্বর জগৎ শ্ৃষ্টি করেন। আনন্দময় ঈশ্বরের স্বভাব থেকেই জগৎ স্থষ্ট । ঈশ্বরের 
পূর্ণতার উদ্বেলিত-প্রকাণ এই জগৎ | স্বভাবতই ঈশ্বর নিত্যস্থজনশীল । কোনও ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে ন্য, অন্তলশন পূর্ণতার উচ্ছলিত আবেগেই ঈশ্বর স্থৃষ্টি করেন। জীবের শ্বাস” 
প্রশ্বাসের ক্রিয়।বই মত, স্যষ্টিকম” ঈশ্ববের সভাবেরই প্রকাশ । এ প্রকাশ স্বাভাবিক হ'লেও, 
আকন্মিন্ত কিংব| চিন্তারহিত নয়। কর্মবিধি অনুসাঁরেই, ঈশ্বরের স্বভাব থেকে জগতের সৃষ্টি 
ও বিনাশ টে । যুক্তজীব ঈশ্বরের লীলানন্দের পূর্ণ অংশীদার । ব্রন্গ! থেকে ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্ঞ 
পর্যন্ত সবই ঈশ্বরের শরীর । কারণ ও কার্য, ঈশ্বব ও জগং, স্বরূপত অভিন্ন । সবই 
্রহ্গম্বরূপ 1 জীবসমুহ পরম্পরভিন্ন । বিভিন্ন জীবের কর্ণ ও কর্মের ফল, দেহাবসানে, 
ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করে জীবেব শুচ্ষুশরীর নতুন স্থুলশরীরে সম্বদ্ধ হয়। এরই নাম 
নবজন্ম 1 ননজন্ঘের সঙ্গে, জীবের সুশন্বশরীবের সঙ্গে তাঁর পূর্বজন্মের কর্ম ও কর্মফলও 
সুলশরীরে সম্বদ্ধ হয়। এক জীবের কর্ম ও কর্মফল, অন্তজীবের কর্ম ও কমর্ফজের সঙ্গে 
অভিন্ন হ'য়ে যায়ন| | 

মায়াশক্তির প্রভাবে ব্রন্দে জগতের বিবর্ত হয়। শুদ্ধ থেকে স্থল আকারে প্রতিভীসই 
'বিবর্ত' | তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে, অব্যক্ত-কারণাবন্থা থেকে ব্যক্ত-কার্যাবস্থাঁয় ভ্রমিক 
প্ঈপাস্তর ঘটে। শুদ্বব্রদ্দ অপরিণামী। মায়াধীন জগতেই পরিণাম সত্য । মায় ঈশ্বরের 
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চিত্ার্থসর্গকারী-শক্তি। প্রথম অবস্থায়, মায়া অব্যক্ত থাকে। এই মায়া, ক্রমশ লুক 
|কারে এবং তার মধ্য দিয়ে স্থল আকারে বিবিত হয়। অব্যক্ত মায়-উপহিত ব্রহ্মকে 
জজ ও অর্ধপক্তিমান 'ঈশ্বর' বলা হয়। 'ঈশ্বর', স্থষ্টির পূর্বগ! তিনি স্থাষ্টি না করলেও, 
টিশক্তির অধিকারী | ুঙ্াকাবে ব্যক্ত মাঁয়-উপহিত ব্রহ্গকে 'হিরণ্যগর্ভ' | শ্ত্রাত্মা বা 
1] বলে। সকল বিষয়ের নুশ্দ্ব আকারের সমষ্টি 'হিরণাগর্ভ' | স্থলাকাবে ব্যক্ত মায়-উপহিত 
দকে 'বৈশ্বীনর' [ ধিরাট ] বল! হয়। সকল জীব ও দৃশ্তমান ব্যবহ।রিক বিষয়ের সমষ্টিই 
বানর । ুযুপ্ডতিতে যা! 'ঈশ্বর', “সবপ্ন/বস্থায় তাই-ই “হিরণ্যগর্ভ' | পূর্ণজীগরণে, তারই নাম 
খানর' | 
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[ানা শ্তি ও অনুঘক্গ (955০০121107), পছন্দ ও অপছন্দেব সুসংবদ্ধ 
মাহারই “জীব' | জীব স্বরূপত পবমাত্বা [বঙ্গ 1591 আত্বত্ব ও অনাস্বন্থ 
রি ও বিঘযত্ব, কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব প্রভৃতি বিনোবী ধনের আশ্রবরূপে 
ঘাপাত-প্রতীয়মান জীব স্বরূপত মিথ্যা নয | ছিনিধ বাঁধের সাহায্যে এই 
নিনোধী ধর্মঘমুহেব মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা যায় | এগব বিভিন্ন ধর্মে যা 
টনি তাই ভীবের স্বব্প | ব্রঙ্গই জীবের স্বলপ | অহং-প্রত্যযের 
বিঘয “অহংঃ (০০০], আত্মা [বদ্ধ] থেকে ভিন | অহং অপ্যাসমুলক?ও | 
আত্বা,--শুদ্ধ ও অদ্ধয সাক্ষীস্ববপ | নানা বিঘষীগত (99৮1০০11/০) ধর্ম- 
বিশিষ্ট “অহং”,কর্তী ও ভোক্তা | আত্মা জ্ঞানস্বনাপ | অহং,কৌোনও 
না কোনও উদ্দেশ্য সাধনে, স্বভাবতই, ক্রিধাশীল | 'অহং, সকল ক্রিরাদ 
কর্তা | ক্রিয়া,_-আত্মার স্বাভীবিক ব্যাপাব নয | ক্রিবা আত্মার স্বাভাবিক 
ব্যাপার হলে, আস্ম! কখনও ক্রিরারহিত হ'তে পাবেনা । ভাপ আগুনের 
স্বতাৰ। আগুন কখনও তাপশৃন্য হ'তে পারেনা | শ্রুতি বলে, সকল 
ক্রিমারহিত জীব, আনন্দস্বব্প মোক্ষ লাভ কবে । ক্রিয়া আত্মার স্বভাবগতত 
হ'লে, শ্রুতি ব্যর্থ হয়। ক্রিয়াই সকল দুঃখ ও বেদনার মূল । অবিদ্যার 
প্রভাবে, শুদ্ধ আঘ্বায় নানা উপাধি বা ধর্মের [ অনাত্বা ] অধ্যাস হয় | 
তাত্বার তথাকথিত ক্রিযাসমৃহ, আরোপিত-ধর্মসাপেক্ষ | ক্রিয়া আত্মার 
স্বতাবগত নয় । তাই, আত্মা কর্তা নয়: | ব্যবহারিকভাবে, জীব প্রধানত 


তা। অন্যথা, বৈদিক বিধি ও নিঘেধসমূছ অনর্থক হয় । উপনিষদ- 
০০০০০০০৯০১১: 

6) আদ্বৈতবেদান্তদর্শনের 'ব্রক্গ' গবিচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য। 

6 আ্দৈতবেদান্তদর্শনেব 'ষায়াবাদ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টবা | 

8? তম্মাৎ উপাধিধমাধ্যাসেনৈবাত্মনঃ কর্তৃতম্‌ ন স্বাভাবিকম্। ব্রঙ্গসত্র, শংকরভাঁষা | 
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সমূহের বিভিন্ন স্থানে, জীবকে ক্রিয়াবিশিষ্ট কর্তা বলা হয়েছে । বিঘয়। 
বিষয়ী, আত্মা ও অনাত্বা, সতত! ও প্রতিতাসের অধ্যাসমূলক সমনৃয়ই “জীব । 


বিষয় | অনাস্বা ; উপাধি ; ধর্ম] দ্বারা উপহিত আত্বাই জীব | বিষয় 


অবিদ্যাপ্রপত | অবিদ্যা [ অজ্ঞান ]-সংশ্রিষ্ট আত্বাই জীব | 

আত্বা,_শুদ্ধ, নিত্য ও অদ্ধয় | অন্তঃকরণ [বুদ্ধি |,-অবিদ্যাপ্রদত 
উপাধি । অসংখ্য অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত হ"য়ে “আত্মা*_-পরিণাম, কর্তৃত্ব 
ভোক্ত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট বহু জীবরূপে প্রতিভাত হয় | অস্তঃকরণের সঙ্গে 
সংশিষ্ট থাকাই, জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য । তত্বজ্ঞানের মধ্য দিয়ে জীবে 
সংসারদশা শেঘ না হওয়৷ পযন্ত, অন্তঃকরণ বাধিত হয়না এবং জীব অন্ত 
করণে সংশিষ্ট থাকে । এমন কি, মৃত্যুর [স্থলশরীরনাশ ] পরও, সৃষ্ষ্ 
শরীরবিশিষ্ট জীব অন্তঃকরণে সংশ্রিষ্ট থাকে | মোক্ষদশাতেই, অন্তঃকরণের 
সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। স্তুঘুপ্তি ও মৃত্যুকালে, জীব ও অন্ত: 
করণের সম্বন্ধ অব্যক্তভাবে থাকে । জাগরণ ও পুনর্জন্মে, এই' সম্বন্ধ ব্য 
হয়। সুঘুপ্তি ও মৃত্যুকালে, অন্তঃকরণের সঙ্গে জীবের অনতিব্যক্ত সম্বন্ধে 
বিদ্যমানতা ন৷ মানলে, জাগরণ ও পুনর্জন্মে, সেই সম্বন্ধের পুনঃপ্রকাণের 
কাযকাবণনিয়মসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না | 

জীবের 'নামরূপের'র [09/০1০-21)59108] 0188101570] নির্মাতা,-_স্থল' 
ভূত, প্রাণসমূহ ও স্ক্ষ্শরীর | মৃত্যুতে জীব স্বলশরীর ত্যাগ করলেও 
সৃক্ষ্মশরীরে সংশ্লিষ্ট থাকে | পাচাটি বহিরিক্ড্রি, পাঁচটি কর্েন্দিয়, পঞ্চপ্রাণ 
অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি,__এই সতেরোটি উপাদানে জীবের সুক্সশরীর নিমিত 
মৃত্যুকালে, সুক্ষখরীরে-সংশ্িষ্-জীব, পূর্ব কর্ম অনুসারে, এক স্বলশরীর থেবে 
অন্য স্থলশরীরে যায । তখন, সুক্শরীর প্রত্যক্ষীভূত হয়না । কাব", 
স্ক্শরীর জড় হ'লেও স্বচ্ছ । মোক্ষ না হওয়া পরধস্ত, সুক্ষ্মশরীর "9 
প্রাণসমূহ জীবে সংশ্লিষ্ট থাকে | সৃক্ষশবীর ও প্রাণসমূহের অঙ্গে, 
[ জীবের ] পর্বজন্মে কৃত কর্মেব ফলস্বরূপ “কর্মীশ্রয়”, নতুন স্থলশরীবে 
সংশিষ্ট হয়। প্রত্যেক জীবের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, এই “কর্মীশ্রয়'-জন্য | “ম্ুল- 
শরীর' ও “সম্ষাশরীর' ছাড়াও, “কারণশরীরে'র কথা বলা হয়| “কাবণ' 
শলীর' ব। 'কারণ-আত্বাঠকে [০8851 3০1] অবিদ্যার সঙ্গে অভিন্ন করা হয়। 

পাঁচটি বহিরিক্তিয়, পাঁচটি কর্সেনত্দ্রিয় ও অস্তকরণ,--স্য্টবিঘয়, অণু 
[সক্ষম] ও পরিচিহন্ন [11001650] | এগুলি পরমাণু-আকার নয়। তাই, তারা 
জীবের সর্বশবীরে ব্যাণ্ হঃয়ে থাকতে পারে | বহিরিক্র্রিয় ও অন্তঃকরণ 
স্ক্ম | তাই, মৃত্যুর পর, এক স্থলদেহ থেকে অন্য স্থলদেহে যাবার সময, 
তারা প্রত্যক্ষীভূত হয়না | বহিরিন্ডরিয় প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ | তারা 
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এসীম হ'লে, জীবের বিভিন্ন স্থুলশরীরে তাঁদের গমনাগমনের প্রশব উঠৃতিনা | 
ইন্দ্িয়গুলি ভূতাত্বক | বিভিন্ন ভূতের পরিচালক-দেবতাগণ, ভতাত্বক 
ইন্দিয়গুলির চালনা কবেন । 

অছৈতবেদাস্তে, জীবের ব্যবহারিকজীবনের বিভিন্ন অবশ্থাব [ দশ! ] 
কণা বণিত হয়েছে। জীবের জাগ্রতঅবস্থায, ইন্দ্রিয়, অস্তঃকবণ প্রভৃতি 
গক্রিয় থাকে | তাই, জীব তখন নানা বিঘষ জানে । স্বপূদশায়, 
ই ক্দিয়গুলি নিষিক্রয় হ'লেও, অন্তঃকরণ সক্রিফ থাকে । জাগ্রতঅবস্থায, 
ইন্দিয়সমূহের ক্রিয়াজন্য-মংস্কার'সমূহছ অন্তঃকরণে থাকে | স্বপুদশাষ, 
নংক্কালসমূহ উচ্বোধিত হ'লে, জীব নানা বিঘয় জানে | স্বগ্রদ্র্টা-ভীব, 
৫দআত্বা নম | এই জীবও উপাধি ছ্বাবা উপহিত | স্বপদশাতে, 
টব আপন খুশীমত বিখন স্যা্টি করতে পাবেনা | বদি স্বপরদশানন্ডীব 
থিজেব খুশীমত বিষণ স্থষ্টি কবতে পাসত, তাহ'লে, কোনও জীব 
বেদনাদায়ক স্বপ্র দেখতনা | জুঘুশ্িতে, অন্তঃকবণ ও ইন্দ্রিয় নিষিক্রয 
থাকে । তখন, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় আবিদ্যাম লীন হঘ। স্ঘুপ্তিতে, 
গীব সাময়িকভাবে হ'লেও, শুদ্ধ আত্বস্বজপে প্রকাশ পাষ। প্রত্যেক 
টীবই, জুঘৃপ্তিকালে, অত্যন্ত সামমিকভাবে বন্ধ [আত্ম ]-স্ববূপতা বোধ 
কবে। সুঘৃপ্তি অন্তে, জাগ্রতঅবস্বায় সকলেই বলে, “আমি তখন 
সখে ঘুমিয়েছিলাম, কিছুই জানতে পানি নাই? | এই শব্দ-ব্যবহার 
ম্মলণীত্বকভ্ঞানজন্য | স্মবণাত্বকপ্ঞান অনুভবের কায । আলোচ্য শব্দ-ব্যবহাব, 
-জীবেব সুঘুপ্তিকালীন অবস্থাব আনল্স্বনূপতা, নিধিঘযকতা ও অবিদ্যা 
[ অজ্ঞান ]-প্রকাশকতা প্রমাণ করে । 

অছৈতবেদাস্তীমতে, জীব শুদ্ধআত্া[ বলা ]-স্ববপ | নানা দেশ 
ও কালে, জীবের বিভিন্ন অবস্থায় যা অনুলতমান, তাই শুদ্ধ ও হ্ছ 
আত্মা । ভেদ ও বৈচিত্র্যমাত্রই অবিদ্যাপ্রসূৃত। তাই, তা মিথ্যা । 
আত্বা,_ব্রিকাল-অবাধিত, শুদ্ধ, নিরবচ্ছিন্ন [ অভিন্ন ] ও অদ্বয় । আত্বাব 
অভিন্নসত্তার প্রমাণে অদ্বৈতবেদান্তী কর্মবিধির উল্লেখ ই ক্সৃতিজ্ঞান 
ও প্রত্যভিজ্ঞা, আত্বাব অভিমতা সাধন কবে । “আমিই সেই, এরকম 
প্রত্যতিজ্ঞামূলক আত্ম-সংবেদনেও, আত্রার অভিন্তা। ০ হয়। জুঘুপ্তিব 
উত্তরকালীন স্ঘৃতিজ্ঞানও আত্মার অভিন্সসত্তা প্রতিপাদন করে। শ্র্তিও 
আঙ্মার অভিন্ন সন্তাবই কথ। বলে । জীবেব বিভিন্ন অবস্থায়, একই আত্ব৷ 
অঙ্থবর্তমান না হ'লে, শ্তি ব্যথ হয় । 

আত্বা,_-শুদ্ধ, নিতা ও অদ্বয়। অবিদ্যাপ্রসৃত উপাধি দ্বাব৷ উপহিত 
আঁত্বাই জীব। উপাধি,_-উৎপত্তি ও বিনাশশীল। আত্মার পরিচ্ছেদক 
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উপাধির উৎপত্তি ও বিনাশশীলতার জন্য, জীবের [ উপাধি-পরিচ্ই 
আত্ম! ] জন্ম, স্থিতি ও. মৃত্যুর কথা বলা হয়। উপাধিই জীবের দেহ 
বর্ণ, জাতি ও আয়ুফাল নিয়ন্ত্রিত করে | শুদ্ধআত্বা দেহ-বর্ণ-জাতি-আফ 
রহিত। বিভিন্ন উপাধি দ্বার উপহিত হ'য়ে একই আত্মা, বহু জীবরগ 
প্রতিভাত হয়। উপাধিসমূহ ভিন্ন | তাই, এক জীবের কর্মের ফঃ 
অন্য জীবে বর্তায়না | কর্মমাত্রই অবিদ্যাপ্রসূত | 

বন্ধ] আত্মা ]-্বরূপ জীব ভুমা [বিভুপরিমাণ ]| অবিদ্যার প্রভাবে, 
জীব নিজেকে সীমাবদ্ধ ব'লে অন্ুতব করে । বন্নস্বরপ-জীব কখনও 
তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়ন৷ | স্বরূপ অপরিবতনীয় । সংসারদশায় 
অবিদ্যার [ মায়া ] প্রভাবে, জীবের ব্রন্নস্বরূপতা আবৃত থাকে | তত্বজ্ঞানের 
দ্বারা অবিদ্যা দর হ'লে, জীব ব্রন্নম্বরাপে প্রকাশমান হয় | জীবের বুন্ন' 
স্বরূপতাই মোক্ষ। বস্তত, বুন্নস্বরূপ জীব, উৎপত্তি-বিনাশশীল ও বিভি 
পরিমাণবিশিষ্ট হ'তে পারেনা | জীব অণুপরিমাণ হ'লে, শরীরের একাংশেই 
থাকতে পারত | জীবেব সর্বশরীরব্যাপিত্ব অনুভবসিদ্ধ | গরমে, শরীবে 
কোনও একাট স্থানে জল লাগলে, জলের শীতিলতা সর্বত্রই অনুভূত 
হয়। অন্তঃকরণই জীবের জীবস্বের কারণ । অন্ত:করণের পরিণাম বৃদ্ধি 
শণু-পরিমাণ। সুক্ষ্া-পরিমাণ বুদ্ধির অণুত্ব, জীবেব ব্রদ্নস্বরূপে আরোপ 
করেই জীবকে অণু-পরিমাণ বলা হয । বস্তৃত, বন্গস্বরপ-জীব বিভু- 
পরিমাণ | বঝ্ন্গস্বরূপ জীব,_জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হ'তে পাবেনা । 
জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত-ত্ব, ভোক্ত্ব প্রভৃতি পর, অবিদ্যাপ্রসূত অধ্যাসেরই ফল। 
চৈতন্যস্বরূপ-ব্রন্ষে [ আত্মায় ], ব্রন্ন-ভিন অবিদ্যাপ্রসৃত জড়ধর্মের অধ্যামেব 
ফলে, জীব নিজেকে জ্ঞাতী, কর্তা ও ভোক্ত। মনে করে । তাই, জীব বলে, 
“আমি আুখী”, “আমি ছুংখী?, 'আমি অন্ধ', “আমি তৃষ্তাত' ইত্যাদি। 
বস্তত, দেহ-অস্তঃকরণ-ইন্ড্রিয় প্রভৃতি জড়বিষয়ের ধর্ম, ববন্ন্বরপ-জীবের 
স্বতাবগত হ'তে পারেনা । ভীব স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। 
“তত্বমসি', 'অহং বুন্গাপ্মি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্য, জীব ও বঙ্ধের অভেদেরই 
বাচক । 


ব্রহ্ম ও জীব £ অবচ্ছেদবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, আভাসবাদ 


অধৈতবেদাস্তী বলেন, জীব ব্রন্গস্বরূপ | কিন্তু, ব্যবহারিকভাবে ব্রহ্গ-ভিন্নরূপে বহু জীব 
প্রতিভাত হয়। অবিদ্যার প্রভাবে, জীব তার ব্রহ্গস্বরাপতা বিস্মৃত হয়ে, নিজেকে 
পরিণামী, সবিশেষ জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা মনে করে। এই মিথ্যাবোধই জীবের ব্যবহারিক 


বন্ধ ও জীব £ অবচ্ছেদ বাদ, প্রতিবিষ্ববাদ, আভাসবাদ 255 


জীবনের প্রযোজক | অদ্বৈতবেদাস্তীমতে, ব্যবহারিকরূপে প্রতিভাত জীব বর্গের স্‌ঙে ভিন্ন, 
এবং অভিন্ন, দুই-ই | জীব স্বরূপত ব্রন্ষের সঙ্গে অভিন্ন হ'লেও, ত্রন্ষের বিবর্ত [কার্য] 
রূপে ব্রহ্দ থেকে ভিন্ন। ব্রন্ষের সঙ্গে জীবের যে ভেদ প্রতিভাত হয়, ত। আবদ্যাপ্রনত | 
তাই, ত। ব্যবহারিক | ত্রহ্দ ও জীবের ব্যবহারিকভেদ্দ সম্পর্কে, বিভিন্ন অদ্বৈতবেদান্তী 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। এই ব্যাখ্য। মোটামুটিভাবে ত্রিবিধ £ [১] অবচ্ছেদবাদ ; [২] 
প্রাতিবিশ্ববাদ্দ ; [৩] আভাসবাদ। 

[১] অবচ্ছেদবাদ £ অবচ্ছেদ্ববাদী বলেন, ঘট, মঠ প্রভৃতি নান। অবচ্ছেদে আবদ্ধ 
হ'য়ে, এক ও নিরবচ্ছিন্ন আকাশ, “ঘটাকাশ', “মঠাকাশ' প্রভৃতি বু আকাশরূপে প্রতিভাত 
হয় । ঘট, মঠ প্রভৃতি অবচ্ছেদের সীমা দুর হ'লে, এক ও নিরবচ্ছিন্ন আকাশের সঙ্গে 
ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকাশের অভিন্নতা উপলব্ধ হয়। অনুরূগঞ্ভাবে, 
অন্তঃঠকরণ বহু ও পরস্পর ভিন্ন। বনু অন্তঃকরণঘারা অবচ্ছিন্ন হ'য়ে, অদ্বয়, সচ্চিদানন্দ, 
নিবিশেষ ব্রহ্ম বহু ও পরম্পরভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হ্য়। অন্তঃকরণ অবিচার ফল। 
তত্বজ্ঞানে অবিদ্যা দূর হয়। তখন, ব্রহ্ম-ন্তিন্ন সবকিছুরই মিথ্যাত্ব [ব্যবহারিকত| ] জান! 
যায় এবং অস্তঃকরণরূগ অবচ্ছেদকসমুহ নিবৃত্ত হয়। এভাবে, বহুজীবের অভিন্ন ত্রহ্মস্থরূপত। 
উপলব্ধ হয় । জীব ব্রঙ্গশ্বূপ হ'লেও, জীব ও ত্রঙ্গেব ফীঘহারিক ভেদ মানতেই হয়। 
নচে্, শ্রুতিতে যা বল| হরেছে,__'ত্রঙ্দ ও জীবের মধ্যে কর্মকর্তৃভি।ব কিংব। উপাস্ত-উপাসক- 
তাঁব থাকে',__তা৷ উপপন্ন হয়না । 

[২] প্রতিবিম্ব £ প্রতিবিষ্ববাদী বলেন, জীব ব্রন্মের প্রতিবিশ্ব, ব্রহ্ম জীবের বিশ্ব । 
নান! জলের পাত্রে, একই চন্ত্র বহুরূপে প্রতিভাত হয় । এই উপমায় বল! যায়, অন্তঃকরণে 
সত্বগুণের আধিক থাকে । তাই, অন্তঃকরণ আয়নার মত স্বচ্ছ। ত্রহ্মস্বরূপ জীব, নানা 
অন্তঃকরণে প্রতিবিশ্িত হ'য়ে বনু জীবরূগে গ্ররতিভাত হয়। প্রতিবিশ্ব বিশ্বকে স্পর্শ কবেন। 
জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব প্রভৃতি অস্তঃকরণের ধর্ম । অন্তঃকরণে প্রতিবিশ্বিত ত্রন্গে 
অন্তঃকরণের ধর্মের আরে।প হয়। অবিদ্যা-প্রস্থত ধর্মের আরোগের ফলে, নিরধর্মক ব্রক্ষ,__ 
জ্ঞাত, কর্তা ও ভোত্ত। জীবরূগে প্রতিভাত হয়। ব্রন্দও জীব যে বিন্ব ও প্রতিবিদ্বেরই 
মত, ত। বুঝতে পারলে, জীবের ব্রন্স্বর্ূপত1 উপলব্ধ হয়। 

[৩] আভাসবাদ £ আভাসবাদী বলেন, মুখ ও আয়নায় প্রতিবিশ্বিতমুখ ভিন্ন | বিস্ব ও 
প্রতিবিদ্ব এক হ'তে পারেনা । ব্রহ্মও জীবরূপ প্রতিবিম্ব থেকে ভিন্ন। প্রতিবিদ্ব মিথ্য| 
আভান। মায়ার আভাস ঈশ্বর। অবিচার আভাস জীব। মায় সমষ্টিগত। অবিদ্যা 
ব]ষ্টগত । জীবের বহুত্ব [পরম্পরভিন্নত। ] যে মিথ্যা, তা বোঝানর জন্যই, 'আভাস' কথাটি 
ব্যবহৃত হয়েছে। 


জীবের সংখ্য। £$ একজীববাদ ও অনেকজীববাদ 


ব্রদ্মের সঙ্গে মায় ও অবিষ্ভার সম্বন্ধ নিয়ে, অধ্বৈতবেদাস্তীদের মতভেদ ঘটেছে । ফলে, কেউ 
বলেন জীব এক,_-কাঁরও মতে, জীব অনেক । একজীববাদী বলেন, অবিদ্যা/ এক। তাই, 
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অবিগ্াপ্রস্ুত জীব [জীবচৈতগ্য ] এবং তার দেহ একই। এই 'একজীবের' বাবহারিক- 
বুদ্ধিতে, বিভিন্ন জীবদেহ প্রতিভাত হয়। এসব জীবদেহ,_ন্প্নে দৃষ্ট জীবের মত চৈতন্য 
রহিত। কিন্তু শ্রুতি বলে, ঈশ্বর জীব-ভিম্ন ও এক £ এই ঈখর, লীলাচ্ছলে জগৎ ৃষ্টি 
করেন' । এই শ্রুতির সংগে বিরোধ থেকে মুক্ত হবার জন্য, একজীববাদী বলেন, ঈশ্বরই 
প্রধান জীব। তিনি ত্রন্ষের প্রতিবিম্ব *হিবণ্যগর্ভ' ! বহুরূপে প্রতিভাত জীব,__হিরণ্যগর্ভেব 
প্রতিবিম্ব । হিরণ্যগর্ভের প্রতিবিষ্ব জীবই বদ্ধ ও মুক্ত । বস্থত, জীব একই। ঈশ্বরই সেই 
একজীব । 

অনেকজীবব।দী বলেন, অবিদ্য। এক | কিন্তু, তার ফল অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি অনেক । 
অন্থঃকরণ-উপহিত ব্রক্ষই জীব! এই জীব অনেক । কেখনও কোনও অনেকজীববাদী বলেন, 
অন্তঃকরণই জীবের বদ্ধ-অবস্াব কাঁবণ | অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ নিবৃত্ত হ'লে, জীব মুক্ত 
হয। অন্তঃকবণসমূহ ভিন্ন । তই, একটি জীবের মুক্তি অন্য জীবকে মুক্ত করেন৷ । কোনও 
কোনও অনেকজীববাদী বলেন, অবিষ্তা সাংশ। অবিদ্ধার এক একটি অংশ, এক একটি 
জীবের নির্মাভ।। অন্য এক শ্রেণীব অনেকজীবব।দী বলেন, ঈশ্বব ব্যবহারিক জগতেব আ্টা | 
মাথা শ্রষ্টা-ঈশ্বরেব শক্তি । মায়া ও অবিদ্য। অভিন্ন । বিভিন্ন জীবের অবি্য। ভিন্ন ভিন্ন । 
মায়া, বহু ব্যষ্টিঅবিদ্যার ্ নয় 1 প্রত্যেক জীবের অবিষ্ভার ছুটি কাজ £ ব্রহ্মকে আবৃত 
কবা এবং জীবকে (ক্রঙ্গজূপ সৎ-অধিষ্ঠানে) ব্যবহারিক ও প্রাতিভ।দিক সত্তার প্রতিভান 
বটানেো । 


জগতের বিবর্তন ক্রম 


শ্রল্মবিবর্তবাদী অইছৈতবেদান্তী বলেন, জগৎ ব্রনের বিবর্ত | মায়ার ছারা 
উপহিত নিগুঁণ ঝযেই ঈশ্বর [সগ্ুণ বঙ্দা]। ঈশুরই জগতের অআষ্টা,__ 
অর্থাৎ বিবর্ত-উপাদানকারণ | জগৎ পবমার্থসৎ নয় । জগৎ মিথ্যা । 
ব্যবহারিকভাবে, জগৎ ঈশুরের কার্য | ইঈশুর,-জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদানকারণ, দুই-ই | জগতের বিবতন-ত্রম সম্পকে অদ্বৈস্তবেদান্তী বলেন, 
মাযা-উপহিত ব্রন | ঈশ্বর ], চিৎ ও অচিৎ বিশিট এই ঈশুর থেকে আকাশ, 
বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী নামক পাঁচটি তন্মাত্র [সক্ষম মহাভূত ] 
আবির্ভত হয়| পঞ্চতন্মাত্র ত্রিগুণাস্থিকা-অবিদ্যা প্রসত। তাই তার৷ 
সন্ব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট । সত্বপ্রধান পঞ্চতন্মাত্র থেকে পৃথকভাবে 
যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষ, রসনা, খ্বাণেন্দ্রিয় নামক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন 
হয় | পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সত্বপ্রধান পঞ্চতন্মাত্র মিলিত হ'য়ে, মন, বুদ্ধি, 
অহংকার ও চিত্ত উৎপন্ন করে। রজগুণপ্রধান পঞ্চতন্মাত্র থেকে 
পৃথকতাবে বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্মেন্র্রিয় উৎপন্ন 
হয় । রজপ্রধান পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চকমেন্তরিয় মিলিত হ'য়ে, প্রাণ, 
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অপান্, ব্যান, উদান ও সমান নামক পঞ্চপ্রাণ উৎপন্ন করে। তমোগুণ- 
প্রধান পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্ধীকরণরীতিতে, একে অন্যের সংগে মিলিত হ'য়ে, 
আকাশ প্রন্ৃতি পাঁচটি স্বলভূত স্য্টি করে । পঞ্ীকরণরীতিটি এরকম ঃ 
স্থলআকাশ-২ সূক্ষ্ম আকাশ+৮ সৃক্ষা বায়ু স্ক্ষা অগ্নি 
সুক্ষ জল+৮ সূক্ষ্ম পৃথিবী । অথবা, স্থলবাযু- সৃক্ষাবাযু+$ সৃক্ষ 
আকাশ স্ক্ষা অগ্রি+ স্ক্ষা জল4+৮ সূক্ষ্ম পৃথিবী । এ রীতিতেই, 
বিভিন্ন স্থুলভূতের স্থাষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থলভূত থেকে চৌদ্দ ভুবন ও চার 
প্রকার শরীর উৎপন্ন হয় ॥। চৌদ্ৰ ভুবন,_-উদ্ধ সপ্তভুবন [ ভ, ভূবঃ, 
স্বঃ,,মহঃ, জন2, তপঃ, সত্য ] ও সপ্ত অধোভুবন [ অতল, পাতাল, বিতল, 
স্ুতল, তলাতল, রসাতিল, মহাতিল ]1| চতুবিধ স্ুল-শরীর £ জরাযুজ, অণ্জ 
স্বেদেজ ও উদ্ভিজ্জ। অপক্কীকৃত পঞ্চতন্মাত্র থেকে লিঙ্গ [সূক্ষ্ম ]-শরীর 
উৎপন্ন হয় । স্ক্-শরীর, স্থুল-শরীর, পঞ্চকমেক্দরিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়, পঞ্চপ্রাণ, 
মন ও বুদ্ধি”_এদের সম্মেলনই বন্মের উপাধি | এই উপাধি দ্বারা উপহিত 
বন্ধই জীব | ম্বত্যর পর স্থলশরীর বিনষ্ট হ'লে, লিঙ্গ-শরীর স্বর্গে কিংবা 
নরকে যায় এবং কর্ম অনুসাবে পুনরায় নতুন স্থল-শরীরে সংশিষ্ট হ'য়ে, 
পুনর্জন্ম লাত করে । বিদেহমুক্তির পর, লিঙ্গ-শরীরের নাশ হয় এবং 
জন্মজন্মান্তরের প্রবাহ শেষ হয় | জীব বন্নত্বরূপ হয় । 


জগ কোন্‌ অর্থে মিথ্যা? 


অদ্বৈতবেদাস্তমতে, জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত জগৎ সৎ নয় । আবার, তা অসৎ বা 
অলীকও নয় । জগৎ সদসঘ্বিলক্ষণ | সদসঘ্বিলক্ষণই মিথ্যা বা অনির্বাচ্য | ব্রহ্ধই একমাত্র 
সৎখ। আকাশকুহ্ধম অসৎ। ব্রহ্ম চৈতন্যন্বরূপ। চৈতন্যের সঙ্গে যার কোনও সম্বন্ধ নেই, 
ত৷ অসৎ | ব্রন্দ ব! শ্ুদ্ধচৈতন্য, ত্রিকাল-অবাধিত ব'লে, সৎ। যা সকল দেশে ও কালে 
অন্ুযর্তমান, তাই ত্রিকাল-অবাঁধিত। দৃশ্তমান জগৎ চৈতন্যের সংগে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে, ভাব-রূপে 
প্রতীত হয় । কিন্ত, ব্রহ্ম বা শুদ্ধচৈতন্য নামক সং-অধিষ্ঠানের জ্ঞান হ'লেই, ত| বাধিত 
হয় ব'লে মিথ্য।। চৈতন্তে অচিতের, আন্মায় অনাত্মার, খিষয়ীতে বিষয়ের আরোপই 
অধ্যাস। অধ্যাস অবিদ্যাজগ্য । অধ্যাসই মিথ্যার উৎপত্তি ও প্রতীতির কারণ । 

বুৎপত্বির দিক থেকে মিথ্যা শব্ঘটর অর্গ বিবিধ ঃ “অসম্ভব' ও “অনির্বচনীয়ও9 । 
অধ্বৈতবেদান্তমতে, "মিথ্যা মানে “অসম্ভব নয় | কারণ, অধ্যান বা চিদচিছগান্থিই 
মিথ্যা । মিথ্যা অনির্বাচয€3। অনির্বাচ্য পুর্ণ-অনসৎ বা অসম্ভব নয়। যাকে, সৎ কিংবা 
অনৎ-এর কোনটাই বলা যাঁয়ন!, তাই অনির্বাচ্য। 


০০ 


62 "অপহৃব বচনোহনির্বচনীক়তাবচনশ্চ' | পঞ্চপাদিকা| | 
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অধৈতবেদান্তী বলেন, ত্রিকাল-অবাধিত ব্রহ্ম ব! শুদ্ধচৈতম্যই নৎ॥ অন্তদ্দিকে, 'আকাশ 
কুনুমটি গন্বযুক্ত'-এভাবে, কোনও অধিষ্ঠানে আকাশকুহুমের প্রতীতি হয়না । তাই, ত৷ 
অমৎ বা অলীক। আবার, দৃহামান জগৎ ভাব-বূপেশপ্রতীত হ'লেও, অধিষ্ঠান-জ্ঞানের দ্বার 
যাধিত হয় ব'লে, মিথ্য। । অর্থাৎ, ত1 যথার্থ-সৎ নয়। যা বথার্থ-সৎ, তা নিত্যন্বভাব 
বিশিষ্ট । তাই, তার পরিবর্তন বা বাধ হ'তে পারেনা । যা অসৎ, তা ম্বভাববিরহিত | 
তাই, তার পরিবর্তন বা বাধের প্রশ্থ ওঠেন! । দৃশ্ঠমান গাগতিক বিষয়, যে স্বভাববিশিষ্টরাপে 
প্রতীত হুয়, বস্তুত তা সেই শ্বভাববিশিষ্ট নয় | তাই, তা মিথ্যা । মিথ্যার" ক্বরূপ বোঝানর 
জন্য, অই্বৈতবেদাস্তী রজ্জুতে প্রতীত সর্প কিংব! শুক্তিতে প্রতীত রজতের দৃষ্টান্ত নেন। রজ্জুতে 
সর্পের যে প্রত্যক্ষ হয়, ত৷ ভ্রান্ত । এই সর্প প্রমার বিষয় নয়। কিন্ত, ভ্রমজ্ঞানের সময়, 
সর্পটি সেই জ্ঞানের বিষয় হয় এবং ভ্রমজ্ঞানের কর্তার ব্যবহারের বিষয়ও হয়। "ইহা অর্প'-_ 
এভাবে শববাবহারই সেই ব্যবহার । যা অসৎ, তা কখনও জ্ঞান ও ব্যবহারের বিষয় হ'তে 
পারেন৷ | রজ্জুফে ভুল ক'রে সপ্ব'লে জেনে, ত্রান্তব্যক্তি দূরে স'রে যায় । কিন্তু, অসং 
ধাঁ খলীক কোনও প্রতিক্রিয়। জন্মাতে পারেনা । ধা চৈতগ্তের সঙ্গে আদে] সংশ্লিষ্ট নয়, 
তা গ্রতীত কিংহা ব্যবহারের বিষয়ও হ'তে পারেনা । অহৈতবেদাত্তী বলেন, পরমার্থ- 
সৎ ব্রন্গ প্রকাশদ্বরপ, _ফায়ণ, ত| চৈতন্তম্বপ | তাই, সকল প্রকাশই সত্তাসাগেক্ষ। 
অর্থাৎ, সত্বা বা চৈতন্যের সংগে সংলিষ্ট নী হ'লে, প্রকাশিত বা প্রতীত হুবার প্রশ্ন ওঠেন] । 
দৃষ্ঠমান জগৎ ত্রক্ম বা চৈতন্তে অধ্যত্ত বলে, অধিকরণ রূপ চৈতন্তের সংগে সংশ্লিষ্ট1 তাই 
জগৎ ব! জাগতিক বিষয় ভাব-রূপে প্রতীত হ'য়ে ব্যবহারের বিষয় হয় । অথচ, জগৎ অধ্যন্ত। 
কারণ, ত। আত্ম। ও অনাত্মার মিশ্রণ । ভাব-রূপে প্রতীত হ'লেও, জগৎ যথার্থ সৎ নয় ॥ ব্রহ্ম 
বা শ্দ্ধচৈতন্ত নামক সং-অধিষ্ঠামে আয়োপিত হ'য়ে, জগৎ ভাব-রূপে,প্রতীত হয়। ব্রহ্গের 
জ্ঞান হ'লে, জগৎ যে মিথ্যা, তার উপলকি হয়| যেমন, 'রজ্জু' নামক ব্যবহারিকভাবে- 
সৎ অধিষ্ঠানে আরোপিত হ'য়ে, সর্প নামক প্রাতিষীসিক-সৎ প্রতীত হয়। রঞ্জুর 
উ্ঞান হ'লে, সর্প বাধিত হ'য়ে যায় । তাই, সপ” মিথ্যা । "রজ্জ” নামক অধিষ্ঠানের 
সঙ্গে ইন্জিয় সন্বিকৃষ্ট হ'লে, আলোকের শল্পতা, ইঞ্জ্িয়ের দোষ প্রভৃতি কোনও 
কারণে, রঙ্জুটি তার সমগ্র স্বরপ নিয়ে প্রকাশিত হয়না । রজ্জুর সামান্তজ্ঞান হ'লে. তার 
সঙ্গে পূর্বানুভূত স্পে'র সা্দৃশ্ত অনুভূত হয়। ফলে, সপ্পের পূর্বানুভবজদ্ক সংক্কারটি উদ্বোধিত 
হয়। তারপর, 'ইহ! সপ'__ এভাবে ভ্রমজ্ঞান হয়। এই জ্ঞানটির বিষয় বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় যে, এতে ছুটো অংশ রয়েছে । এর 'ইহ।' অংশটি সত্তা! বা চৈতন্তের অংশ, 
"সর্প অংশটি অনাত্মা বা জড় অংশ । 'আলোকের স্বল্পতা" প্রভৃতি ধেসব কারণের 
কখ! বা হয়েছে, তা! অবিস্ভাজন্য । অবিষ্া বা অজ্ঞানেরই ফলে, রজ্জুতে লর্গের অধ্যাদ 
হয় এবং মিথ্যা সর্পের ভাব-রূপে প্রতীতি হয় । একইভাবে, অবিষ্যার ফলে, ব্রহ্ম বা শুর 
চৈতন্যবপ সৎ-অধিষ্ঠানের পূর্ণন্বরূপের বিশেষ জ্ঞান হয়না এবং ঘট, পট প্রভৃতি জাগতিক 
ব্যবহারিক বিবয় সেই অধিষ্ঠানে আরোপিত হ'য়ে, 'ইহা ঘট' প্রসূতি আকারে, প্রতীত হম 
এবং ব্যবহারের বিষয় হয়। সেই সৎঅধিষ্ঠানন্বরূপের ধিশেষ জ্ঞান হ'লে, ঘট প্রভৃতি 
আগতিক বিষয় যে মিখ্য, তা। উপল হয়। রজ্জুতে আন্তভাবে প্রতীত দর্পের মত, 
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জাগতিক বস্তও ব্]াবৃত্ত। তাই, তার! উভয়ই মিথ্য। । তবে, 'সর্গ", জাগতিক বিষয়ের তুলনায় 
সামরিকতর এবং ত। একাস্ত ব্যক্তিগত প্রতীতির বিধয় । তাই, তাকে প্রাতিডামিক সন্ত 
ধলা হয়। ঘট প্রভৃতি জাগতিক বিষয় ব্যবহারিক-সৎ। প্রাতিভাসিক সত্ত। ও ব্যবহারিক 
স্ভা,__ দুই-ই "অবিদ্যার স্থষ্টি। তবে, প্রাতিভাসিকসত্ার জনক অবিদ্যাকে 'তুলাবিদ্তা' এবং 
বাবহারিক সত্তার জনক অবিদ্যাকে 'মূলাবিদ্যা' বল! হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় 'সর্পের' মত। 
ব্যবহারিক জ্ঞানবিষয়েরও ছুটি জংশ। 'ইহা ঘট',--এই জ্ঞানবিষয়ের, 'ইহা' অংশটি 
সত্তা ব৷ চৈতন্তাংশ, 'ঘট' অংশটি জড় ঘ! অনাক্ম অংশ । ঘা জড়, তা অবিদ্যার ফলে, 
আরোপিত । অবিদ্যার কার্য অগ্তঃকর়ণ। £করণবৃত্তির ফলে যে জ্ঞান হয়, সেই 
জ্ঞানের জন্ত, ইহ1' নামক সৎ-অধিষ্ঠানে 'ঘট' রূপ অনাত্ম পদ্দার্থের আরোপ ঘটে। সুতরাং, 
'ঘট' সছসদবিলক্ষণ ব! মিথ্যা । আত্মাতে অনাস্থা, চৈতচ্ভে জড়ের অধ্যাসেরই ফল শ্ঘট'। 
যা 'ঘট' সম্পর্কে প্রযোজা, ত1 যে কোদঞ হ্যবহাক্জিক বিষয় সম্পর্কেই বল! চলে। এভাবেই, 
অন্বৈতবেদাস্তী দৃশ্মান জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেন । তবে, ঘা সৎ ও অসৎ থেকে 
বিলক্ষণ, তাই মিথ্া | এ অর্থেই, জগৎ মিথ্যা । 

অদ্বৈতবেদাস্তমতে, ভেদমাত্রই মিথ্যা । ভেদরসীপেক্ষ ব্যবহারিকজ্ঞান মিথ্য। এবং তায় 
বিষয়ও মিথ্যা । অভেদ বা অহন, নিরাকার ব্রহ্মা বা শুদ্বচৈতন্তই একমাত্র সৎ1 জ্ঞান, 
ভাতা ও জ্ঞেয়ের তেদসাপেক্গ ধে জ্ঞান, সেই জানে প্রতীত দৃশ্ঠমান জগৎ মিথ্যা। বস্তুত, 
অধৈতবেদাস্তীর এই সিদ্ধান্ত পূর্বালোচিত সিদ্ধান্তের অবিরোধী। যা ব্যাবৃত্, তা মিথা! |. 
ভিন্বেরই ব্যাবৃত্তি হয়। যা অনুবত্তমান ব| ত্রিকাল-অবাধিত, তাই সৎ। শুধুমাত্র অয়, 
নিরাকার ব্রক্ষই ভ্রিকাল-অবাধিত। যা ব্যাবৃত্, তা, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধসাপেক্ষ ॥ 
যে কোনও সন্বন্ধই সম্বন্বীর ভেদসাপেক্ষ | প্রমাণ বা ব্যবহারিকজ্ঞান ভেদনির্ভর। তাই, 
তা সত্তার জ্ঞাপক হ'তে পারেন! | অয়, ভেদরহিত ব্রহ্ম বা চৈতস্থই একমাত্র সৎ। 
বঙ্ধ সকল প্রমাণের অতীত । তাছাড়া, ব্যবহারিকভাবে যাঁকে প্রমাণ বল! হয়, তার 
সাহাধ্যে ভেদ সাধন কর! যায়না। প্রমাণে যা অসিদ্ধ, তার সত। মান! যায়না । 
পারমাধিকভাবে, যা প্রমাণের অতীত বা অগম্য, তাঁকেই সৎ বল! হয়। কিন্তু, ব্যবহারিক- 
ভাবে, য। প্রমাণ দ্বারা অসিদ্ধ, তাকেও সৎ ব'লে মানলে, "মানাধীন মেয়সিদ্ধি' অনুপপন্গ, 
হ'য়ে পড়ে । ফলে, সৎ ও অসতের ভেদ থাকেন! এবং অসৎকেও সৎ বলে মানতে বাধ! 
থাকেনা । অদ্বৈতবেদাস্তনতে, প্রত্যক্ষপ্রমাণ ভেদ্ের সাধন করতে পারেনা | দ্বৈতবাদী 
ভেদের সত্তা ও সতাত| মানে । তারা বলে, প্রত্যক্ষপ্রমাণেই ভেদ সিদ্ধ হয়। দ্বৈতবাদীমতে, 
তিনভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা ভেদ সাধিত হ'তে পারে। (১) প্রত্যক্ষজ্ঞান একটি ভাঁব- 
বন্থকে প্রকাশ করতে পারে ; (২) প্রত্যক্ষজ্ঞান, একটি ভাববস্তর সঙ্গে অন্য ভাববস্থর 
ভেদকে প্রকাশ করতে পারে ; (৩) প্রত্যক্ষজ্ঞান, একই সংগে ভাববস্তকে এবং তার সঙ্গে 
অন্ত ভাববন্তর ভেদ্বকেও প্রকাশ করতে পারে। (৩)-নং বিকল্পটির প্রত্যক্ষজ্ঞান তিনভাবে 
হ'তে পারে 8 (৩ক)-প্রত্যঙ্ষজ্ঞান, একই ক্ষণে 'তাববস্তরকে' এবং 'ভাববস্তর সঙ্গে অন্ত ভাববস্তর 
ডেকে প্রকাশ করতে পায়ে; (৩খ)-প্রত্যক্ষজ্ঞাম, প্রথমে 'ভাববস্ত'কে গ্রকাশ ক'রে, 
পের, 'ভাষ-বন্থার় সঙ্গে অন্ত ভাব-বস্তর ভেকে' প্রকাশ করতে পারে; (৩?) প্রত্্গজান, 
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প্রথমে 'ভাষবস্তর সঙ্গে অন্য ভাববস্তর তেদ' প্রকাশ ক'রে, পরে 'ভাববন্তকে' প্রকাশ 
করতে পারে। অধ্বৈতবেদ্ান্তী একে একে দেখিয়েছেন, এই বিকল্পগুলির কোনটিই যুক্তি 
ও তথ্যের আলোকে গ্রাহা নয় । তিনি বলেন, (১)-নং বিকল্প মানলে, 'ভেদ' যে 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তা প্রমাণিত হয়না! । (২)-নং বিকল্পও মানা যারনা। কারণ, “ভেদ' মানে 
“নিষেধ | "নিষেধের আকার হ'ল, “ক, থ নয়'। নিষেধ অভাবাত্মক এবং তা ভাববস্তুর 
সংগে অসম্বদ্ধ। (২)-নং বিকল্প সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তীর আপত্তি হ'ল,-একই সংগে 
'ভাববস্ত” এবং 'ভাববস্তর সঙ্গে অসম্বদ্ধ শুদ্ধ নিষেধের" প্রতীতি হ'তে পারেনা | প্রতাক্ষ- 
জ্ঞান 'ভাববন্ত'কেই প্রকাশ করে। (ওক) ও (৩্থ)-বিকল্স দুটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, 
প্রতাক্ষজ্ঞান দ্বারা ত' নয়ই,__কোনও জ্ঞানই, একই ক্ষণে ভাববন্ত্' এবং 'ভাববস্তর সঙ্গে অন্য 
'াববস্তর নিষেধাজ্মক ভেদ' প্রকাশ করতে পারেনা । তাছাড়া প্রথমে ভাববস্ত প্রকাশিত 
হ'লে, ভাববন্তর সঙ্গে অন্য ভাববস্তর তেদের প্রকাশ ঘটার কথা উঠতে পারে। একই 
ক্ষণে, দুয়ের প্রকাশ অসভব | ভেদ নিষেধায্মক এবং তা সম্বন্ধবিশেষ। সম্বন্ধ মাত্রই 
একাধিক সম্বন্বীসাপেক্ষ। কোনও সম্বদ্ধের জ্ঞান হ'তে গেলে, তার আগে, তার সন্বন্কী- 
এগুলির জ্ঞান হওয়া দরকার । ভেদ নামক নিষেধাত্বক সম্বন্ধের জ্ঞান হ'তে গেলে, আগে 
সেই সম্বন্ধের সন্বন্ধী ছুটির জ্ঞান হওয়া দরকার । এই সন্বন্বী ছুটি ভাববস্ত। অধ্বৈতবেদাত্তী 
বলেন, "ছুটি ভাববস্তরর' এবং তাঁদের 'ভেদের' জ্ঞান একই ক্ষণে হ'তে পারেন! । যারা ভি, 
তাদের জ্ঞান আগে পৃথকভাবে হওরা দরকার । ভারপর, তাঙ্গের তেদের জ্ঞান হ'তে পারে। 
€ঙ)-বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নম । কারণ, একটি ক্ষণেই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপর হয়| ছুটি ক্ষণে, 
প্রকাশিত 'ভেদ' ও ভাববন্ত'কে, একক্ষণে-উৎপন্ব-প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রকাশ করতে পারেন! । 

এভাবে, অহ্বৈতবেদাস্তী প্রমাণ করেন, 'ভেদ' প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ। তাই, 
মিথ্যা । ভেদ মিথ্যা ব'লে, ভেদসাপেক্ষ বন্তমাত্রই মিথা। | ব্যবহারিক-ব্বির ভেদসাপেক্ষ। 
তাই, ত৷ মিথ্য।। শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক বিষয়ই নয়। বৃত্বিজ্ঞান 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদের উপর নির্ভরশীল। বৃত্তিজ্ঞান মিথা!। তাই, বৃত্তিজ্ঞানজগ্ 
কত্ত, কর্তৃত্থ ভোক্তত্ব প্রভৃতি সকল ধর্মও মিথ্যা! । অবিদ্াজনিত অধ্যাসের ফলে, ভেদ. 
বিশিষ্ট নান! বস্ত, ব্রহ্ম বা চৈতদ্ক রূপ সৎ-অধিষ্ঠানে আরোপিত হ'য়ে প্রতীত হয় । তাই, 
'ভেঙ্গরহিত, নির্ধমিক, অয় ্র্ম ছাড়া, ভেদবিশিষ্ট সকল-বন্তই অধ্যত্ত বঃলে মিথ্যা । অদ্বৈত" 
বেদান্ত বলে, প্রমাণের অযোগ্য 'ভেদ' সৎ ব'লে ম্বীকৃত হ'তে পারেন।। আবার ভেদবিশিট 
পদার্থ ব্যাবৃত্ত বা বাধিত ব'লে মিথ্যা । যে কোনভাবেই সিদ্ধান্ত কর! যায়, ভেদসা পেক্ষ 
দৃষ্মন জগৎ মিথ্া। ব| অনির্বাচ্য। 
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বন্ধ£ জীব, সচ্চিদানন্দ ব্রন্গস্বরাপ হ'য়েও, অবিদ্যার [ অজ্ঞান ] ফলে 
নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা মনে করে | জাগতিক সুখকে নিত্যন্খ 
মনে ক'রে | এই সুখের আশায় কর্মরত জীব, অনিবার্ধ কর্ম ফলভোগের জন্য 
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অবিদ্যাপ্রনূত দেহ, অস্তঃকরণ, ইন্জিয় প্রভৃতির সংগে যুক্ত হ'য়ে সংসারে 
জন্মায় এবং পুর্বকৃত-কর্মের ফলভোগ করে | পরিবর্তনশীল, অনিত্য 
জাগতিক সুখের আশাই' অনাি' অন্ম-জন্মান্তরের প্রবাহে জীবকে বদ্ধ ক'রে 
রাখে, নিজের বন্নন্বরূপত এবং অন্য জীবের সংগে অভিন্্বরূপতা বিস্বত 
করায় | অনাস্বার ধর্মকে আত্বায় আরোপ ক'রে, বদ্ধজীব ছুংখক্রি্ট হয়। 
অবিদ্যাপ্রসৃত দেহ প্রভৃতির সংগে, নিজেকে অজ্ঞানবশে অতিন্ন ব'লে 
মনে করার ফলে, জীবের আননস্বর্ূপতা৷ আবৃত থাকে । আত্মাতে অনাস্ার 
আরোপের ফল, মিথ্যা অভিমান? | মিথ্যা-অভিমানজন্য ভ্রাস্তিই জীবের 
দুঃখানুতবের কারণ | 

মোক্ষ 2 অজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত অধ্যাসের বশে অনাদি সংসার- 
প্রবাহে জীবের আসা-যাওয়াই, বদ্ধ-অবস্থা | অবিদ্যার ফলে, সচ্চিদানন্দ 
বন্ধের সংগে নিজের শ্বরূপগত অভেদ বিস্বত জীব,_পারমাথিকতাবে, নিত্য, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। অবিদ্যমান অবস্থাপ্রাপ্তি নয়,-তত্বজ্ঞানের দ্বারা, বদ্ধা- 
বস্থার কারণ অধ্যাসের জনক অবিদ্যার অপসরণে, নিজের বিস্বত বন্ধ- 
স্বরূপতা-উপলব্ধিই জীবের মোক্ষ | ঘট, মঠ প্রভৃতি সীমা অপত্যত হ'লে, 
ঘট-উপহিত আকাশ, [ ঘটাকাশ ], মঠ-উপহিত আকাশ [ মঠাকাশ ] প্রভৃতি 
যে এক, নিরবচ্ছিন্ন আকাশের সংগে শ্বরূপত অভিন্ন, ত। বোঝা যায়। 
অনুরূপভাবে, অবিদ্যাপ্রসূত উপাধির বাধ! দূর হ'লে, বিভিন্ন জীবের এক, 
নিত্য, সচ্চিদানন্দ বন্গস্বব্ূপতা উপলব্ধ হয় । এই উপলব্িই মোক্ষ | 

অছৈতবেদাস্তের ভাঘায়, 'পাঁরমাথিক, নিত্য, আকাশবত-সবব্যাপী, সকল 
বিকৃতিরহিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব, স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব, ধর্ম-অধর্ম-ভূত-বতমান- 
ভবিঘ্যতের সংগে অসন্বদ্ধ অশরীরি-অবস্থাই জীবের মোক্ষ 1৫5 ব্রন্নবিদূ- 
মুক্তজীব বুন্ন হ'য়ে যায় ও নিত্যস্বপ্ূপে অবস্থান করে | মোক্ষ শুধুমার 
“অভীবাঘ্বুক আত্যন্তিকছুঃখনিব্ৃত্তি নয় | আমিত্ব বা জীব বিনাশের ফলে, 
মুক্ত-জীব, শুদ্ধ, সৎ, চিৎ ও আনন্স্বরূপ হয় । মুক্ত-জীব অবিদ্যাযুক্ত 
ব'লে অনাত্বার ধর্ম আন্বাতে আরোপ করেনা । তাই সে জ্ঞাতৃত্ব, কতৃত্ব, 
তোজ্তত্ব প্রভৃতি ধর্নবিরহিত। এক জীবের মোক্ষ হ'লে, ব্যবহারিকজগতের 

84 মিথ্যাভিমানভ্রমনিমিত্ত এব দুঃখানুভব 2। ব্রন্গন্ুত্র, শংকর-ভাষ্য | 

6৮ ইদম্‌ তু পায়মাধিকম্‌, কুটস্থমূ, নিত্যম্‌, ব্যোমবৎ সর্বব্যাপী, সর্ববিক্রিয়ারহিতম্‌। নিত্য 
তৃগুম, নিরবয়বসূ, হয়ংজ্যেতিদ্বভাবমূ । যত্র ধর্মীধর্মে! সহকার্ষেণ কালত্রয়েণ নোগপবর্ততে তদ্‌ 
অশরীরম্‌ মোক্ষাথ্যম্‌ । ব্রহ্গসুত্র, শংকরভাষা | 

66 ব্রন্ষবি্ ত্রদ্মৈব ভবতি। 

স্বাত্মনি অবস্থানম্‌ । 





৭০62 ভারতীয় দর্শদ 


ধিদাশ এবং অন্য সকল বদ্ধজীবের মুক্তি, হয়না | [ অনেকজীববাদ অনু- 
লাবেই একথা বলা হচ্ছে | ] “মোক্ষ' মানে ভের্দের যিথ্যাত্ব উপলক্ধি' | 
এমোক্ষ মানে 'ভেদের বিনাশ' হলে, একজন জীব মুক্ত হ'লে, ভেদ-বিশিষ্ট 
ব্যবহারিকজগতের বিলোপ হ'ত এবং ব্যবহারিকভাবে প্রতীত বিভিন্ন জীব 
যুক্ত হয়ে যেত। 

অদ্বৈতবেদাস্তমতে, মুক্তি [মোক্ষ ] ছিবিধ £ জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি । 
জীবিত-অবস্থায় [ অর্থাৎ, বর্তমান দেহনাশের আগেই ] বন্স্বরূপ-প্রাপ্ত [ উপ- 
লন্ধিই প্রাপ্তি] জীবই জীবন্মুক্ত | প্রারন্ধকর্মের ফল বর্তমান দেহ বিনষ্ট 
না হওয়ায়, ব্যবহারিকদশা থাকলেও, জীবন্মুক্ত, আত্মা ও অনাত্বার ভেদ, 
জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করে । সুখদুঃখ-সমজ্ঞানী জীবন্মুক্ত,--বিরাগী, 
নিরাসজ্ঞ ও নিরাকার | জীবন্মুক্তের জীবনে দুটি স্তর £ সমাধি ও ব্যুথান। 
'সমাধি'-স্তরে, জীবন্যুক্ত বুন্নবিদ বা বন্দশ্বরূপ হয় | 'ব্যুথান'-স্তরে, জীবনমুক্ত 
সংসারে ফিরে এলেও, অবিদ্যাজনিত শ্রমে বিভ্রান্ত হয়না | সর্ধভুত্তহিতায় 
শিফামকর্মরত প্রেম ও আনন্দস্বরূপ জীবনমুক্ত-পুরুঘ স্বকৃত কর্মে আবদ্ধ নয়। 
“তত্বসি* প্রভৃতি বেদাস্তবাক্নির্তর জীবন্মুক্ত জীব আত্মুপরনিবিশেঘে, 
স্বতঃস্ফর্ততাবেই সকল ব্যবহারিক | ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ] কর্ম ও 
আচরণ করে । 

মোক্ষের সাধনমার্গ £ অগ্বৈতবেদাস্তমতে, তত্বজ্ঞানই মোক্ষলাতের সাধন 
বা উপায় ৷ জীবের স্বরূপ-ক্ঞানই তত্বজ্ঞান | তত্ব বা ব্রন্নকে জানার অর্থ 
বন্স্বরপ হওয়া । ব্যবহারিকজীবন ও জগতের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে 
বন্ধজ্ঞান লাড করা যায়। ব্যবহারিকস্তরে, উপাস্য-উপাসকভেদসা পক্ষ 
ঈশ্বর উপাস্য ও জীব উপাসক | অপরোক্ষানুভব-স্বরূপ নিপু ণ-বন্, ভেদ- 
সাপেক্ষ উপাস্য ঈশ্বর নয় | পারমাথিকরদৃষ্টিতে, রন্নজ্ঞানলাভই মোক্ষের উপায় 
হঃলেও, উপাসনা প্রভৃতি তেদসাপেক্ষ ব্যবহারিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই, জীব 
তেদের মিথ্যাত্ব জেনে নিজের ব্রন্নন্বরূপতা৷ উপলব্ধি করতে পারে । 

ব্যবহারিকজীবনের মধ্য দিয়ে বরন্নজ্ঞানলাভের উপায় সম্পর্কে অইৈত- 
বেদান্তী বলেন, শুদ্ধচিত্ত-জীবেরই বদ্নীজিজ্ঞাসা হয় । শাস্ত্রে উপদিষ্ট বিধির 
যথাযথ পালন ও লিঘেধের বর্থন, চিত্তের গুদ্ধিকারক | বিধিবিহিত কর্ম 
'তিনপ্রকার £ নিত্য [ ক্সান, আচযন প্রভৃতি 1, নৈমিত্তিক [শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ] 
৭3 কাম্য [ন্বর্গলাভের জন্য যাগ, প্রভৃতি ] | মোক্ষার্থীর পক্ষে কাম্য- 
কর্ম অপ্রয়োজনীয় । নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ফললাভিজন্য নয় | পকাম- 
কর্মমাত্রই মোক্ষপথে বাধা | নিঘিদ্ধকর্ম চিত্ত মলিন করে ব'লে অনুষ্ঠেষ 
নয় | 
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চিত্রতুদ্ধির পর, সাধন-চতুঃষ্টয়, যোক্ষার্থীর সম্পাদনীয় : [১] নিত্য ও 
অনিত্যবস্তর বিবেক ( ভেদজ্ঞান ): [২] ইহকাল ও পরকালের ভোগে 
ট্রপাসীন্য ; [৩] শম (ইন্ট্িয়সংযম ), দম ( মনঃ-সংযম ), তিতিক্ষা 
( ধৈর্ব ও সহিষ্কুতা ), উপরতি ( তোগবিমুখত। ), শ্রদ্ধা ( শান্ত ও গুরুবাক্যে 
বিশ্বাস ), সমাধান (নিগ্ৃহীত-অন্তঃকরণের অনুকূল বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা),-- 
এই ছয়টি গুণের বিকাশ ; [8] মোক্ষলাভের ইচ্ছা | 

অতঃপর, মোক্ষার্থীর পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদদিধ্যাসন অবশ্যকতব্য । 
শুদ্ধচিত্জীবকে, সাধনচতুঃষ্টয় সম্পাদনের পর, শ্রদ্ধার সংগে তহদশা সদৃগরুর 
কাছে শান্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়| অন্যথা, শাস্ত্রে নিহিত গৃঢ় বু্নতত্ব জান। 
যায়না | এই অধ্যয়নই "শ্রবণ? | শ্রবণের পর, বিচার ও বুদ্ধির সাহায্যে 
অধীততত্বের তাৎপর্য নির্ণয় ও হৃদয়ংগম করতে হয় | ইহাই “মনন' | মননের 
পর, নিরস্ত্র ধ্যানে সাহায্যে, অধীততত্বের তাৎপর্যের [বন্ধ] অপরোক্ষ 
অনুতব হয়। ইহাই “নিদিধ্যাসন, | ব্রন্দের অপরোক্ষ-অনুতবই মোক্ষ। 





[ছুই] বিশিষ্কা দ্বৈতবেদাস্তদর্শন ( রামানুজ ) 
ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক পটভূমিকায় 
রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবেদাস্ত 


জ্ঞান-ভক্তি-কর্মসমুচ্চয়, সকল ভারতীয় দর্শনে সাধারণভাবে স্বীকৃত হ'লেও, 
বিশেষ বিশেষ দর্শনে, জ্ঞান কিংবা ভক্তি কিংবা কর্মের প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে । খগ্েদীয় প্রাচীন যুগের চিস্তাধারায়, ভক্তি ও কমের প্রাধান্য 
ছিল |! তখন, তক্তিপ্রধান-প্রার্থনা ও কর্মপ্রধান-যাগের উপর জোর দেওয়া 
হত । প্রার্থনা ও যাগই দেবতাদের তুষ্ট করার প্রধান উপায়রূপে গণ্য 
হ'ত। কিন্তু, জ্ঞানকে একেবারে বাদ দেওয়। সম্ভব হয়নি । কারণ, অজ্ঞব্যক্তির 
পক্ষে, যথাবিধি প্রার্থনা ও যাগ কর! সম্ভব নয় | মানবচিত্ত থেকে উৎসারিত 
যে কোনও ব্যাপারই,-_জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির কোনটিকেই পুরোপুরি বর্জন 
করতে পারেনা | অথচ, কালক্রমে, বিভিন্ন দর্শনে ও অধ্যাত্তচিন্তায়,_ জ্ঞান, 
কর্ম কিংবা ভক্তিকে নিবিচার প্রাধান্য দেওয়ায়, যুক্তিহীন বিরোধ স্ষ্ট 
হয়েছে । ভারতবর্ধের আস্তিক দর্শন ও অধ্যাত্মচিস্তা, মুলত ছুটি ধারায় 
প্রবাহিত । উপনিষদীয় ও ভাগবতীয় সিদ্ধান্তসমূহই এই দুটি ধারার উৎস। 
পরমার্থসৎ, নিত্য, অদ্বয়, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ ( অথবা চৈতন্যবিশিষ্ট ) 
স্বপ্রকাশ বন্ধই উপনিঘদীয় সিদ্ধান্তের সারকথা ॥। অন্যদিকে ভাগবতীয় 
চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু-_ভক্তব্রাতা, পরমকরুণাময়, সগুণ, জগলীন-হ'য়েও- 
জগদতিরিভ্ত, পরমপুরুধ ঈশৃর | উপনিঘদসমূহে, ব্রন্ধকে কোথায়ও 
নিষ্প্রপঞ্চ, কোথায়ও বা সপ্রপঞ্চ বল! হয়েছে । পঞ্চভুত থেকে উৎপন্ন 
সংসারই 'প্রপঞ্চ' | 

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির, উপর জোর দেওয়ায়, জ্ঞানবাদী, কর্মবাদী, 
তত্তিবাদী দর্শন ও অধ্যাত্বতত্বের আবির্ভাব ঘটেছে । বেদের কর্মকাণ্ড" 
অনুসারী “মীমাংসাদর্শনে", যাগ প্রস্ভৃতি কর্ম এবং পুরোহিতকে প্রধান মনে 
করা হয়েছে । উপনিষদের নিষ্প্রপঞ্চ-বয্বাদের দাশনিক-প্রবক্তা ধাদরায়ণের 
বেক্গসূত্রঁ এবং তদনুসারী অছ্বৈতবেদান্তে, কর্ম ও ভক্তির তুলনায়, 
জ্ঞানকেই প্রধান বল] হয়েছে । বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রবল 
যুক্তি ও ব্যবহারিক-দৃ'্টিতঙ্গীর আধাতে নিশ্চিহ্প্রায় ঝাক্দণপ্রধান সমাজ, 
বৈদিক চিস্তা ও চর্যাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, জৈমিনি 'মীমাংসাসুত্র রচনা) 
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করেন । “মীমাংসাসূত্রঁ অবলম্বন ক'রে, কর্মপ্রধান-মীমাংসাদর্শন গ'ড়ে 
ওঠে | ফলে, উপনিধদীয়-জ্ঞানকাওড অতি গৌণ হ'য়ে পড়ে । একদিকে, 
বৌদ্ধদের বেদবিরোধিতা ; অন্যদিকে, মীমাংসকের জ্ঞানকাগ-বিমুখতা | 
এই ছু'টি বিরোধীশক্তির প্রতিক্রিয়ায়, শংকরের জ্ঞানকাণ্-প্রধান অ্ৈত- 
বেদান্ত | একদিকে, বৈদিক বর্ণাশ্রমধ্ষের প্রবক্তা, ব্রান্ধণ-প্রধান কর্ম- 
কাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা মীমাংসকের অতি-আচার | অন্যদিকে, অস্থৈতবেদাস্তের 
জ্ঞান-প্রধান, নিবিশেষ ও বিমূর্ত (৪5089) চিন্তাধারা | নিম্ববর্ণের সাধারণ 
_মানুঘ, এ দূটি ধারার কোনটিতেই আকৃষ্ট হ'তে পারেনি । ফলে, তাদের 
চিত্তে একটি আধ্যাস্ত্বিক শুন্যতার স্টি হয় | এই শূন্যতা দুর করার জন্যই, 
বিশিষ্টাদ্তবেদাস্তদর্শনের অবিভাব ঘটে। কঠোর-আচারবিমুখ ও শুদ্ধজ্ঞোন- 
চর্চায় অসমর্থ লোকায়ত-সমাজের আধ্যান্তবিক তৃপ্তি ও পুণতার জন্য, 
বিশিষ্টাঈ্বৈতবাদী ভক্তির উপর জোর দেন | ভক্তির বিচিত্র প্রকাশ ঘটে প্রেম, 
করুণ।, প্রসাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে | ভক্তিবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 
পরমপুরুঘ ঈশৃর, সর্বজীবের পিতা ও ব্রাতা। তার সন্তানরূপে সকল 
জীবই সমান । ঈশ্বর জগতের সঙ্গে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন । এরকম 
নানা আধ্যাত্ত্িক বক্তব্যকে অবলম্বন ক'রে, বিশিষ্টাদ্বৈতবেদাস্তদশন গড়ে 
উঠেছে | রামানুজ-প্রতিষঠিত বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তের দার্শনিক ও অধ্যাত্ব চিন্তা- 
ধারা আদ্যন্ত আকস্মিক কিংবা অভিনব নয়। খ্থেদের পুরুষসূক্ত-নির্ভর 
বৈষ্ণববাদ, পুরাণ-ভাগবত-গীতাতত্ব, দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ব সাধক-কবি 
আলবারদের গাথা, আলবারদের দীর্শনিক উত্তরস্বী আচাঁধ তাস্কর, যাদব ও 
যমুনার দার্শনিক সিদ্ধান্ত, উপনিষদসমূহের সপ্রপব্ব্রদ্নবাদ, বাদরায়ণের 
'বৃহ্নসূত্রঃ প্রভৃতিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত নিহিত । এসব 
বিভিন্ন উৎস থেকে, বিশিষ্টাদ্বৈততত্বের অনুকূল বক্তব্য সন্ধান করে, 
স্বকীয় বুদ্ধি ও রুচির আলোকে, রামানূজ একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত দর্শন 
গড়ে তোলেন । 


বৈষ্ণববাদ £ আলবার সম্প্রদায়: ভাস্কর-যাদব-যমুনা 


বৈষ্ণববাদ £ বৈফববাদে, বিষুই সগুণ ঈশ্বর । বৈষ্ববাদে নিহিত ভাবনার প্রেরণায়, 
বাষানসুজ দার্শনিক একতত্ববাঙ্ছের (61109502171551 80501106157) সঙ্গে সগুণ ঈশ্বর 
(ব্রহ্ম )-বাদের সমন্থয় ঘটাতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে “পক্চরা- 
সংহিতাই' একমাত্ত প্রমাণ | খঙেদীয় পুরুষ্ূক্ত-ভিত্তিক বৈষণববাদের ভাঁবকেন্র 'জগল্পীন- 
হ'য়েও-জগদতিরিক্ত' ব্রন্মের কথ! 'শতপৎত্রান্ণ', “মহাভারত' প্রভৃতিতে আছে। বহু 
পুরাণেও, বাহ্দেব-রচিত 'পঞ্চরাত্রসংহিতার' সিদ্ধান্তসমুহ সমধিত। 
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আলবার সম্প্রদায় £ প্রাচীন (সাত থেকে নয়শতক ) বৈষ্ণব তামিল-কবি আলবারগণ 


নানাগাথায় বিষুুর মহিমা কীর্তন করেছেন। আলবারমতে, পরম প্রেমে ও ভক্তিতে 
বিষুপদে পূর্ণ-আত্মনিবেদনই পরাভক্কি। পরাভক্তিতেই পরমানন্দ। জড় ও চেতন, বিষ্কুর 
কাস। বিষু-সর্বন্ব আলবার বিষ্কুর ক্ষশ-বিরহেও র্রিষ্ট। সৌন্দর্য ও মাধূর্যের পূর্ণপ্রকাশ 
বিষ্ণুর প্রতি আলবারের প্রেম ও ভক্তি, গভীর ও বিশুদ্ধ । আলবারদের গাথা-গ্রন্থ 'নালারীয়- 
দিবা-প্রবন্ধ', বৈষ্ণবদৃষ্টিতে 'তামিল বেদ'রূপে শ্বীকৃত। বেদান্তদ্দেশিক ( বেঙ্কটনাথ ) মতে, 
গ্রন্থটি 'দ্রমিড়োপনিষতৎঃ। 

ভাক্কর-যাদব-যমুন! £ ভাঙ্কর, যাঁদবপ্রকাশ ও ধমুনীচার্, তিনজনই ভেদাভেদবাদী হ'লেও, 
হুবছ অভিননমত নয় | ভাম্করমতে, ভেদ ও অভেদ পরমসৎ। কারণরূপে যে ব্রহ্ম অঘয়, 
নিরাকার ও চৈতন্ন্বরূপ, তিনিই কার্ধরূপে বহু, সবিশেষ, পরিপামী | জড় ও চিৎ বিশিষ্ট 
জগৎ-ই কার্য । জড় অন্তঃকরণ-উপহিত ব্রহ্ষই জীব । পরমদৎ জড় ও তছুপহিত অবস্থা 
অবিদ্যাজন্য নন্‌। ব্রন্ষের সঙ্গে স্বরূপত অভিন্ন ও পরমাগুআকার জীব, জ্ঞান কর্মসমূচ্চয়ের 
সবার! মুক্ত হ'তে পারেন। যাঁদবপ্রকাশ ভাম্করের সঙ্গে মোটামুটি একমত হ'লেও, কয়েকটি 
ব্যাপারে ভিন্নমতও বটেন। তার মতে, উপাধি পরমসৎ্ নয়। নিত্য, শুন্ধ ব্রন্মের বন্ধন 
ও মোক্ষ হ'তে পারেনা । ব্রঙ্গের পরিণাম চিৎ, জড় ও ঈশ্বর,-ব্রপ্মের প্রকাররূপে, ব্রহ্ম থেকে 
ভিন্ন ও অভিন্ন, ছুই-ই। অধিগ্যার ফলে, এদের ব্রহ্মভিষ্ন মনে হয় । আলবার-উপলন্ধির 
দার্শনিক-বূপকার যমুনাঁচার্য বলেন, পরমনৎ-বন্ত তিনটি £ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ব্রন্গ, 
সসংবিৎ (861£-০0:501055) জীব, ও জড়বস্ত। নান! অনুমানের দ্বার!, ঘমুন। ব্রহ্ম সাধন 
করতে চেয়েছেন। 

ভাক্কর-যাদব-যমুনার বক্তব্যে প্রঙ্তাবিত রামানুজ, নান! ব্যাপারে তাদের সমালোচন! 
করেন । তিনি বলেন, ভেদ্ব ও অভেদ অন্টোন্ত-নিরপেক্ষদৎ। একই ব্রক্ম সম্পর্কে 
তারা সমভাবে সত্য হ'তে পারেনা । শুদ্ধ ভেদ ও শুদ্ধ অভেদ কল্পিত। এঁকারূপ 
অভেদ সর্বদাই ভেদ-বিশেধিত এবং অভেদ্দ-নিরপেক্ষ ভেদ অসৎ। নিরাকার ও নি৭ 
্রহ্ধ অসৎ । নিত্য, শুদ্ধ ব্রন্মের বন্ধন ও মুক্তি অবান্তর । ব্রন্দের কায় চিৎ ও অচিৎ-এর 
পরিণাম জীব ও জড়। ব্রন্ষের পূর্ণসদৃশ জীব, অবিদ্া-প্রভাবে নিজেকে অপূর্ণ ও সীমিত 
মনে করে| অবিদ্যা-মুক্ত জীব নিজেকে ব্রহ্মকায়-নির্মাত৷ ব'লে জানলে, মুক্ত হয়। ব্রন্ধ 
ও ঈশ্বরের ভেদ আগম-সমধিত নয় ব'লে, অপ্রামাশিক। অনুমান কিংবা অন্ত কোনও 
প্রমাণের সাহায্যে ব্রহ্মসিদ্ধি করতে গেলে, নৎ-প্রতিপক্ষ অনুমান দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করা 
যায়। এজাতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য । ভক্তি, বিশ্বান ও আগমই বর্ষের সাধক । 


রামান্জের জীবনী £ বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তের ইতিহাস ও গ্রন্থাবলী 


সাক্ষিপাত্যের প্রপেরমুঢুয়ে তৃথিষ্ঠ রামানুজ ( ১০১৭-১১৯৭ দীষ্টাব্দ) শৈশবে পিতৃহীন হূ'দ। 
স্বল্প বিচ্যালয়জীবনের পর, ভেদাতেদবাদী বাদবপ্রকাঁশের কাছে তিনি বেদান্তপাঠ থিতে ঘা 
এবং উপনিষদদীর শ্লোকের তাৎপর্য নিয়ে, মতভেছ ঘটায়, ঘাষখ ্ৃতৃি বিতাড়িত হ'ন। অন্ভাপর 
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মাতুল মহাপূর্ণের পরামর্শে বমু্ধাচার্যের কাছে অধ্যয়ন করেন। রামামুজের বিদ্যা ও প্রতিষ্ায় 
বুদ্ধ যমুনার ইচ্ছা-অনুষারে, রামানুজ শ্রীরঙ্গমমঠের অধ্যক্ষ হ'ন। একদিন উপাসনাকালে, 
চিন্তারিষ্ট রামানুজ দৈববাণী পান,--'আমিই পরমতত্ব; ভেদই আমার মত; প্রপতিই মুক্ধির 
একমাত্র উপায়; মুক্তির জন্ত, জীবের ব্যক্তিগত প্রশ্ন স অবাস্তর ন| হ'লেও, অপরিহার্য নয় ।' 
'ব্র্মনূত্রের' আীভাষ্য রচনা ক'রে, রামানুজ যমুনার অপূর্ণ অভিলাষ পূরণ করেন। চির-সন্গ্যাসী 
'যতিরাজ' রামানুজ শ্রীরঙ্গমে 'বোধায়নবৃতি' অধ্যয়ন করেন, 'বেদ্বাস্তসার', 'বেদা ধর্সংগ্রহ", 
“বেদাস্তদীপ', 'গীতা-ভাষ্য' এবং পূর্বোক্ত 'শ্রীভাষা' রচন! করেন। 

রামানুজ-শিষ্য সুদর্শনস্ুরী 'শ্ীভাষ্যের' শ্রুতপ্রকাশিকাটাকা রচন। করেন। শংকরের 
'অদ্বৈতবেদাস্তের সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য, বেক্কটনাথ 'শতদৃষ্ণী' রচনা করেন। এছাড়া, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবেদাস্তের গ্রস্থরূপে, মেধনাদারির “ন্ঠায়ছ্যমণি' লোকাচার্ষের 'তত্বত্রয়', শ্রীনিবাসের 
'যতীন্ত্রমতদীপিক।' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


স ধঁ সাঁ 


॥ প্রমাণকাণ্ড ॥ 
প্রমাণের স্বরূপ 


ন্যায়, বৈশেঘিক, তা ও প্রভাকরের মত, জ্ঞান 'ও তার বিঘযেব স্বরাপ- 
সম্পর্কে, রামানুজ বস্তববাদী (২981190)| রামানুজ বলেন, যে কোনও 
জ্ঞানই সবিঘয়ক,--অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই স্বভিন্ন ও স্বাতিরিক্ত বিঘয় প্রকাশ করে। 
লৌকিক অন্থুতবই, এ সম্পর্কে প্রমাণ । যে কোনও বস্তবাদীরই মত, রামানুজ 
মনে করেন, যে কোনও জ্ঞানই,-_জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের তেদসাপেক্ষ। 
নিবিঘয়-জ্ঞান অসম্ভব | তাছাড়া, জ্ঞানমাত্রই বিশিষ্ট-বিঘয়ের গ্রাহক | রামানুজের 
অবধারণতত্ব (89015 ০? ৮ ৫6776106), এসব সিদ্ধান্তেরই উপর গড়ে 
উঠেছে। বস্তবাদী হ'লেও, নানা ব্যাপারে রামানুজ ন্যায় প্রভৃতির সঙ্গে একমত 
নন্‌ | যেমন, নৈয়ায়িক যেভাবে নিবিকল্প প্রত্যক্ষের কথা বলেন, রামানুজ তা৷ 
মাতনন নাঃ | কিংবা,-ন্যায়, ভাট্ট প্রভৃতির মতে, জ্ঞান পরপ্রকাশ্য,_-অথাৎ, 
ঘট প্রভৃতি যে কোনও বিঘয়েরই মত। জ্ঞানও, অন্য একটি জ্ঞানেরই 
(অনুব্যবসায় কিংবা অনুমান ) দ্বার! প্রকাশিত হ'তে পারে । পক্ষান্তরে, 
রামানুজমতে, জ্ঞান স্বপ্রকাশ,--অর্থাৎ, বিঘয় প্রকাশ করার সময়, জ্ঞান নিজেও 





£॥ আলোচ্য অধ্যায়ের 'জীব ও ব্রঙ্গের' আলোচনায় রামামুজের অবধারণতত্ব দ্রব্য ॥ 
2 আলোচ্য অধ্যায়ের 'প্রত্যঙ্গ' সম্পক্ষিত আলোচনায়, নৈয়ারিকের নিধিকল্প প্রত্যক্ষ- 
ধাদ ভ্রষ্টবা। 
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প্রকাশ পায় । রামানুজ ঘলেন, বিশিষ্ট-বিঘয়ের গ্রাহক জ্ঞান সবদাই তার 
বিষয়কে অন্য বিঘয় থেকে ভিন্ন ন্পে প্রকাশ করে । কোনও বিঘয় 
বিশিষ্টরপে জ্ঞাত হবার অর্থ,-“ইহা এই?, এভাবে অন্য বিষয় থেকে 
ব্যাবৃত্ত হ'য়েই বিষয়টির ( 'ইহ]।' রূপে ) জ্ঞান হওয়া | রামানুজ বলেন, যে 
কোনও জ্ঞানই বিঘয় প্রকাশ করে ব'লে, প্রমা । তবে, জ্ঞানের পর, 
জ্ঞাতবিষয়ের ব্যবহার করতে গিয়ে যে সার্থকতা কিংবা! ব্যথতা আসে, তারই 
সাহায্যে জ্ঞানকে প্রমা কিংবা অপ্রম! বলা হয় | জ্ঞানরূপে, কোনও জ্ঞানই 
অপ্রমা নয় | 


রামানুজমতে, প্রমাণ তিনটি, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ( আগম ) । 


প্রত্যক্ষ 


রামানুজমতে, যে কোনও জ্ঞানেরই মত, প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশিষ্ট-বিঘয়েরই গ্রাহক । 
ভেদ-দ্বারা-বিশেঘিত অভিন্ন বিষয়ই “বিশিষ্ট-বিষয় | “ঘট কালো”, “ফল 
লাল", ইত্যাদি আকারে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় | এসব জ্ঞানের বিষয় 
কালো-ঘট', “লান-ফুল' প্রভৃতি “কালো', 'লাল" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা 
বিশেঘিত হ'য়েই জ্ঞাত হয় | 'লাল-ফুলের' 'লাল* বিশেষণটি, তার 
বিশেঘ্যকে ( লাল-ফুল ), অ-লাল ( লাল ছাড়া অন্য রঙের ) ফুল থেকে 
ভিন্ন ক'রে । বিশেঘণই ভেদক। রামানুজ বলেন, যে কোনও প্রমাণেই, 
প্রমেয় (বিঘয় ) ভেদবিশিষ্ট পে জ্ঞাত হয় | ভেদ ত্রিবিধ-_স্বজাতীয়, 
বিজাতীয় ও ম্বগত 1১ জ্ঞানের বিষয় এই ত্রিবিধ ভেদ দ্বারা বিশেঘিত | 
ভেদমাত্রই-_সামান্য ও বিশেঘধর্ম ( ধর্মই বিশেষণ বা গুণ) সাপেক্ষ। যে 
কোনও প্রমাণের মত, প্রত্যক্ষ-প্রমাণও বিশিষ্ট-বিঘয়েরই সতত প্রমাণ করে । 
রামানুজমতে, প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,__নিবিকল্প ও সবিকল্প | ্বিবিধ প্রত্যক্ষ এবং 
তাদের বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে রামানুজের বক্তব্য, ন্যায় প্রভৃতি থেকে 
স্বতন্ত্র । ন্যায় প্রভৃতির মতে, সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিঘয়,__বিশিষ্ট-বিঘয়ই ! 
যেমন, “ঘট”-_এই প্রত্যক্ষের বিষয়, “ঘাটত্ব* (বিশেষণ )-বিশিষ্ট ঘট 
( বিশেঘ্য )। এই জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য, তার পূর্বে, বিশেষণ-অসংশ্রিষ্ 

$ ভেদ তিনরকম ঃ সজাতীয়, বিজাতীর ও ম্বগত। কোনও ফুলে তার সদৃশ ফুলের 
সজাতীয় ভেদ, ফুল-ভিন্ন বস্তর বিজাতীয় ভেদ থাকে। ফুলটির বিভিন্ন অংশের,__অর্থা 
পাপড়ি, বোট! ইত্যাদির ভেদকে ফুলের ম্মগতভেদ বলে। যে কোনও বন্ত ভ্রিবিধতেদবিশিষ্ট- 
রূপেই সৎ। 
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“ঘট' এবং বিশেঘ্যের-সঙ্গে-অসংশিষ্ট-ঘটত্বের' প্রত্যক্ষ প্রয়োজন । এই' 
জ্ঞানই নিবিকল্প প্রত্যক্ষ | রামানুজ বলেন, নৈয়ায়িক প্রভৃতি-কথিত নিবিকল্প 
প্রত্যক্ষ অসম্ভব ও অবাস্তব । কারণ, যে কোনও জ্ঞানই বিশিষ্ট-বিঘয়ের 
গ্রাহক । যাকে নৈয়ায়িক প্রভৃতি সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলেন, তাই-ই, 
রামান্জমতে, জ্ঞানের প্রথমতম অবস্থা । নিবিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষের 
তেদ বর্ণনা করতে গিয়ে, রামানুজ বলেন, নিবিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয়টি, 
প্রথম জ্ঞাত হয় । কিন্ত, সেখানে বিঘয়টির জাতিগত-আকৃতিঃ (01959- 
01)180651) সহকৃতরীপেই বিঘয়ের জ্ঞান হয়। এই জাতিগত-আকারটি 
জ্ঞাতবিঘয়ের সজাতীয় সকল বিঘয়েরই আঁকার*--এভাবে জ্ঞান হয়না | 
সবিকল্প প্রত্যক্ষে, নিবিকল্প প্রত্যক্ষের বিঘয় কিংবা সঙজাতীয় বিষয় 
দ্বিতীয় কিংবা! তৃতীয়বার জ্ঞাত হয় | অর্থাৎ যে অর্থে নিবিকল্প প্রত্যক্ষের 
বিষয়টি সম্পূর্ণ অভিনব, সে অর্থে সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয়কে অতিনব 
বল। যাঁয়না | রামান্জ বলেন, নিধিকল্প প্রত্যক্ষের (কিংবা সবিকল্প 
প্রত্যক্ষের ) পর, তার বিষয় কিংবা সজাতীয় বিঘয়ের সঙ্গে ইন্ররিমসন্লিকর্ধ 
ঘটলে, নিবিকল্প প্রত্যক্ষজনিত বিষয়-সংস্কার উদ্বদ্ধ হয় । নিবিকল্প প্রত্যক্ষেন 
বিষয়ের সঙ্গে, পরবস্তকালীন ইক্ক্িয়সন্লিক্ষ্ট-বিঘয়ের সাদৃশ্যই সংস্কার,__ 
উদ্বোধের কারণ । সংস্কাবাটি উদ্বুদ্ধ হ'লেই, সজাতীয় বিষয়ের জাতিগত- 
আকৃতি-সহক্কতরূপে, সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিঘয় জ্ঞাত হয়। একথা না মানলে, 
“ইহা গোরু' ব'লে, সবিকল্প প্রত্যক্ষের প্রত্যভিজ্ঞাত্বক বোধটি অনুপপন্ন 
হয় ব'লে, রামানুজ মনে করেন । আবার, নিবিকল্প প্রত্যক্ষে প্রত্যভিজ্ঞামলক 
বোধ ন! থাকলেও, বিঘয়ের বোধ ত" থাকেই । অন্যথা, তাকে জ্ঞানই 
বলা যায়না | তাই, সেখানে জাতিগত আকৃতি-বিশেঘিতরাপেই বিশিষ্ট- 
বিষয়ের জ্ঞান যে হয়, তা মানতে হয় | রামানুজমতে, স্থতি ও 
প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ | প্রশ উঠতে পারে, রামানুজ কীতাবে 'প্রত্যতিজ্ঞা' ও 
'সবিকল্প প্রত্যক্ষের' ভেদ মানতে পারেন? রামানুজ বলেন, সবিকল্প 
প্রত্যক্ষের বিষয়টি, পুর্বকালীন নিবিকল্প কিংবা সবিকল্প প্রত্যক্ষের 


সস 


& রামানুজমতে, 'ব্যক্তি'ই (22৫:530551) সৎ। বিভন্ন ব্যক্তিতে জাতি -ব1 সামানা 
থাকেন! । ব্যক্তিসমুহে 'দাদৃশ্য' (59565012206) থাকতে পারে। ব্যক্তির 'সংস্থান'-ই 
(17508521:7 ০£ 29) সাদৃশ্য । বিভিন্ন ব্যক্তিতে সাদৃশ্য থাকে ব'লে তাদের নির্দেশের 
জঙ্ত একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় । এই শবের (৪০০৩1 ০:৫) অনুরূপ কোনও পদাথের 
সত্তা শ্বীকার করা ভুল । সাদৃশ্যের অতিরিক্ত জাতি বা সামান্য অসৎ। সাদৃশ্যকেই 'জাতিগত 
আঁকৃতি' বল! হয়। 
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বিষয়ই হ'তে পারে, কিংবা, সজাতীয় বিষয়ও হ'তে পারে। পক্ষান্তরে, 
পর্বানুভবজনিত বিঘয়-সংস্কারের উদ্বোধই প্রত্যতিজ্ঞার কারণ । সেই 
পর্বানুভবের বিষয় অবলম্বন ক'রেই, প্রত্যতিজ্ঞা হ'তে পারে | তাছাড়া, 
পর্বান্ুভূত বিষয়টির যে দেশে ও কালে অনুভব হ"য়েছিল, প্রত্যভিজ্ঞায়, 
বিঘয়-সংস্কারের উদ্বোধের সঙ্গে, সেই বিষয়ের দেশ ও কালের ( পৃবানুভব- 
জ্রুনিত) সংস্কারটিও উদ্ব দ্ধ হওয়া দরকার | অন্যথা, “ইনি সেই দেবদত্ত', 
--এভাবে প্রত্যভিজ্ঞা হ'তে পারেনা | রামানুজমতে, স্মতিও (006190919)। 
প্রমাণ | শুধুমাত্র সংস্কারজন্য-জ্ঞানই স্্তি | প্রত্যভিজ্ঞা অংশত 
স্মরণাত্বক, অংশত প্রত্যক্ষাত্বক | পর্বানৃভত-বিঘয় পরে প্রত্যক্ষবিষয় হ'লে, 
পূর্বানতবজনিত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে, দুটি বিষয়ের অতেদের 
বোধ হ'লে, প্রত্যতিজ্ঞা হয়। স্মৃতি প্রত্যক্ষজন্য হ'লেও, প্রত্যক্ষজঞান 
নয় | কারণ, তাহ'লে, অনুমান প্রভৃতিও প্রত্যক্ষজন্য ব'লে, প্রত্যক্ষ- 
পদবাচ্য হ'য়ে পড়ে । . যোগীপ্রত্যক্ষ স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়। প্রত্যেক ইন্জ্রিয় 
তার যোগ্যবিঘয়ের গ্রাহক । সুশিক্ষিত হ'লেও, কোনও ইন্্রিয়ই, অন্য 
ইন্ড্রিয়ের গ্রহণমযোগ্য-বিঘয় গ্রহণ করতে পারেনা | যোগিপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়" 
সাপেক্ষ হ'লে, প্রত্যক্ষেরই নামান্তর হ'য়ে পড়ে। যর্দি তা সকল 
অনুভবনিরপেক্ষ হয়, তাহ'লে, প্রমাণ পদবাচ্যই নয় । তাই, রামানুজ 
যোগিপ্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে মানেন না । 


অনুমান 


অনুমান সম্পর্কে, রামানুজ অনেকটা ন্যায়-বৈশেঘিক ম্তানুসারী | তিনি 
বলেন, ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য-জ্ঞানই অনুমিতি। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান-প্রমাণ | 
একটি দ্ষ্টান্তের জ্ঞানই ব্যাণ্তিজ্ঞানের জনক হ'তে পারে। অবশ্য, একাধিক 
ঘষ্টান্তের জ্ঞান ব্যাপ্তি-সম্পর্কে সংশয় দুর করে। সাধর্য ও বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত 
এবং তকের সাহায্যে, আকন্মিক ও অবান্তরকে বাদ ্ম়ে, সুনিশ্চিত- 
ভাবে ব্যাপ্তির সাধন সম্ভব | ন্যায়ের (39119515707) অবয়ব তিনটি £ 
প্রতিজ্ঞা-হেতু-উদাহরণ' কিংবা “উদ্ণাহরণ-উপনয়-নিগমণ? | 

“উপমান*, “অর্থাপত্তি ও “সম্ভব (30৮38110001) স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়। 
উপমান',-স্থতি কিংবা অনুমানেরই অন্তর্গত । অর্থাপত্তি ও সম্ভব, অনুমানের 
নামান্তর | 


শব (আগম ) 


রামানুজমতে, শব্দ বা আগম ( শ্তি) প্রমাণ । বিশিষ্ট অহুয়-বক্গই 
আগমের বিষয় | প্রমাঁণমাত্রই বিশিষ্ট-বিঘষয়ের গ্রাহক | আগমের নির্মাতা, 
শব্দ ও বাক্য। শব্দ কিংবা বাক্য নিবিশেষ-বিঘয়ের গ্রাহক হয়না । 
অন্য প্রমাণের অগম্য জগত্কারণ ঝন্দকে শুধুমাত্র আগমের সাহায্যেই 
( পরোক্ষভাবে ) জানা সম্ভব | প্রত্যক্ষ কিংব৷ প্রত্যক্ষজ্ঞানসাপেক্ষ প্রমাণ 
অতীক্ড্রিয়, বিভুঃ নিত্য ও বিশিষ্ট অহয়-বরন্ধকে জানাতে পারেনা । আগমই 
বন্ধ সম্পর্কে একমাত্র প্রমাণ । যুক্তি ও প্রমাণ, আগমের অনুকলে কাজ 
করতে পারে । বেদসমূহ, নিত্য । প্রতি কল্লারন্তে, ঈশ্বর (বন্ধ) বেদ- 
সমূহ উচ্চারণ করেন | স্মৃতি, পুরাণ ও মহাকাব্য বেদ-প্রতিপাদ্যেরই 
(বদ্ধ) অনুবাদক | তাই, তারাও আগম-প্রমাণের অন্তর্গত । ভগবান 
বাস্থুদেব-রচিত ব'লে, পঞ্চরাব্র-আগমসমুহও প্রমাণ | খ্রঁতিহ্য প্রসূতি যথার্থ- 
জ্ঞান আগমের অন্তর্গত | এঁতিহ্যজন্য ভ্রান্তজ্ঞান 'আগমাভাস' | 

রামানুজ মনে করেন, আগম-নিরপেক্ষ যুক্তি ও প্রমাণ, ব্রন্ন সম্পর্কে 
কোনও জ্ঞানই দিতে পারেনা । এমন কি, আগমও ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবেই 
জানিয়ে দিয়ে, ভক্তকে অপরোক্ষানুতবের দিকে চালিত করে । ভক্তি-আশ্রিত 
ধ্যানেই, বন্ধের অপরোক্ষানুভব হয় । 

রামানুজ জ্ঞীনকর্মসমুচ্চয়বাদী। ত্ঠার মতে, বেদের কমকাও ও জ্ঞানকাণ্ড, 
একে অন্যের পরিপ্রক | ব্রন্মানুভব ও ব্রদ্নসাযুজ্য (মোক্ষ ) লাভের 
পক্ষে, দুটি কাওই সমান প্রয়োজনীয় । কর্মকা ঈশ্বরের পূজা্চনাবিধির 
জ্ঞাপক এবং জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের স্বরূপ বিবৃত । অদ্বৈতবেদাস্ত কিংবা 
মীমাংসাদর্শনের মত, রামানুজ, জ্ঞান কিংবা কর্মের কোনটিকে গৌণ মনে 
করেন না । 


সখ্যাতিবাদ 


রামানুজমতে, সকল জ্ঞানই সদ্বস্ত-বিঘয়ক। অসৎ কিংব! মিথ্যাবস্তর জ্ঞান 
“€সানার পাথরবাটির' মতই অলীক । স্বমতুদুমণুতে রামানুজ শ্র্তিবাক্য 
উদ্ধৃত করেন। প্রাভাকরদেরই« মত তিন্নি, মন্সে, করেন, বেদবিদুমতে, সকল 


চ বথার্ঘন্‌ র্ববিজানমূ ইতি বেবি মত্‌।: বরফ । 
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জ্ঞানই যথার্থ | ফলে, রামানুজমতে সকল জ্ঞানই প্রমাপদবাচ্য | রামানুজের 
এই' বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রশ করা যেতে পারে, সকল জ্ঞানই যথার্থ হঃলে, 
প্রমা ও অপ্রমার (ভ্রম) ব্যবহারিক ভেদ কীভাবে উপপন্ন হ'তে পারে ? 
রামানুজ কী লোকব্যবহারসিদ্ধ প্রম৷ ও ভ্রমের ভেদ মানেন না ? 

প্রমাসম্পকে রামানুজের মত অসাধারণ না হ'লে ভ্রমজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান- 
বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে তার বক্তব্য অভিনব ও অসাধারণ | রামানুজ 
সৎখ্যাতিবাদী | তবে, নান প্রকার ভ্রমজ্ঞান ও তার বিষয় সম্পর্কে, 
সত্খ্যাতিবাদ অনুসারেই রামানুজ ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেন | যেমন, 
মরীচিকায় জলের ভ্রমজ্ঞান, কামলারোগীকর্তৃক শ্ুকুশঙ্খকে পীতরূপে ভ্রম 
প্রত্যক্ষ, ব্বপুজ্ঞান, শুক্তিতে রজতের ভ্রমজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রমজ্ঞান হয় | 
মরীচিকায় জলের ভ্রমজ্ঞান, শুক্তিতে রজতের ভ্রমজ্ঞান প্রভৃতিকে রামান্জ 
'বেদাস্ত-অভিমত পঞ্কীকরণতত্বেরধ সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন | 

[ক] মরীচিকয়ি জলত্রম হ'লে, ভ্রান্ত-ব্যক্তি জল আনতে গিয়ে জল 
পায়না । এ ভ্রাস্তির কারণ কি? রামানুজ বলেন, অতিতপ্ত বালুক।- 
রাশিতে জলের ভ্রান্তপ্রত্যক্ষ হয় । বালিতে ক্ষিতির আধিক্য থাকলেও, 
অন্য সুক্ষাভুতগুলিও থাকে | ইন্ড্রিযরদোঘ, দেশ-ব্যবধান কিংবা অন্য 
কোনও কারণে, ল্লাস্তব্যক্তি অপৃকেই প্রত্যক্ষ করে । তাই, তার জলের 
ভ্রান্তি হয়। একারণে, রামানুজ তথাকথিত ত্রাস্তজ্ঞানকেও সৎ বা যথার্থ- 
বিঘয়ক মনে করেন । তবে, কোনও বিঘয়ে অধিক পরিমাণে 
বর্তমান ভুতকে জানলেই, সেই জ্ঞানকে প্রমা বল। হয় | ভ্রমজ্ঞানে, বস্ততে 
স্বল্প পরিমাণে বতমান ভুতেরই অনুভব হয় । 

[খ] শুক্তিকে রজত বলে ত্রান্তজ্ঞান হয়। রজতের সংগে শক্তির 
সারদৃশ্যই? এই ভ্রান্তির কারণ । উভয়ের অদ্ভূত ওজ্ছুল্যই এই সাদ্শ্য । ছুটি 








6 বেদীত্তমতে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,__-এই পাঁচটি দুস্্স ভূত নাঁন। পরিমাণে 
মিলিত হ'য়ে, স্থুলরোতিকদ্রব্যগুলি উৎপন্ন করে। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চতুতের গুণ যথাক্রমে 
রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ ও শব । রূপ প্রভৃতি গুণ যথাক্রমে চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক, স্রাণ ও শোত্রেজ্রিয 
দ্বারা গৃহীত হয়। ইঞ্জিয়গ্রাহা-গুণের আশ্রয় দ্রব্যের স্বরূপ ও ইন্িয়ের শ্বরূপ অভিন্ন ॥ যেমন, 
রূপ চক্ষুগ্রাহ্য । রূপের আশ্রয় দ্রব্য তেজ। চক্ষুরিক্জ্িয় তেজংন্বরূপ | ইহাই বেদাস্তের গঞ্ষী- 
করণতত্ব। এই তত্ব অনুসারে পাচটি হুক্ভূতই সকল দ্রব্যে থাকলেও, সকল দ্রব্যে 
সমপরিমাণে থাকেন! । তৃতের আধিক্য অনুসারে ভ্্ব্যকে ভূতাত্বক বল! হয়। যেমন, 
গুল-আগুনে সকল ভূত থাকলেও, তেজ অধিক পরিমাণে থাকে । তাই, স্থল-আগুনকে তেজ 
স্বরূপ বলা হয়। যে গুণ যে ইন্দিয়-গ্রাহা, সেই গুণের আশ্রয়-দ্রব্যও সেই ইন্জিয়গ্রাহ্ ৷ 

1 তদেব সদৃশম্‌ তন্ত যৎ তদ্দ,ব্যৈক-দেশ-ভাক্‌ | শ্রীভাষ্য । 
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বস্ততে একই ভুতের বিদ্যমানতাই তাদের সাদৃশ্যের কারণ । সৎ্খ্যাতিবাদ 
অনুসারেই আলোচ্য ভ্রমজ্ঞান ও তার বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়। 
রামানুজমতে, শুক্তিতে রজতের জ্ঞান যথার্থবিঘষয়ক | 

[গ] কামলাবোগী শ্বেতশস্থকে পীতরূপে প্রতাক্ষ করে । এই ভ্রম- 
প্রত্যক্ষের বিষয় 'পীতশঙ্খের পীতত্ব* বাহ্যসৎ্-রাপেই প্রত্যক্ষ হয় | 
কামলারোগীর রুগ্ন চক্ষগোলকে বর্তমান পীতত্ব, নায়নরশার সংগে বাইরে 
যায় এবং শঙ্থে বতায় । ফলে, শ্তশঙ্খের স্বাভাবিক শেতরূপটি অভিভূত 
হয় এবং সাময়িকভাবে শস্বটি পীতরূপে প্রতিতাত হয় | প্রশ হ'তে পারে, 
যে সময় শ্রেতশঙ্থ পীতরূণে প্রতিভাত হয়, তখন সকলেই সেই পীতরূপটি 
অনুভব কবেনা কেন ? উত্তরে রামানৃজ বলেন, পীতত্বটি সৃক্ষ্য | যে জ্ঞাতা 
নায়নরশ্মির সংগে বহির্গত সৃক্ষা-পীতত্বের শঙ্খ-পর্যন্ত-গমনের গতিকে লক্ষ্য 
ক'রে, সে-ই পীতত্ব অনুতব করে | 

[গ] স্বপ্রজ্ঞান ও তার বিষয়ের ব্যাখ্যায় রামানুজ বলেন, স্বপ্পে অনুভূত 
বিষয়গুলি বহির্জগতে লতভ্য না হ'লেও, কল্িত নয়। স্বরে অনুভূত বিঘয়, 
স্বপজ্জানকালে সৎ | ঈশ্বর জীবে (জ্ঞাতা ) কম অনুসারে সুখ, দুঃখ 
প্রভৃতি ফলভোগের জন্য জাগ্রত-্ঞানের বিষয়ের মত স্বপুজ্জানে অনুভূত 
বিচিত্র বিষয়ও সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর প্রত্যেক জীবের জন্য, বিশেষ 
বিশেষভাবে, স্ব স্ব স্বপ্নুজ্ঞানে অনুভূত বিঘয় এবং জীব-সাধারণের জন্য জাগ্রত- 
জ্ঞানের বিষয় সৃষ্টি করেন। স্বপুজ্ঞানের বিঘয় যতক্ষণ অনুভূত হয়, 
ততক্ষণ সঙ । লঘু পাপ-পুণ্যের ফলভোগের জন্যই স্বপ্ুজ্ঞানের বিষয় 
সৃষ্ট হয় | 

শক্তিতে রজতের কিংবা কামলারোগীর শ্েতশঙ্খকে পীতরূপে ভ্রমজ্ঞানের 
বিষয়গুলি ব্যক্তিগত (11266) | পক্ষান্তরে, মরীচিকায় জলের ভ্রমজ্ঞানের 
বিঘয়াটি কিছুটা সাধারণ (09811০)| কারণ, একাধিক জ্ঞাতার এ ভ্রম হ'তে 
পারে । রামানজ অদ্বৈতবেদাস্তীর মত সত্তার প্রকারভেদ মানেন নি। 
সত্তা এবং সর্বপ্রকার জ্ঞানবিঘয় সমভাবে জ্ঞাননিরপেক্ষব্ূপে-সৎ । এমন কি, 
ুখ-দুঃখ প্রভৃতি ব্যক্তিগত আত্তর অবস্থা হ'লেও ঘট, পট প্রভৃতির তুলনায় 
কম জ্ঞানাতিরিক্ত-সৎ নয় | 

প্রমা ও ত্রমের লোকসিদ্ধ-ব্যবহারের ব্যাখ্যায় সৎখ্যাতিবাদী রামানুজ 
আরও বলেন, একদিক থেকে সকল জ্ঞানই যথার্থ ; অন্যদিকে জাগতিক 
বস্তবিঘয়ক কোনও জ্ঞানই পূর্ণ বা সামগ্রিক নয়। সকল জ্ঞান যথার্থ- 
বিষয়ক হ'লেও কোন জ্ঞানই পৃণসত্তার সামগ্রিক জ্ঞাপক নয় | সকল জ্ঞানই 
[ বন্গজ্ঞান ছাড়া ] কমবেশী আংশিক বস্ত-জ্ঞাপক | অপ্রমা বা ভ্রমমাত্রই সত্তার 
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আংশিক জ্ঞান। শক্তির কোনও কোনও ধর্ম লক্ষ্য না ক'রে, অন্য কিছু 
ধর্ম লক্ষ্য-বিষয় হ'লে, শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয় | কামলারোগী শুক্ু- 
শঙ্খাকে পীতরপে দেখবার সময় শঙ্খের শেতরূপ প্রত্যক্ষ করতে ব্যর্থ 
হয়| মরীচিকায় জলের ভ্রমস্থলে, বালুকায় প্রধানরূপে বর্তমান ক্ষিতির 
অংশকে লক্ষ্য না ক'রে, অন্য অপ্রধান ভুতগুলি লক্ষ্য করে। সৎখ্যাতিবাদী 
রামানুজমতে,য1 সৎ, তারই জ্ঞান হ'তে পার। প্রমাজ্ঞানও [ ব্রন্নজ্ঞান ছাড়া ] 
আংশিক বস্ত-স্তাপক | কারণ, কোনও জ্ঞানেই সত্তা পৃ্ভাবে প্রকাশিত হতে 
পারেনা | প্রমাজ্ঞানে বিষয়ের প্রধান ভূত জ্ঞাত হ'লেও, অপ্রধান ভূত জাত 
হয়না! কোনও বিঘয়ের সামগ্রিক-জ্ঞানের অর্থ, সেই বিষয়কে সামগ্রিকভাবে 
জানা | তাহ'ছল, প্রমা ও ভ্রমের ভেদ কীভাবে করা সন্ভব ? রামানুজ 
বলেন, সকলজ্ঞানই যথার্থ কিংবা! আংশিক বস্ত-্ঞাপক হ'লেও, ভ্রম ও প্রমার 
ব্যবহারিক-ভেদকে অস্বীকার করার প্রশ্ব ওঠেনা | প্রমা ও ভ্রমের লক্ষণ 
হ'ল: যেজ্ঞান যথার্থবিঘয়ক এবং ব্যবহারের অনুগুণ, তাই' প্রমা | যেজ্ঞান 
বথার্থবিঘক হ'লেও ব্যবহারের অনুগুণ নয়, তা ভ্রম বা অপ্রমা | প্রমা- 
জ্ঞানে প্রমাতা (জ্ঞাতা ), প্রমেয়বিঘয়ের সকলের প্রয়োজন-সাধক ধর্ম 
লক্ষ্য করে। ভ্রমস্থলে, ত্রান্তব্যক্তি বিষয়ের এমন ধর্ম লক্ষ্য করে, যা 
সকলের প্রয়োজনসাধক নয় | প্রমেয় অর্থক্রিয়াকারী | ভ্রমজ্ঞানবিঘয় 
কোনও প্রয়োজনসাধন করেনা | রামানুজ বলেন, ভ্রমজ্ঞানবিষয় বাধিত 
হ'লে, বিষয়াটির নিঘেধ হয়ন।,_-বিঘয়অন্য-প্রবৃত্তিরই নিঘেধ ঘটে । সংসার- 
দশায় জ্ঞান দুটি কাজ করে ; (১) যথার্থবিষয়কে প্রকাশ করে এবং 
(২) ব্যবহারের অনুগুণ হয়। সংসারদশায় পর্ণ, অভ্রাস্ত জ্ঞান হ'তে 
পারেনা । তবে, জীবের অন্তরে পরমার্সত্তার পূর্ণ, অন্রাস্ত ও আর্দশ 
জ্ঞানলাভের আম্পৃহ! থাকে | বিষয়ের যথার্থ, ব্যবহার-অনুগুণ ও পূর্ণ জ্ঞানই 
“আদর্শজ্ঞান | মুক্তজীবের পক্ষে এই জ্ঞানলাভ সম্ভব । সংসারদশায়, 
নানা দোঘ ও বাধার মধ্যে£জীবকে জ্ঞানলাভ করতে হয়| তাই জীবের 
জান, সত্তার আংশিক ,জ্ঞাপক | রামানুজ মনে করেন, যে কোনও একটি 
সত্বস্তকে যথার্থ &ও সামগ্রিকভাবে জানার অর্থ, সমগ্র সত্তাকেই (8২6৪11 
৪5 ৪ 91016) জানা । &ঈশ্বর বা সগুণ্রন্নই সমগ্র সত্তা | পর্ণজ্ঞানে, 
সকল চিৎ ও অচিৎ দ্রব্য ছারা বিশেঘিত বন্ধের প্রকাশ হয় । 


॥ প্রমেয়কাণ্ড ॥ 
ব্রহ্ম ( ঈশ্বব ) 


বামানুজমতে, বন্ধই ঈশুর । পর্ণ, পরমসত-ব্রন্ধ সগুণ (বিশিষ্ট )। 
চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বস্ত) এদের কার্ধ, অংশ, গুণ, প্রকার, 
বিশেষণ, কায় ইত্যার্দি। বন্ধ, চিং ও অচিতের কারণ, অংশী, গুণী, 
প্রকারী, বিশেষ্য, আত্মা ইত্যাদি | চিৎ ও অচিৎ্, ব্রদ্নে আশ্রিত, পরতন্ত্র। 
বন্ধ অন্যনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র । চিৎ ও 'অচিৎ, সধ্বস্ত। তারা স্বরূপত 
বন্ধের সঙ্গে অভিন্ন হ/য়েও, ঝন়্েব কাধ প্রভৃতি ব'লে, ব্রন্ন থেকে 
ভিন্নও | ব্রন্ধ অদ্বিতীয় । তবুও, বন্ধ থেকে তিন্ন চিৎ ও অচিৎ মিথ্যা 
নয়। চিৎ ও অচিৎ, ব্রল্নে আশ্রিতবপে সৎ। আশ্রিত অসৎ নয়। 
বন্ধ, অন্য-নিরপেক্ষরূপে সৎ । তাই, বন্ধ অদ্বিতীয় | ঝ্য্না নিত্য ও 
বিভু। অদ্বিতীয় বন্ধ স্বজাতীয় ও 1বজাতীয় ভেদরহিত। কিন্ত, তিনি 
স্বগতভেদবিশিষ্ট । চিৎ ও অচিৎ, বন্ধের স্বগতভেদ ৷ নিত্য, বিভু, এক ও 
অদ্বিতীয় বন্ধের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় না থাকলেও, তার মধ্যে, তারই 
বিভিন্ন অংশের ভেদ থাকে । এই ভেদ,.--একত কিংবা অস্বিতীয়ত্বকে ব্যাহত 
করেনা | ব্রন্ন বিশিষ্ট । নিবিশেঘ ব্রয়,-আগম প্রভৃতি কোনও প্রমাণেই 
সাধনীয় নয় 8 যে কোনও প্রমাণই বিশিষ্ট বস্তরই সাধক | নিবিশেষ 
প্রমাণাতীত | তাই, তা “সৎ'পদবাচ্য নয় । পরমসৎ-বন্ন বিশিষ্টই | 
আগম (শ্তি)), সগুণ-ব্রক্ষেরই কথা বলে। শ্রুতিতে, ব্রক্কে সকল- 
কল্যাণগুণের আকর ও হোেয়গুণরহিত বলা হ'য়েছে। কোনও কোনও 
খ্মতি বন্ধকে নিও্ঁণও বলে। বাম্ানজমতে, এই বাক্যগুলি, বনে 
হেয়গুণসমূহের ( জড়ত্ব, ক্ষদ্রতা প্রভৃতি ) অতাবেরই কথ! বলে । ব্যুৎপত্তির 
দিক থেকে, 'ব্ধ' শব্দটির অর্থ “বৃহৎ না মহৎ | যা স্বরূপ ও গুণের 
দিক থেকে বৃহত্তম ও মহত্তমঃ তাই ব্রন | ব্রনের গুণ অগণ্য। সত্তা, 
চৈতন্য, ও আনন্দ তাঁর অন্যতম গুণ । বন্ধ অনন্ত গুণাবলীর দ্বারা 
বিশেঘিত। পরমসৎ-ব্রন্ন,_জগতের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহারকর্তা | চৈতন্য-: 
' বিশিষ্ট ব্ন্ন সকল জ্ঞানের (প্রকাশ ) কাৰণ । আনন্দবিশিষ্টরূপে তিনি সকল 
আনন্দ ও মাধুর্যের অনস্ত উৎস। শ্রুতিতে ব্রপ্নূকে মহস্তয়মূ বজ্মুদ্যতযৃ' বল। 
হয়েছে। জীবের কর্ন অনুসারে, ফলভোগের ব্যবস্থা করেন তিনিই | চিৎ 
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(জীব ) ও অচিৎ ( জড়) দিয়ে গড়া জগতের নিয়ম কঠোরভাবে চালনা 
করেও, তিনি সকল আনন্দ ও মাধুর্যের নিত্য-উৎস, পরমকরুণাময় ও 
তক্ত-বৎসল | 

বন্ধ জগতের নিমিত্ত ও উপার্দান কারণ, দুই-ই | তাঁর অগণ্য গুণেব 
অন্যতম, চিৎ ও অচিৎ। ব্ক্ষের সঙ্গে মাকড়সার তুলনা করা হয়েছে। 
মাকড়সা তার জালের উপাদান কারণ হ'য়েও, নিজে জালে পরিণত 
হয়না | জালের অতিরিক্তরূপে মাকড়সা (জালের ) নিমিত্ত কারণ । ব্রন 
তার অংশ (গুণ) চিৎএর সাহায্যে জীবসমৃহ এবং অচিতের সাহায্যে 
জড়বস্তসমূহ স্ষ্টি করেন। এ স্যষ্টির উপাদান কারণ হ/য়েও, ব্রন্ন 


সুষ্টির (কাধ ) অতিরিক্তরূপে, তার নিমিত্ত কারণ । ব্রন অপরিণামী | 


জগতে অস্তলান হয়েও, তিনি তার অতিরিক্ত । ঝরঙ্দের কাধ জগৎ+,_- 
বন্ধময়। খণ্ড, অপূর্ণ ও সীমিত জগতে বন্ধের পূর্ণপ্রকাশ হ'তে পারেনা । 
তাই, যুদ্ধ জগতের অতিরিক্ত | অপরিণামী, নিত্য ও নিবিকার বন্ধ 
নিঘিক্রয় নন্‌ | জীবের কল্যাণের জন্য, ব্রন্ন হাটি কাজ করেন । তিনি 
জীবের কর্ম অনুসারে ফলভোগের জন্য জগৎ স্থষ্টি করেন এবং জীবের 
সাধনায় তৃপ্ত হ'য়ে জীবকে মুক্ত করেন। পূর্ণবন্ন আপ্তকাম ও নিত্যতৃপ্ত। 
তাঁর দিক থেকে, স্ষ্টি লীলারই প্রকাশ । ব্রন্ন পুরুঘোত্তম | জীবেব 
চরিত্রে প্রকাশিত নানা শ্রেয়োগুণ, ব্রয্নে পূর্ণ ও অবাধতাবে বিকশিত । 
সগ্ডণ-বন্ধই ঈশ্বর । তিনিই ভক্তের পরমপ্রাথিত উপাস্য ভগবান্‌ | 
রামানুজের ব্রন্নবাদে, তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় | (১) বন্ধই ঈশ্বব। 
বন্ধ বিশিষ্ট বা সবিশেষ | চিৎ ও অচিৎ, ব্রনের কায়,_ঝন্ধা তাদের 
অন্তর্যামী আত্মা | ব্রন্ম একটি বিশিষ্ট এক্য । ব্রয্নোের দুটি অবস্থা, 
কারণ-ব্রন্ন ও কাধ-ব্রক্গ । কল্পান্তে কারণ-ব্রঙ্ন, চিৎ ও অচিতের সঙ্গে 
অভিন্ন হ'ন | এ অবস্থায়, চিৎ (জীব) কায়াহীন এবং অচিৎ (জড়) 
সক্ষম। জগৎ ঝদ্ধে সুপ্তভাবে থাকে । কল্পারন্তে ( স্থষ্টিকালে ) সৃক্ষা-অচিৎ 
স্বন আকার পায় এবং নিত্য-মুক্ত আত্বা ছাড়া সকল আত্মাই ( জীব ), 
নিজেদের কম অনুসারে কায় (শরীর ) লাভ করে। স্যষ্ট-জগত্, বরের 
কার্ধীবস্থা । (২) ব্রন্ধ স্বরূপত নিত্য ও অপরিণামী হ'য়েও, জগতের 
অন্তর্ধামী নিয়ন্তা | জগৎ বিশেষণ, বন্ধ তার বিশেঘ্য | সকল পরিণামেব 
দ্বারা অন্পৃষ্ট বন্ধের অংশের (গুণ, বিশেষণ, প্রকার ইত্যাদি ) পরিণাম ঘটে। 
রামানুজমতে, গুণ ও প্রকার অভিন্ন । চিৎ ও অচিৎ, জীব ও জড় পূর্ণতাবে 
বন্গসাপেক্ষ। ব্রদ্ধ থেকে তাদের পৃথক কর! যায়না | জীবের কায় 
পরিণামী হ'লেও, আত্ম! অপরিণামী। জীব ও জড় বের কায়। তার! 
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পরিণামী হ'লেও, তাদের আত্বা (বন্ধ) অপরিণামী। বঙ্গ, জড়ের 
নীমিত সত্তা ও পরিণামের অপরিণামী নিয়স্তা। জীবের অপূর্ণতা ও দুঃখ 
বন্কে স্পশ করতে পারেনা । (৩) জগতে অস্তলীন হ'য়েও, ব্রদ্ন তার 
অতিরিক্ত | পূর্ণ, পুরুঘোত্তম বন্ধু অপ্রাকৃতকায়-বিশিষ্ট | যা কায়বিশিষ্টঃ 
তা বন্ধনে আবিদ্ধ না-ও হ'তে পারে। কর্মই বন্ধনের কারণ । কর্সাধ্যক্ষ 
বন্ধ কর্মের অধীন নন। তাই, তিনি কায়বিশিষ্ট হ'য়েও নিত্যমুক্ত। 
আলোচিত বৈশিষ্ট্য তিনটির প্রথম দুটি, উপনিঘদতভিত্তিক | তৃতীয়টি, 
বামানুজের উপর ভাগবতের প্রভাবপ্রসূত । বামানুজ, উপনিঘদীয় অস্তধানী- 
বন্ধবাদের সঙ্গে ভাগবতীয় (বা পঞ্চরাত্রীয় ) জগদতিরিক্ত-ঈশুরবাদকে 
গমন্িত কবতে চেয়েছেন। পুরুঘোত্তম ঈশ্বব সকল কল্যাণগুণবিশিষ্ট, হেয়- 
গুণরহিত, অপীম জ্ঞান ও আনন্দের আধাব, অপ্রাকৃতকায়-বিশিষ্ট, জর্গতের 
ঘটা, পালধিতা ও সংভাবকর্তা | তাৰ নিত্যলীলাসহচরী লক্ষ্মী,_বীর্য ও 
করুণার পর্ণ আকর। ইঈশ্বরই “নারায়ণ”, “বাসুদেব? প্রভৃতি ! নিত/বিভূতিতে 
( শুদ্ধসত্তা ) গড়া বৈকৃণ্ঠধামই তাঁব পবমনিবাস । অজ্ঞের দৃষ্টিতে তিনি 
পবমজ্ঞনবান, নিকীর্ষের দৃষ্টিতে অসীম বীর্ধবান, পাপীর দৃষ্টিতে অপার- 
করুণাময়, নিপীড়িতের দৃষ্টিতে পরমসাত্বনার উৎস, বিরহীর দৃষ্টিতে নিত্য- 
আকধণ | সর্বজীবের প্রতি তিনি কল্যাণময় |] তবুও, ব্যাকৃ্লতক্তের 
আহ্বানে, পরমকরুণাময় নানা আকার গ্রহণ ক'রে, আবিভরতি হন। 
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সংসারদশায় (৮০161 1106) জীবেব লক্ষা দৃটি, _পৃৰকরেব ফলভোগ ও 
মোক্ষলাত | এ দ*টি লক্ষ্যই জীবের সংসাবদশার প্রযোজক | রামানুজ 
বলেন, জীব €জীবাত্বা) ব্রজ্নেব অংশ চিৎ সন্ভৃত। বক্ষের অংশ জীব 
চৈতন্যস্বর্ূপ ও চৈতন্যবিশিষ্ট | চৈতন্যই জ্ঞান | দুটি লক্ষ্য সাধনের জন্য 
জডপ্রকৃতির কার কায়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ প্রভৃতির সঙ্গে সংশিষ্ট 
ইয়ে, জীব সংসারে আসে | ব্রনের প্রকার (গুণ ) জীব, চৈতন্য-জ্যোতির 
নিত্য-আধার, উৎপত্তি ও বিনাশরহিত | সংসারদশায়, শ্বকর্ম অনুসারে, জীব 
কায়লাভ করে | প্রলয় কিংবা মোক্ষদশায়, সে শ্বরূপে স্থিত থাকে । তবে, 
পলয়দশায়, জীব পরকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে | পরবতী সৃষ্টিতে, কর্ফল- 
তোগের জন্য, স্বকর্ম অনুসারে জীব যোগ্যকায় লাভ করে। একেই জীবের 
'জন্ম” বলা হয় | কর্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অনার্দি। মোক্ষদশায, সকল 
কম থেকে বিষুক্ত হ'য়ে, জীব শুদ্বস্বরূপে প্রকাশ পায়। মুজ-জীব কর্মের 
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বন্ধন থেকে মুক্ত । কায়বিশিষ্ট হ'রে. তাকে সংসারদশায় ফিরে আসতে হয়না । 
স্বপ্ূপত জীব নিত্য, পরমসৎ, -এণন্য, অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি হ'লেও, 
নংসারদশায় সীমিত ও অপূণণ রূপে প্রকাশিত হয়। 

জীব, আকারের দিক থেকে, অণু-পরিমাণ | অপণু-পরিমাণ হ"য়েও, সে 
চৈতন্যজ্যোতির নিত্য-আধার | সাংসারিক অপর্ণতা ও দুঃখ জীবে 
স্বর্ূপকে স্পশ করতে পারেনা । নানা জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের মধ্যেও জীব 
স্বরূপত অভিন্নই থাকে | সংসাবদশায়, জীব যে কায়, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির 
সঙ্গে যুক্ত থাকে, তার থেকে সে স্ব্পত ভিন্ন । অবিদ্যা ও কর্মের প্রভাবে, 
জীব নিজেকে স্বতিন্ন কায় প্রশ্নিব সঙ্ষে অভিন্ন ক'রে দেখে । জীব 
সংখ্যায় অগণিত হ'লেও, স্বর্ূপহ পরস্পরসম্বশ | 

জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্ব, ঘীবের যথার্ধধর্ম | তা না হলে, শাস্ত্রীয 
বিধি ও নিঘেধসমৃহ ব্যর্থ হয় | জীব,_ জ্ঞান প্রভৃতি ক্রিয়ার সম্পাদক। 
সংসারদশায়, কায় প্রভৃতির চালন শীব অ-কর্তা, অ-জ্ঞাতা কিংবা অ-তোক্ত। 
হ'তে পারেনা | জীব নিষিক্রয় “দ | কর্মের নিয়ম অনুসারে, কর্মকর্তী- 
রূপ্ধে জীব কর্ষফলতাগী হয় | ₹পের জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি অযথার্থ হ'লে, কর্মে 
নিয়ম ব্যর্থ হয়| রামান্জ বলে, কর্ম ও ভোগ, জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ। 
জীবের জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হ'লে, কর্তৃৎ 'ও ভোক্তত্বও সিদ্ধ হয় | 

রামানুজমতে, জীব জ্ঞান (ন্বন্য) স্বরূপ হয়েও, জ্ঞাতা | জ্ঞান- 
বিশিষ্টই জ্ঞাত (জ্ঞানবান )। ৮", জীবের স্বরূপ ও ধর্ম (গুণ), দৃুই-ই। 
জীব স্বসংবিৎ (5616-90115010715) : স্বপ্রকাশ দ্রব্য । স্বতিন্ন-জ্ঞান নিরপেক্ষ 
ভাবেই জীব নিজেকে প্রকাশ কে । তাই, সে স্বপ্রকাশ । অন্য-নিরপেক্ষ- 
ভাবে নিজেকে 'জানে" ব'লে, ৭ স্বসংবিৎ | রামান্জ বলেন, যে জ্ঞান 
জীবের গুণ, তাকে 'ধর্মভূত জ্ঞান' (৭101940%৩ 100০0%1508৩) বলে । জীবের 
স্বাপ যে জ্ঞান, তাকে মীভুত-গন' (9095181001৩ 10)0%15086) বলা 
হয় | ধর্মভূত-জ্ঞানেরই সংকে'৮ ও প্রসারণ সম্ভব । ধর্মভূত-জ্ঞানের 
সাহায্যে, জীব বিঘয়কে 'জানে' ! এই জ্ঞান একই সঙ্গে, দ্বীবের (জ্ঞাতা) 
কাছে, বিষয়কে ও নিজেকে 'প্রকাশ' করে | জীব জ্ঞানের আশ্রয | 
জীব, জ্ঞান ও বিষয়কে 'জানতে পারে? | জীবস্বার্থেই জ্ঞানসত্তা | জ্ঞান 
নিল্জকে ও বিঘয়কে প্রকাশ' কবলেও, (নিজেকে ও বিঘয়কে ) “জানতে 
পারেনা | জীব নিজেকে প্রকাশ করতে পারলেও, বিঘর প্রকাশ করতে 
পারেনা | কিস্ত, সে নিজেকে ও বিষয়কে জানতে পারে | বিষয়প্রকাশক- 
জ্ঞান, জীবের আকস্মিকগুণ নয় । জ্ঞান জীবের শ্বরাপ | আবার জীব 
জ্ঞানের নিত্য আশ্রয়ও বটে। সকল অবস্থাতেই, এমন কি স্ুঘুত্তি ও মোক 
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অবস্থায়ও জীব জ্ঞানবান ও জ্ঞানম্বরূপ | তবে, সুঘুপ্তি ও মোক্ষ অবস্থায়, 
ন্সীবের কাছে বিষয় উপস্থাপিত হয়না | তাই, তখন বিঘয়প্রকাশকরূপে 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়না | জ্ঞান স্বপ্ূপত অসীম ও বিভু। কিন্ত, বন্ধন (সংসার)- 
দশায়, জীবের জ্ঞান, কর্ম দ্বাবা ব্যাহত হয়| তাই, এই জ্ঞান অপূর্ণ ও 
সীমিতভাবে কাজ করে | মুজ-জীব কর্মের বন্ধনমুক্ত । তাই, তার জ্ঞানের 
অবাধ বিকাশ ঘটে | মুক্ত-জীবের ( ধর্মভূত-) জ্ঞান স্বরূপ স্থিত হয়। 
তখন, শ্রই জ্ঞান সর্থ-বিষয়ক হয় | অপু-পরিমাণ জীব সর্বজ্ঞ হয় । জ্ঞানের 
মত, আনন্দও জাবের স্বরূপ ও গুণ, দুই-ই | ুক্ত-জীব পূর্ণ জ্ঞান ও 
আনন্সস্বরূপ | মুক্ত-জীবই “বিশুদ্ধ অহম্‌* (081৩ 6৪০) | “সংসারী-অহং 
€ অহংকার ; 92019171098] ০৪০) ও “বিশুদ্ধ-অহং? ভিন্ন । “কায়' প্রভৃতি 
অনাত্বার সঙ্গে, জীবের যথার্স্বীপের ল্লাস্ত অতেদই' “সংসারী-অহং'-এর 
কারণ | 

জীব পরমসৎ হ'লেও, অন্যনিরপেক্ষ-সৎ ময় । সর্বতোভাষেই সে ব্রন্ন 
(ঈশ্বর )-সাপেক্ষ | জীব, নিয়ন্ত্রিত ও ধার্য (58192০1650) | ব্রন্ম জীবের 
নিয়ন্তা ও ধার্তা (99007) | জীব,--অংশ, কায়, প্রকার, বিশেষণ, ধর্ম, 
গুণ, শেষ প্রভৃতি | বন্দ জীবের অংশী, আত্মা, প্রকারী, বিশেষ্য, ধ্মী, 
গুণী, শেষী প্রভৃতি | জীবের কর্মজনিত অপুর্ণতা, দোষ ও দুঃখ, ব্রদন্ধকে 
স্পর্শ করেনা | রামানুজ, বন্ধের পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে জীবেব স্বাধীন ইচ্ছার 
সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন) বুদ্ধ জীবের কর্মাধ্যন্ম ও নিয়স্তা | 
তবুও, জীবের স্বাধীন ইচ্ছা মিথ্যা নয়। বুদ্ধ স্ববিয়স্তা | কিন্ত, জীবের 
স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন না । 

নিত্য বন্ধের অপৃথকসিদ্ধ (17500818919)-অংশ চিৎ থেকে প্রসূত কাধ 
'জীব' নিত্য । অবিদ্যার প্রভাবে, জড়-প্রকৃতির কার্য “কায” প্রভৃতির ধম,__ 
জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক প্রভৃতিকে জইবেরই' ধর্ম মনে করা হয় | রামানুজ 
সৎকার্ধবাদী |9 তার মতে, বন্ধের “কাধ? হ'য়েও, জীব নিত্য । ব্রন্গ, 
সৃষ্টির উপাদান কারণ । সৃষ্টির পূর্বে, বন্ধের অংশ চিৎএ, জীব কায়হীন 
রূপে বিলীন থাকে । সৃষ্টিকাবে, ব্রনের অংশ, চিৎ ও অচিৎ প্রপঞ্চিত 
হ'য়ে, জীব (ও জগৎ) রূপে পরিণত হয়। ব্রন্ের এই পরিণাম সত্য | 
প্রল্য়কালে, বদলের চিৎ ও অচিৎ গুণ বূপেই, জীব ও জগৎ বতমান থাকে । 

জীব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : নিত্য-মুক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ। “নিত্য-মুক্ত' 
জীব কখনও বদ্ধ নয়। প্রকৃতির বন্ধন থেকে সে নিত্য-মুক্ত । এই জীব, বিষ্ণুর 


পপ পা পো পিস শশী স্পা আপস্প্প্পিসীসস 





পপ সপ স্পা সপ 


9 এ অধ্যায়ের, 'সৎকার্ধবাছ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 
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পাদপদ্য-সেবায় নিয়োজিত হ'য়ে, বৈকৃণ্ঠে বাস করেন | “মুক্তজীব”, একদা- 
অতীতে বদ্ধ থাকলেও, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সাহায্যে, মুক্ত হ'ন। 'বদ্ধজীব*, 
অবিদ্যা ও কর্মের প্রভাবে, সংসারের চক্রে আবতিত হয়৷ বদ্ধজীব চতুবিধ £ 
অতিমানব, মানব, পশ্ড ও স্থাবর | 

বদ্ধজীবের পাঁচটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্র, সুঘৃপ্তি, মৃচ্ছা ও মরণ । 
জাগ্রত, স্বপ্র ও স্ুঘুপ্তিতে, জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্ব থাকে । 
জাগ্রত অবস্থার মত, স্বপ্রাবস্থায়, জীব নানা বিষয় জানে, বু কর্ম করেও 
ভোগে লিপ্ত থাকে । “আমি এতক্ষণ জখে ঘুমিয়েছিলাম এবং কিছু জানি 
নি” স্ঘৃপ্তিব পর জীবের এই জ্ঞান হ'য়ে থাকে। এই জ্ঞান প্রমাণ 
করে, স্ঘুপ্তি অবস্থায়ও জীবের জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তত্ব থাকে । মৃচ্ছাকালে 
জীবের প্রাণ থাকে এবং মরণ-অবস্থায় প্রাণ থাকেনা | উভয় অবস্থাতে, 
অন্ত“করণ নিষিক্রয় থাকে । তাই, তখন কোনও বিষয় উপস্থাপিত হয়ন৷ 
ব'লে জীবের জ্ঞাতুত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্বের প্রকাশ দেখ! যায়না | বদ্ধজীবের 
তিনটি অর্দৃষ্ট £ স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ। বদ্ধজীবকে অন্যভাবে দু'ভাগে ভাগ 
করা হয় £ কর্মী ও জ্ঞানী । কর্মীজীব দৃ"শ্রেণীর : পুণ্যাত্া ও পাপী। 
শাস্্রবিহিত ইষ্টকর্মের অনুষ্ঠান ও শাস্রনিঘিদ্ধ অনিষ্টকর্মবর্জনের দ্বারা, 
পুণ্যাত্্াগণ মোক্ষলাভি করেন। পাপীগণ, নিষিদ্ধকর্ম অনুষ্ঠান এবং বিহিত- 
কর্ম বর্জন ক'রে, মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে, পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে । 
জ্ঞানী-বদ্ধজীব, জ্ঞান ও উপাসনার সাহায্যে মুক্তিলাভ করে। 


জীব ও ব্রহ্ম (ঈশ্বর ) 


জীব ও বরের সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে, রামানুজ নানা উপমার 
সাহায্য নিয়েছেন । এসব উপম! অভিন্ন তাৎপর্ষের দ্যোতক নয়। ফলে, 
এ ব্যাপারে রামানুজের বক্তব্য কি, তা নিয়ে নানা বিপরীত, এমন কি 
বিরোধী কথাও বলা হয়েছে । যেমন, জীব ও বুয্নের সম্বন্ধ সম্পর্কে 
তেদবাদ, অভেদবাদ ও ভেদাভেদবাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন । রামান্ুজ 
নানাস্থানে এই তিনাট মতেরই কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং একটির 
পমান্ধলাচনা করতে গিয়ে, অন্য মত সম্পর্কে তার আন্ুকুল্য প্রকাশ 
পেয়েছে । ফলে, “সর্ধদর্শনসংগ্রহের" রচয়িতা মাধবাচার্ধ রামানুজকে তিনটি 
মতেরই সমর্থক মনে করেন | মাধবাচার্য বলেন, রামানুজমতে জীব 
বন্ধের সঙ্গে অভিন্ন । তাই, ব্রদ্নের মত জীবও সবক্ভ ও আনন্দময় | 
আবার, রামানুজ জীবকে বন্ধ থেকে ভিন্নও মনে করেন। কারণ, জীব 
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বন্ধের অনু-পরিমাণ প্রকার । আবার, এ দৃর্টি তত্বকে সত্য ব'লে মেনে 
নিয়ে, রামানুজ যেন বলতে চান, জীবঝ বদের সঙ্গে অভিন্ন ও ভিন্ন, 
দুই-ই। স্বভাবতই, রামানুজ সম্পর্কে এ মত মেনে নেওয়া যায়না । তাই, 
ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে বামানুজের প্রবল আক্রমণ লক্ষ্য ক'রে, কোনও কোনও 
দার্শনিক বলেন, রামানুজ জীব ও বন্ধের মধ্যে চতুর্থ একটি সম্বন্ধ মেনেছেন। 
সেই চতুর্থ সম্বন্ধের নাম “অপৃথকসিদ্ধি' (10567)8797916 060067006) | এরা 
বলেন, রামানুজমতে, জীব ব্রন্মের পূর্ণসাপেক্ষ । ব্ুদ্দকে বাদ দিয়ে 
জীব অসিদ্ধ। এ মতকেও রামানুজের বক্তব্য বলে মেনে নেওয়া যায়না । 
যদি “অপৃথকসিদ্ধি' বলতে 'পূর্ণসাপেক্ষতার অঙ্গীকার এবং সববিধ 
নিরপেক্ষতার অস্বীকৃতি'-কেই বোঝায়, তাহ'লে, রামান্জের সিদ্ধান্ত অদ্বৈত- 
বেদান্তের “জীববকন্মৈব'-তত্বেরই নামাস্তর হয় | বিশিষ্টা্বৈতবাদী রামানুজ 
এ বক্তব্য সমর্থন কবতে পারেন না । 

জীব ও ব্রন্নের মন্বন্ধ সম্পর্কে রামানুজের সঠিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
মতভেদের কারণ, রামান্জ নিজেই | তিনি জীবকে কখনও বুদ্ধের 
অংশ, কখনও কায়, কখনও প্রকার, কখনও বা বিশেষণ প্রভৃতি 
বলেছেন । আবাব, অন্যত্র জীবকে বুদ্ধ ছ্বারা পূর্ণ ও ব্রনের নিজেরই 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ব'লে উল্লেখ করেছেন | এসব শব্দ কিংবা উপমা 
অভিন্নাবোধক নয এবং এগুলির প্রত্যেকটিই জীব ও ব্রন্নের ভিন্ন তিন্ন 
সম্বন্ধেরই নির্দেশ করে। তাহ'লে, জীব ও বন্ধের সম্বন্ধ সম্পকে বামানুজের 
সিদ্ধান্ত কি ? 

“ভেদাভেদ' শব্দ দ্বারা রামানুজ যা বলতে চান, তা না বোঝার ফলে, 
শব্দটি নিবিচারে ও অসতর্কভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । ভাবতীয় দর্শনে, নানা 
দার্শনিক নানা অর্থে ভেদাভেদ? শব্দটি প্রয়োগ করেছেন । এ ব্যাপারে 
এদের বক্তব্য শুধু ভিন্নই নয়,_অনেক পরম্পর-বিরোধীও বটে। একের 
বক্তব্য অন্যে খণ্ডন করেছেন | রামানুজও “ভেদাভেদের' খণ্ডন করেছেন । 
কিন্ত, তাতে প্রমাণিত হয়না যে, তিনি সর্বপ্রকার “ভেদাভেদ বিরোধী । 
রামানুজের স্বাতপ্ব্য রক্ষার জন্য, “ভেদাভেদ' শব্দের পরিবতে “বিশিষ্টাছ্ৈত' 
শব্দটির প্রয়োগই শ্রেয়তর | তাস্কর, যাদব কিংবা! নিম্বারক ভেদাভেদবাদী । 
তারা বলেন, ভেদ ও অভেদ, দুই-ই সমান-সৎ্, এবং একই' বস্ততে 
সহাবস্থান করে। পক্ষান্তরে, রামান্জ মনে করেন, ভেদ ও অভেদ সৎ 
হ'লেও, সমান-সৎ এবং সম-প্রধান হ'তে পারেনা | রামানুজ বলেন, ভেদ ও 
অভেদ একই বস্ত সম্পর্কে সত্য হলে, অন্যোন্য-নিরপেক্ষসৎ ও সমান-সৎ, 
হ'তে পারেনা | অভেদই মুখ্য এবং সর্বদা ভেদ-বিশেঘিত | বিশেঘ্য 
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প্রধান, বিশেষণ অপ্রধান । ভেদ কখনও অতেদ-নিরপেক্ষ নয় | স্বর্দাই 
ভেদ কোনও অভিরবস্তর বিশেষণরূপে, তাকে বিশেঘিত করে। রামানুজ 
'ভেদাভেদবাদদী নন | তিনি বিশিষ্টাছৈতবাদী | তাঁর মতে, “বিশিষ্টাইৈত' 
বলতে সেই অছৈত ( অভেদ )কেই বোঝায়, “যা ভেদের-মধ্য-দিয়েই- 
এবং-তেদজন্যই সৎ (]0610011%-107-2100-11)101081-2110-0095৩-01-01- 
(5191105), অথবা "যা ভেদ দ্বারা বিশেঘিত বূপেই সৎ? (006100169-95- 
900811950-5-010611006) | এ অর্থেই রামানুজ বলেন, জীব বন্ধের 
সঙ্গে অপৃথকসিদ্ধি-সন্বন্ধে আবদ্ধ । জীব ব্ন্মের কায়। জীবের ব্রক্গ- 
নিরপেক্ষ-সত্তা অসম্ভব । তবুও, জীবের একধরণের বিশিষ্টতা (1093%1- 
81105) থাকে | স্বরূপত, জীব ব্রয্নোর সঙ্গে অভিন্ন হ'লেও, (ব্রনের ) 
প্রকাররূপে তারা বন্ধ থেকে ভিন্ন । প্রকারীকে বাদ দিয়ে প্রকার না 
থাকলেও, এবং প্রকারীর বিশেষণরূপেই প্রকার সৎ হ'লেও, প্রকার ও 
প্রকারী, “ক হয় ক'-এর মত অভিন্ন নয় | মুক্ত-জীব ব্রন্গ হ'য়ে যায়ন।। 
“সে বন্গসর্বশ হ'য়ে, ব্রজ্নের মহিমাপ্রাপ্ত হয়, বন্নেরই মত অনস্ত আনন্স ও 
চৈতন্যের আশ্রয় হয় । এ অর্থেই, জীন স্বরূপত ঝন্ধের সঙ্গে অভিন্ন | 

রামানজের অবধারণতত্ব (01601/ ০? 80209616), বিশিষ্টাদ্বৈত- 
তত্বের যৌক্তিক ভিত্তি । তিনি বলেন, যে কোনও অবধারণই, দুটি পৃথক 
(01501)01) পদার্থের সন্বন্ধ-বাচক । অবধারণের উদ্দেশ্য ও বিধেয়, অভিন্ন 
দ্রব্যের দুটি ভিন্ন অর্থের (5906০% : 779810108) বাচক । উদ্দেশ্য ও বিধেয় 
সম্পর্ণ ভিন্ন কিংবা অভিন্ন হ'লে, সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'তে পারেনা । ফলে, 
অবধারণ সম্ভব হয়না | অভেদের সঙ্গে অসন্বদ্ধ ভেদ কিংবা ভেদরহিত অভেদ 
অসৎ। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন অর্থের বাচক হ'লেও, উভয়ই অভিনদ্রব্যের 
নির্দেশক | উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের বাচ্য-অর্থ দুটি, একই যৌগিক অংশীর' 
(001001)165 1১01) অংশ | “কাপড়টি শাদ]',--এই অবধারণের বিধেয়ের 
বাচ্য-অর্থ 'শাদ1' গুণটি “শাদাকাপড়' নামক “যৌগিকঅংশীর" নির্দেশক । 
আবার, অবধারণটির উদ্দেশ্যের বাচ্য-অর্থ “কাপড় একটি 'যৌগিকঅংশী 
এবং “শাদা' গুণটি তাতে বর্তমান | সুতরাং, “কাপড়টি শাদা' অবধারণটি, 
দুটি যৌগিক অংশার” অভেদ বাচক | পুনশ্চ, যখন বলি “ইনি' সেই 
দেবদত্ত*, তখন অবধারণটি বর্তমান দেশে ও কালে জ্ঞাত “ইনি এবং 
অতীতে কোনও দেশে জ্ঞাত সেই” নামক দুটি 'যৌগিকঅংশীর' ভেদ 
নির্দেশ করে | “ইনি' ও “সেই”,__এই দুটি, দূই “দেবদত্তের" বাচক । 
অর্থাৎ অর্থের দিক থেকে দুটি ভিন্ন । তথাপি, এই দুটি ( 'ইনি' ও 
“সেই” ), অভিন্ন দেবদত্তের বাচক। 
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এই অবধারণতত্তের সাহায্যে, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈততত্বকে যুক্তি দিয়ে 
প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই, তিনি দেখান যে “তত্বমসিঃ প্রভৃতি বেদাস্ত- 
বাক্য, বিশিষ্টাদ্বৈত-্রক্নেরই বাচক | রামানুজ বলেন, 'তত্বমসি' (“তুমিই 
সেই? ) নামক অবধারণের উদ্দেশ্য ও বিধেয়, 'সেই' ও “তুমি',__অর্থের 
দিক থেকে ভিন্ন । কারণ, তার! দুটি ভিন্ন 'যৌগিকঅংশীর" বাচক। 
(সেই বলতে “কারপ-্বন্ন' এবং “তুমি' বলতে 'জীবরূপ কার্য-ব্রন্ধ' বোঝায় । 
অথচ, স্বরূপত, দূই ব্রদ্ধ অভিন্ন । তাই, “তত্বমসি' অবধারণটি অভিন্ন 
দ্রব্যেরও নির্দেশক । কোনও অতেদই নিরাকার, নিবিশেষ বা তেদরহিত 
'নয়। তত্বমসি' জাতীয় অবধারণসমূহ, ভেদ-বিশেঘিত অভেদেরই বাচক। 
এসব বাক্যের তাৎপর্য,-জীব (ও জগৎ) বন্ধ থেকে ভিন্ন হ'লেও, 
বন্ধই তাদের অন্তরতম আত্মা ) 


বিশিষ্টা্ৈত (11071119-95-00211560-8-17616709) 


রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তী। তিনি মনে করেন, উপনিঘদসমূহের 
(বেদান্ত) তাৎপধ বিশিষ্টাদ্বৈততত্বেই পর্ববসিত । তীর মতে, পরমসব্্রন্ 
ভেদ-বিশেঘিত-অভেদ,__অর্থাৎ একটি “বিশিষ্ট এক্য' | ব্বক্ষের অংশসমূহ, 
চিৎ ও 'গচিৎ পরস্পরসন্বন্ধ ও সাপেক্ষ । অংশগুলি ব্রনের বিশেষণ । বন্গ- 
রূপ বিশেঘ্যই, তাৰ বিশেঘণসমূহের অন্তর্ধামী সঞ্চালক, নিয়ন্তা শক্তি। 
রামানুজমতে, তিনটি বস্ত পরমসৎ্,_ বদ্ধ, চিৎ ও অচিৎ। এদের মধ্যে, 
চিৎ ও অচিৎ, পূর্ণভাবে বুন্ধসাপেক্ষ। প্রত্যেক চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়), 
দ্রব্য হলেও, বন্নসাপেক্ষ ব'লে, বন্মের গুণও বটে । চিৎ ও অচিৎ বক্ষের 
কায় এবং ব্রহ্ম তাদের অন্তরতম আশম্বা। কায় ও আত্বা অন্তরঙ্গ অপৃথক- 
সিদ্ধি সম্বন্ধে (11001. 1019002180111) আবদ্ধ । দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধও 
অনুরূপ | ন্যায়-অভিমত সমবায় সম্বন্ধ বাহ্যিক সম্বন্ধ (৩05079] 101801010) | 
তাই, তা অনবস্থা দোঘে দুষ্ট । চিৎ ও অচিৎ দ্বার ব্রদ্ন বিশেষিত। বন্গ- 
রূপ বিশেঘ্যের বিশেঘণ রূপে, তার] ত্রন্ধ থেকে ভিন্ন । আবার, বিশেষ্যের 
বিশেষণ ব'লে, বিশেঘ্যের সঙ্গে তারা অপ্থক । চিৎ ও অচিৎ বন্ধের 
অংশ | তারা ব্রজ্নের মত নিত্য হ'লেও বঝ্ুক্নবহিভূত সৎ নয়। স্বজাতীয় 
ও বিজাতীয় ভেদ রহিত ব্রন্মের স্বগতভেদই (10/৩081 ৫1661510৩) চিৎ 
ও অচিৎ। বক্ষের সঙ্গে চিৎ ও অচিতের সন্বন্ধ স্বাভাবক ও নিত্য । 
বন্ধই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । জগতের অন্তধামী নিয়স্তারপে 
-ব্বচ্ধ জগলীন ॥ আবার, তিনি পর্ণ, বিতু, এক ও অদ্বয়রূপে জগদতিরিক্ত | 


জীব ও জ্ঞান 


বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজমতে, যে কোনও জ্ঞানই বিশিষ্ট-বিষয়ক । কোনও. 
প্রমাণই নিবিশেষ-বিঘয় সাধন করেনা ৷ নিবিশেঘ-বিষয় অসৎ | তাই, 
তাকে জানার প্রশ্ব ওঠেনা । জ্ঞান ভেদসাপেক্ষ । “বিষয় ও বিঘয়ী' 
(জ্ঞাতা ; জীব ), “বিষয় ও জ্ঞান”, ণবিঘয়ী ও জ্ঞান” এবং "নানা বিঘয়ের' 
ভেদকে অবলম্বন ক'রেই, জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ বস্তবাদী ন্যায়, মীমাংসা 
প্রভৃতিরই মত, রামানুজ বলেন, যে কোনও জ্ঞান স্বাতিরিক্ত ও স্বতিনন 
বহিবস্তর নির্দেশ করে। রামানুজমতে, গুণের আশ্রয়ই দ্রব্য। তিনি 
মনে করেন, একই বস্ত দ্রব্য ও গুণ, দূই-ই হ'তে পারে । যেমন, 
আলোর আশ্রয়রূপে প্রদীপ দ্রব্য । আবার, বর্ষের অপৃথক-অংশ অচিতের 
গুণ বা প্রকাররাপে, প্রদীপ গুণ। প্রকার প্রকারীতে কিংবা গুণ দ্রব্যে 
আশ্রিত । অনুরূপভাবে, প্রদীপ রূপ দ্রব্যে আশ্রিত ব'লে, আলো গুণ । 
পুনশ্চ, প্রভার আশ্রয় ব'লে, আলো দ্রব্য । প্রভা আলোরই গুণ । এ 
যুক্তিতে, রামানুজ বলেন, জ্ঞান দ্রব্য ও গুণ, দৃই-ই। জীব (জ্ঞতা ) 
বাপ দ্রব্যে আশ্রিত ব'লে, জ্ঞান গুণ । আবার, সংকোচন ও প্রসারণ 
নামক গুণের আশ্রয়রাপে জ্ঞান দ্রব্যও বটে | সংকোচন ও প্রসারণ, 
জ্ঞানেরই গুণ | 

সাধারণভাবে দ্রব্য দ্বিবিধ,_চেতন ও জড় । রামানুজমতে, জ্ঞান চেতন 
কিংবা জড় নয় | জ্ঞান,_অচেতন জড় দ্রব্য নয়। কারণ, তা অন্য-নিরপেক্ষ 
ভাবে নিজেকে ও স্বতিন্ন-বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে । কোনও জড়- 
দ্রব্যই অন্য-নিরপেক্ষতাবে প্রকাশিত হ'তে পারেনা | জড়, স্বভিন্ন-জ্ঞানেরই 
দ্বার৷ প্রকাশ্য | জড় কর্তৃক অন্য-নিরপেক্ষভাবে স্বভিন-বিষয় প্রকাশ করার 
প্রশ ওঠেনা | জ্ঞান চেতনদ্রব্যও নয় । যা চেতন, তা ম্বসংবিৎ (5911 
০5010901985) | স্বসংবিভ্তিই ($৩1£-9909019150559) চেতনের লক্ষণ । জীব 
( এবং বন্ধ ) চেতন। যা স্বসংবিৎ, তা নিজেকে নিজেই জানতে পারে । 
'জানাঃ ও প্রকাশ করাঃ ভিন্ন । জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও বিঘয়প্রকাশক হ'সেও, 
স্বসংবিৎ নয় । তাছাড়া, জ্ঞান পরার্ধেই প্রকাশমান | জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা | 
্রাতারই স্বার্থে জ্ঞান নিজে প্রকাশ পায় ও বিষয়কে প্রকাশ করে? 
পক্ষান্তরে, জ্ঞাতা স্বার্থে প্রকাশমান | "স্বার্থে প্রকাশমানতা', চেতনের লক্ষণ । 
রামানুজমতে জ্ঞান অজড় (17009951181) | 
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জ্ঞাতা (জীব) ও জ্ঞানের ভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে রামান্জ আরও 
বলেন, জ্ঞাত৷ জ্ঞানেরই মত স্বপ্রকাশ | কিন্ত, জ্ঞাতা (জ্ঞানের মত ) নিজেকে 
প্রকাশ করতে পারলেও, বিষয় প্রকাশ করতে পারেনা । জ্ঞান নিজেকে ও 
বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে । কিন্ত, জ্ঞান ( জ্ঞাতার মত ) নিজেকে কিংবা 
বিষয়কে জানতে পারেনা | জ্ঞান প্রদীপের মত | প্রদীপ নিজেকে ও 
বিষয়কে জানতে না পারলেও, প্রকাশ করতে পারে। জ্ঞাতা নিজেকে ও 
বিষয়কে জানে, নিজেকে প্রকাশ করে, বিঘযকে প্রকাশ কবতে পাবেনা | 
স্প্তই, রামানুজ স্বসংবিত্তি ও স্বপ্রকাশতাকে ভিন্ন মনে করেন। জ্ঞান 
স্বপ্রকাশ হ'লেও স্বসংবিৎ নয়। জ্ঞাতা স্বপ্রকাশ ও স্বসংবিৎ, দুই-ই । এ 
ব্যাপারে, প্রভাকবের সঙ্গে বামানুজেব মতৈক্য ও মতভেদ রযেছে। 
প্রভাকরেরই মত তিনি বলেন, ক্তান স্বপ্রকাশ ও সবিঘয়। জ্ঞানেব সবিষযতার 
অধ্চ, স্বাভিরিভ্ত ও স্বভিন্ন বহিবিঘয় প্রকাশকতা | জ্ঞানমাত্রই বিঘয়- 
বিঘয়ীসন্বন্ধস্বরূপ । তাই, জ্ঞান স্বতিন্ন-বহিবিষয়কে প্রকাশ করতে পাবে । 
কোনও পদার্থের স্বরাপ্র প্রশ্নাতীতরপে স্বীকার্যধ। আগুন কেন পোড়ায়,_:এ 
' প্রশ অবান্তর । কারণ 'পোড়ীনো'ই আগুনের স্বরূপ | জ্ঞানেব মত আস্তব 
ব্যাপার কীভাবে স্বতিন্ন বহিবিপযেব শঙ্গে সম্বদ্ধ হ'যে, তাকে প্রকাশ কবে, 
এ প্রশ্নও অবান্তর । স্বতিন্ন-বহিবিঘয়কে প্রকাশ কবাই জ্ঞানেব স্বরূপ । রামানুজ 
মনে করেন, জ্ঞান জ্ঞাতায় আকস্মিক গুণ নয় | জ্ঞান জ্ঞাতার স্বরূপ এবং 
নিত্য-গুণ, দৃই-ই | জ্ঞাতা স্বপ্রকাশ ও স্বসংবিৎ | এখানেই প্রভাকরের সঙ্গে 
রামানুজের মতভেদ | প্রভাকরমতে, জ্ঞান জ্ঞাতার স্বপ কিংবা নিত্য-গুণ 
নয়। জ্ঞান জ্ঞাতার আকস্মিক গুণ | অবস্বাবিশেষে জ্ঞাতা রূপ দ্রব্যে জ্ঞান 
(গুণ) আকস্মিকভাবে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় | প্রভাকর বলেন, মৃচ্ছা, 
মোক্ষ প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞাতা জ্ঞানরহিত জড়দ্রব্যমাত্র | রামানুজমতে, জ্ঞান- 
রহিত জ্ঞাত অসম্ভব । সকল অবস্থাতেই জ্ঞাতা জ্ঞানাত্বক ও জ্ঞানবান । 
অদ্বৈতবেদান্তী শংকবের মত, বামানুজ বলেন, জ্ঞাতা নিত্য, স্বসংবিৎ-বিঘষী 
(কর্তা) এবং জ্ঞানই জ্ঞাতার স্বরূপ । তবে, শংকবের সঙ্গে রামানুজের 
মতভেদও রয়েছে । শংকর বলেন, জ্ঞাত। নিবিঘষ ( শুদ্ধ ) জ্ঞান বা চৈতন্য 
স্বরূপ | সকল ভেদরহিত জ্ঞাতা (আতঘ্বা বা বদ্ধ) কোনও ভেদসাপেক্ষ 
নয় । যা ভেদসাপেক্ষ, তা উত্পত্তি-বিনাশশীল ও বছ। জ্ঞাতা অন্ধ ও 
নিত্য । রামান্জ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেন । তিনি বলেন, শুদ্ধ নিবিঘষক 
চৈতন্য (জ্ঞান) অসৎ। যে কোনও বস্তই বিশিষ্ট । জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপ 
( ধ্মীতূত-জ্ঞান ) হলেও, 'জ্ঞান' নামক গুণ (ধর্মভূত-জ্ঞান) দ্বারা বিশেঘিত। 
জ্ঞানও বিঘয় ছারা বিশেঘিত । 'যে কোনও জ্ঞান জ্ঞাতাতে আশ্রিত ও 
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সবিষয়ক। কেউ বলেনা, "আমি চৈতন্য" । সকলেই বলে, 'আমি চৈতন্য-- 
বিশিষ্ট ( জ্ঞানবান )' | জ্ঞাতার সংকোচন-প্রসারণ সম্ভব নয় | জ্ঞানেরইী 
সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে | জ্ঞাত। প্রদীপ, জ্ঞান তার আলো । সংকোচন 
ও প্রসারণ জ্ঞানের প্রভার মত ॥। আলে! প্রদীপের স্বরূপ | তাই, প্রদীপ 
থেকে আলোকে পৃথক করা যায়না । আলোর প্রভা আলো থেকেই 
বেরোয় । প্রভারই সংকোচন ও প্রসারণ সম্ভব | জ্ঞান জ্ঞাতার বিশেষ 
ও নিত্য গুণ। জ্ঞান, জ্ঞাতা এরং তাদের সম্বন্ধ,--সবই নিত্য । জ্ঞান বিভূ। 
কিন্তু, সংসারদশায়, কর্ম বারা তার ক্রিয়। ব্যাহত হয়। তারই ফলে, জ্ঞানকে 
সংকোচন ও প্রসারণশীল বলা হয়। এ ব্যাপারে, রামানুজ জৈনদের 
সংগে একমত | তবে, জৈনদের সংগে তার মতিভেদও আছে। রামানুজ 
বলেন, জ্ঞাতা (জীব) অপণু-পরিমাণ আকারবিশিষ্ট ও খুনের অংশ। 
জ্ঞানক্রিয়৷ বিঘয়সাপেক্ষ। স্বপ্রেও জ্ঞাতার জ্ঞান হয়। স্বপ্রকালে, জ্ঞাতার 
কম অনুসারে, ফলভোগের জন্য, ঝ্ুক্ধ বিবিধ বস্ত স্যাষ্ট করেন। অবশ্য, 
স্বপ্কালীন বস্ত অস্পষ্ট এবং তার জ্ঞানও অস্পষ্ট । মোক্ষকালে, সকল 
কর্ম নিবৃত্ত হয়। ফলে, মুক্ত জ্ঞাতার জ্ঞান বিভু | মুক্ত জ্ঞাতা ব্রয়োরই 
মত সর্বজ্ঞ। 


অচি€ (007০0001095 3010962106) 


রামানুজমতে, অচিৎ-দ্রব্য ব্রিবিধ £ (১) প্রকৃতি (মিশ্রসত্ব ), (২) নিত্য 
বিভুতি (শুদ্ধসত্ব ), কাল (সত্বশুন্য )। সংসারের লৌকিক জড়দ্রব্যই 
প্রকৃতি। প্রকৃতি ভোগের বিষয় হয় এবং তার বিকার ঘটে। প্রকৃতির 
তিনাট গুণ,_সত্ব, বজ ও তম। বন্ধের কায়নির্মীত৷ প্রকৃতি, স্বাধীন ইচ্ছা-- 
বিশিষ্ট জীবের তুলনায় অনেক বেশী বন্ধসাপেক্ষ | প্রকৃতিই স্থা্টির 
প্রারন্তস্থল | স্থষ্টি বা বিবতনের ক্রম সম্পকে সাংখ্যের সঙ্গে একমত 
হ'লেও, রামানুজ অনেক ব্যাপারে, সাংখ্য থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। 
সাংখ্যমতে, সত্ব রজ ও তম, প্রকৃতির উপাদান । এরা কখনও পরস্পর- 
বিচ্ছির্ হ'য়ে থাকতে পারেনা । প্রকৃতি অসীম এবং পুরুঘনিরপেক্ষরূপে 
সৎ। রামানুজ বলেন, সত্ব, রজ ও তম প্রভৃতি গুণ (2110) ! এরা, 
একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যে থাকতে পারে, তার প্রমাণ, শুদ্ধসত্ব- 
দিয়ে-গড়া “নিত্যবিভূতি' | প্রকৃতি অসীম নয় | কারণ, উর্ধা থেকে 
নিত্যবিভূতি তাকে সীমিত ক'রে রাখে । প্রকৃতি পুণভাবে ব্রদ্নসাপেক্ষ- 
এবং বন্ধের সঙ্গে তা অপৃথকসিদ্ধিসন্বন্ধে আবদ্ধ । প্রকৃতি বনের প্রকার 
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বা কায়। স্্টি বন্মের লীলারই প্রকাশ । তাই, প্রকৃতিকে “লীলাবিভূতি'-ও 
বল! হয়। 

“নিত্যবিভূতি' শ্বদ্ধসত্ব দিয়ে গড়া | ধর্মভূত-জ্ঞানেরই মত, তা অজড়। 
বৈকুণ্ঠধাম, বুদ্ধের কায়, নিত্য ও যুক্তজীবের কায়সমূহ,__নিত্যবিভূতিতে 
গড়া । নিত্যবিভূতি,_-পরিণামরহিত জড় (18119: ৮160 165 10009- 
৮111) | ব্রন্নের দিব্যলীলার সার্কতালাতে, নিত্যবিভূতি শ্রেষ্ঠ উপায় । 
প্রারঙ্গম প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমাসমূহ, নিত্যবিভূতিতে 
গড়া | 

রামানুজমতে, “কাল' একটি স্বতন্ত্র অচিৎ দ্রব্য । “আকাশ' প্রকৃতির 
কার্য। আকাশই “দেশ' | দেশ স্বতন্ত্র দ্রব্য নয় । 

রামানুজ ছ'প্রকার দ্রব্য মানেন। এদের মধ্যে “প্রকৃতি ও “কাল' 
জড়দ্রব্য, চিৎ, ও 'বহ্ধ* চেতনদ্রব্য, ধর্মভূত-জ্ঞান' ও “নিত্যবিভূতি' 
অজড়দ্রব্য। 
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সৎকার্ষবাদী রামানুজ বলেন, কার্য, উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্তভাবে 
সৎ।| কারণের দ্বারা কার্ষের উৎপত্তির অর্থ, অব্যক্ের ব্যক্ত হওয়া | কার্ষ 
কারণের রূপান্তরমাত্র । যদি উৎপত্তির পূবে কাষ অসৎ হয়, তাহ'লে 
কোনতাবেই তাকে সৎ করা যায়না | যা অসৎ, তা সৎ হ'তে পারেন৷ 
এবং যা সৎ, তা-ও অসৎ হয়না | যেমন, তিল কারণ, তৈল তার কাব । 
যদি তিলের মধ্যে তৈল ন! থাকত, তাহ'লে, কোনও কারণের দ্বারা তাকে 
উৎপন্ন করা যেতনা | মাটিতে তেল থাকেনা ব'লে, তার থেকে তেল 
উৎপন্ন হয়না । তিলে যে তেল অব্যক্তভাবে থাকে, কারণের ( যানিতে 
পেঘার ) সাহায্যে তাকে অতিব্যক্ত করাই কারণ থেকে কার্ষের উৎপত্তি। 
কার্ধ কারণের বপাস্তরমাত্র । কাধকারণভাবসন্বন্ধ, যে কোনও সন্বন্ধেরই 
মত, দুটি সসম্বন্বীসাপেক্ষ | যে সন্বন্ধী অসৎ, তা সম্বন্ধের বিঘয় হ'তে 
পারেনা । কারণ সৎ ও কার্য অসৎ হ'লে, তাদের মধ্যে কার্ধকারণ- 
তাবসম্বন্ধ হঃতে পারেনা । ফলে, কারণ থেকে কার্ষের উৎপত্তিও অসম্ভব 
হয়। অন্ধকার ঘরে বর্তমান ঘট অজ্ঞাত বলে, তা কোনও প্রয়োজন সাধন 
করেনা । প্রদীপের আলো সেই ঘটকে অভিব্যক্ত করলে, তা প্রয়োজন 
সাধন করতে পারে। প্রদীপের দ্বারা ধটের অভিব্যক্তির অর্থ ঘটের 
উৎপাদন নয় ॥ তেমনই, তিলের মধ্যে অব্যক্ততাবে বর্তমান তৈলকে-. 
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অভিব্যক্ত করার জন্যই প্রযত্ব প্রয়োজন। যে আবরণ কাযকে কারণের 
মধ্যে অনভিব্যক্ত অবস্থায় রেখেছে, তাকে দূর ক'রে কাধকে অভিব্যক্ত করার 
জন্যই নিমিত্তকরণের প্রযত্ব প্রয়োজন । যা অসৎবা অলীক, তার উৎপত্তি 
অসম্ভব | সৎকার্ধবাদীমতে, জগতের কোনও বস্তব বিনষ্ট কিংবা উৎপন্ন 
হয়ন! | 


স্ঠিতত্ব 


সৎকার্ধবাদের দু'টি রূপ, পরিণামবাদ ও বিবতবাদ । অগ্বৈতবেদাস্তী 
শংকর বিবর্তবাদী | তীর মতে, জগৎ বক্ের মায়াশক্তি প্রভাবে বিবতিত। 
এই বিবর্তন বা পরিণাম মিথ্যা | পরিণাঁমাটি বিবর্ত বা প্রতিভাস (810981- 
0০৪) মাত্র । অদ্বয় ও নিত্য ব্রন্ন,--অপরিণামী, নিবিশেষ | বঙ্গ-ভিন্ন সবই 
মিখ্যা | অবিদ্যার ফলে, ঝয়্োের পরিণাম ঘটে ব'লে মনে হয় । শংকরকে 
গৌণ অর্থে সংকাধবাদী বলা যায় । কারণ, জগৎ বন্ষেরই বিবর্ত । এই 
বিবর্তের পরমসৎ্-অধিষ্ঠান ব্রন্দই | বস্তত, শংকরকে সংকারণবাদীই বলা 
উচিৎ | কারণ ত্ঠার মতে, বন্নরূপ সতকারণ ( বিবর্তের কারণ ) ছাড়া 
অন্য যা কিছু কার্ধরপে প্রতিভাত হয়, তা মিথ্যা । জুতরাং, শংকরের 
পক্ষে, উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্তভাবে কার্ষের পূবসত্তার কথা বলা 
সম্ভব নয়। রামানুজ, যথার্থ অর্থে সৎকার্ষবাদী । তিনি বন্-পরিণামবাদী । 
তার মতে, জগৎ ব্রন্নের পরিণাম । এই পরিণাম, বঙ্ধেরই মত পরমসৎ । 
কারণ সৎ, কার্য সৎ, এমন কি কারণ থেকে কার্ধের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াও সৎ । 
জীব ও জড়বস্ত দিয়ে গড়া জগৎ মিথ্যা নয় । সতকার্ধবাদী রামান্জ 
সাংখ্যেরই মত বলেন, জড় ও জীবের “উৎপত্তি ও “বিনাশের' অর্থ, 
“ল্দ নামক উপাদান-কারণে অনতিব্যক্তভাবে-সৎ-কার্ধের অভিব্যক্ত হওয়া 
এবং “অভিব্যক্ত কার্ষের, উপাদান-কারণে অনভিব্যক্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন 
করা' | যে কোনও কারণের কাখ-পরিণাম সৎ। বন্ধের জগৎ-পরিণামও 
সৎ | দুধের দধিতে, স্বর্ণের স্বর্ণালঙ্কারে, মাটির মৃত্ববস্ততে পরিণাম বিব্ত 
বা প্রতিভাস নয় । সাংখ্যের মত প্রক্কতিতত্ব মাঁনলেও, রামানুজ মনে করেন, 
প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধসাপেক্ষ | ব্রহ্ধই জগতের (জীব ও জড়ের ) নিমিত্ত 
ও উপাদান-কারণ, দূই-ই | ব্ক্নের চিৎঅংশ থেকে জীব এবং অচিৎ-অংশ 
থেকে জড়ের সৃষ্টি হয়। তাই, বন্ধ জগতের উপাদানকারণ | আবার, 
বান্দা জগতের অন্তর্ধামী নিয়ন্তা ও সঞ্চালকও বটেন। তাই, বন্ধ 
জগ্নতের নিমিত্তকারণ | সৃষ্টির পূর্বে, জীব ও জড়সমূহ কারণ বন্ধের 
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চিৎ ও অচিৎ অংশে অনভিব্যক্ত-অবস্বায় বিলীন থাকে । বন্দর চিৎ ও 
অচিৎ অংশের ক্রমিক বিকাশই জীব ও জড়জগৎ। জীব ও জড় তাদের 
স্ব স্ব গুণের আশ্রয়রাপে দ্রব্য | কিন্ত, বনের পরিণামরূপে তারা গুণ 
ব৷ প্রকারমাত্র | জীব ও জড় সর্বদাই ব্রন্নকে বিশেঘিত করে | তারা 
বন্ধের সঙ্গে অপূথকসিদ্ধি-সন্বন্ধে আবদ্ধ | চিৎ ও অচিৎ, জীব ও জড় 
পরম্পরভিন্ন,_এমন কি বন্ধ-ভিন্নও | কিন্ত, তারা ব্রজ্মের সঙ্গে বহিরজ- 
সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। তারা, বন্লাতিরিক্তক্ূপে সৎ নয় । রামানুজমতে, 
প্রন্কতি' নামক সূক্ষ্ম জড়দ্রব্যের স্বল-ভৌতিক আকারে বিবর্তন এবং স্ব স্ব 
কর্ম অনুসারে জীবসমূহের স্থল-তৌতিককায়ে অবস্থানই সৃষ্টি । যাতে জীব 
তার প্রাক্‌-কর্মানুসাঘ্ে ফলভোগ করতে পারে তারই জন্য সৃষ্টি (সংসার ) 
সুরু হয় | সৃষ্টির প্রধাহ অনাদি । কারণ, কোনও-না-কোনও জীবের 
পূর্বকত-কর্মের সম্ভাবনা থেকে যায়ই | কর্মবিধিই স্ট্র প্রযোজক | 
আবার, রামান্জ মনে করেন, জগতের স্থষ্টি এবং বিনাশ, বন্ধের অহৈতুকী 
ইচ্ছারই প্রকাশ । এই দু'টি বিপরীত বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 
বলা যায়, রামানুজমতে, কর্মের বিধিই বন্ধের ইচ্ছা | বদ্ধ স্বনিয়ন্ত্রিত | 
কর্মের বিধি, বন্ধের স্বনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছারই প্রকাশ | 

শু্তি অনুসারে, রামানুজ “অচিৎশক্তিকে*ই মায়া ব৷ প্রকৃতি বলেন । 
সাংখ্যের 'প্রকৃতি' কিংবা অছ্ৈতবেদান্তের “মায়া” থেকে রামানুজের 'প্রকাতি” 
স্বত্ব 1:0০ রামানজ অদ্বৈতবাদী | তিনি বলেন, প্রকৃতি সম্পৃণভাবে ব্রঙ্গ- 
সাপেক্ষ | ব্রন্ন-পরিণামবাদীরপে তিনি বলেন, প্রকৃতি, বন্দর যথার্থ 
শত্তি এবং এই শত্তি দ্বারা সৃষ্ট জগৎ সৎ। পরিণামী-বক্ষের দুই লীলা, 
অন্তলীলা ও বাহ্যলীলা । জগত্সৃষ্টির আদিতে ব্রদ্ধ অস্তলীল! উপভোগ 
করেন। বাহ্যরপে প্রকাশিত জীব ও জড়ের জগৎ, বক্দের অন্তলীলারই 
ক্রমিক প্রকাশ । চিস্তামণি যেমন নিজে অবিকারী থেকেও নানা দ্রব্য 
উৎপন্ন করে, ঝক্ধও তেমনই নিত্য ও অবিকারী থেকে জীব ও জড়ের 
জগৎ স্টি করেন। 

প্রত্যক্ষ ও অনুমানে অগম্য অচিৎ-শক্তি ব৷ প্রকৃতি,আগম বা শ্ুতি- 
প্রমাণসাধ্য | সত্ব, রজ ও তম--এই তিনটি গুণবিশিষ্ট প্রকৃতির অন্তরে, 
স্ষ্টিকালে তিনটি গুণ বিবতিত হয়। প্রলয়কালীন-প্রকৃতি নামরপের ভেদ- 
রহিতরাপে স্ক্ষ্যতাবে সৎ। প্রক্তির আকারসমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাব 


পে সপ পিপি আপা াসসাপস্পশিং 


10 সাংখ্যের প্রকৃর্তিতব্ব থেকে রামানুজের প্রকৃতিতদ্বের স্বতন্ত্র সম্পর্কে আলো) 
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ঘটে । সৃষ্টিকালে, প্রথম আবির্ভূত হয় মহৎ, মহৎ থেকে অহংকার বা 
ভূতসমূহের আবিভাব ঘটে | সাত্বিক-অহংকার থেকে এগারাটি ইন্জিয়, 
তামসিক-অহংকার থেকে পাচটি তন্মাত্র সৃষ্ট হয়। রাজসিক-অহংকার,-- 
সাত্বিক ও তামসিক অহংকারের ক্রিয়ায় সহায়ক । অহংকার থেকে আকাশ 
ও শব্দ উদ্তত হয়। আকাশ থেকে বায়ু, স্ক্ষা ম্পর্শেক্রিয় এবং অন্যান্য 
ভূতের আবির্ভাব ঘটে । শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের প্রত্যক্ষ দ্বারা তাদের 
আধারন্দ্রব্য অনুমিত হয় | শব্দ সকল ভূতেই থাকে । স্পশ-সংবেদন 
তিনরকম £ উঞ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত | রাপ (০০1০) পাঁচপ্রকার | তাপ- 
ক্রিয়ার ফলে রাপসমূহ বিবতিত হয়| সূর্যের গতিক্রিয়ার সাহায্যে পূর্ব, 
পশ্চিম প্রভৃতি দিক্‌ নির্দেশিত হয়| স্ধ্যোদয়ের দিককে পূর্ব ও স্ধ্যান্তের 
দিককে পশ্চিম বলা হয়! প্রাণ ইন্দ্রিয় নয়। বায়ুর বিশেষ অবস্থাই 
প্লাণ। 

রামানুজমতে, পরমসৎ কারণ-বক্ষের মত স্য্ট কার্ধ-ব্রন্নও [জীব ও 
জড়জগৎ ] সৎ | 'জগতের নানাত্ব-নিঘেধক শ্র্তিবাক্যের তাৎপর্য হ'ল,-.. 
জগতের সববস্তই বন্নাশ্রিত এবং কোনটিই অন্য-নিরপেক্ষ সৎ নয়। রামানুজ 
উপনিঘদে' উল্লিখিত মায়া মেনেছেন | মায় বন্মের বিচিত্রার্থসর্গকারী 
শক্ি | এই সং"শক্তিবিশিষ্ট ব্রন্ন, যাদূকরের মতই জগৎ সৃষ্টি করেন। 
বিচিত্রার্থের সুষ্টারূপে মায়াকে অনিবাচ্য বলা হয় | “অনির্বাচ্য* মানে 
“মিথ্যা নয়। 


রামান্ুজ কর্তৃক অদ্বৈতবেদাস্তের মায়াবাদ নিরাস 


উপনিঘদীয় চিস্তা-অনুসারী রামানুজ মায়াবাদীও বটেন। কিন্তু, তিনি 
উপনিঘদপমূহের সপ্রপঞ্চ-বন্ধবাদকে মেনেছেন। অহ্ৈতবেদাস্তী শংকর 
উপনিঘদীয় নিষ্প্রপঞ্চ-বন্নবাদেরই দার্শনিক বপকার | শংকর তার নিষ্প্রপঞ্চ 
বন্ধবাদের অনুকলে মায়! কিংবা অবিদ্যার ম্বরূপ ও ক্রিয়া সম্পকে 
একটি দার্শনিকতত্ব স্বাপন করেছেন । সপ্রপঞ্চ-বরদ্নবাদী রামানুজ স্বভাবতই 
শংকরের মায়াবাদ মেনে নিতে পারেননি | তিনি সপ্রপঞ্চ-বন্লবাদেব 
অনুকলরাপে মায়ার স্বরূপ ও ক্রিয়ার ব্যাখ্য। দিয়েছেন । রামানুজ তাব 
মায়াবাদ স্থাপন করতে গিয়ে, দুটি কাজ করেছেন । একদিকে, তিনি 
দেখাতে চেয়েছেন, উপনিঘদসমূহ মায়া সম্পর্কে তার বক্তব্যকেই সমথন 
করে। অন্যদিকে, তিনি শংকরের মায়াবাদ খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। 
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শংকরের শায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ সাতটি আপত্তি তলেছেন । এগুলিকে 
“সপ্তধা অনুপপতি* বল। হয় । 

বিভিন্ন উপনিঘরদের নানাম্বানে পরমসৎ-বযনের অদ্বয়ত্ব এবং ব্যবহারিক 
ভাবে প্রতীত “বু ও ভেদেরঃ জগতের মিথ্যাত্থের কথা বলা হয়েছে | 
এই বক্তব্যের উপর দাড়িয়ে, অছৈতবেদাস্তী শংকর বলেন, ব্রঙ্ই একমাত্র 
সত্য এবং বন্ধ-ভিন্ন জগৎ মিথ্যা । মিথ্যা জগৎ ভাব-রূপে প্রতীত হয় কেন £ 
শংকর বলেন, বন্ধের মায়াশক্তির প্রভাবেই, বন্নস্বরপ জীব অবিদ্যাগ্রস্ত 
হয় এবং মিথ্যাজগৎকে ভাবরূপে অনুভব করে। এ অনুভব প্রতিভাস । 
পরমসৎ, অদ্বৈত ও নিবিশেষ বন্ধই এ প্রতিতাসের অধিষ্ঠান। শংকর, 
নানা উপনিষদ উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে চেয়েছেন, অ্বয়-সৎ বন্ধের মায়া 
[অদ্ুয়-সৎ বন্মের] সদসৎবিলক্ষণী”, “অনির্বাচ্য।', “অধটনঘটনপটিয়সী' শক্তি । 
সগুণ-বন্নের (ঈশ্বর ) যথার্থ শক্তি এই মায়া, নিপ্তণ ও অদ্বয়-সৎ বন্ধের 
যথাথশকজি নয়। মায়া, অদ্বয় ব্রন্নের স্ববপকে কোনভাবে স্পর্শ করেনা । 
রামানুজ বলেন, বন্দ অদ্বৈত হ'লেও “বিশিষ্টাদ্বৈত' । তিনি সগুণ | মায়া 
তাঁর যথার্থ শক্তি । এই বক্তব্যের সমর্থনে, নানা উপনিঘদূ উদ্ধৃত ক'রে, 
রামানুজ বলেন, অগণিত জীবের স্ব স্ব বিচিত্র কর্মের ফলভোগের জন্য, 
বন্ধ তার বিচিত্রার্থস্থষ্টিকারী মায়াশক্তির সাহায্যে জগৎ স্থষ্টি করেছেন । 
বন্ধ, তার মায়াশক্তি, স্ষ্টরপ্রক্রিয়া এবং সকল স্যষ্টবস্ত পরমসৎ্। 
পরমসৎ্-কারণ থেকে মিথ্যার উৎপত্তি হ'তে পারেনা । “মায়াশক্তি'র 
অন্য নাম প্প্রকৃতি'। যে সব উপনিঘদ উদ্ধৃত ক'রে, শংকর নিষ্প্রপঞ্চ- 
বন্ধবাদ এবং তার অনুকুল মায়াবাদ স্বাপন করতে চেয়েছেন, রামানুজ 
মনে করেন, সেগুলিরও তাৎপর্য সপ্রপঞ্চ-ব্রদ্নবাদে পর্যবসিত। এসব 
উপনিষদ দ্বশ্যমান, ব্যবহারিক জগতের অসত্তার কথা বলেনা | এগুলি, 
এই জগতের বন্গাতিরিক্ত স্বতগ্ত্রসত্তারই নিঘেধ করে। এ জগৎ মিথ্যা 
হ'তে পারেনা | প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণে জাগতিক বস্তসমূহের অর্থ- 
ক্রিয়াকারিত। প্রতীত হয় অলীক কিংবা মিথ্যা অর্থক্রিয়াকারী হ'তে 
পারেনা । যা অর্থক্রিয়াকারী, তা সৎ। আগম ( শাস্ত্র ) সমূহও, প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি প্রমাণের মত, বিশিষ্ট-সত্বস্তরই প্রতিপাদন করে। আগমের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের বিরোধ নাই । প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের 
প্রতিপাদ্য বিধয়, আগম-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে অভিন্ন না হ'লেও, 
অবিরোধী। ছু'য়েরই প্রতিপাদ্য-বিষয় বিশিষ্ট-সত্বস্তু। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ 
পাঞ্চভৌতিক স্বল ও সীমাবদ্ধবস্ত্র প্রতিপাদন করে। আগমসমূহ, প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি প্রমাণের অগম্য অতীন্দ্রিয় ব্রন্নেরই সাধন করে । লৌকিক ও 


2% ভারতীয় দর্শন 


অলৌকিক, ইন্দ্রিয়গম্য ও ইন্ত্রিয়াতীত,--সবই বিশিষ্ট সত্-বস্ত | এরা, একে 
অন্যের সাধক ও পরিপূরক |: রামানুজ বলেন, “মায়া' বঙ্গের যথাথ 
ও বিচিত্রার্থসর্গকারী শক্তি | এই শক্তির সাহায্যে বন্ধ বিস্ময়কর ও রমণীয় 
জগৎ স্ষ্টি করেন | জীবের অজ্ঞানই অবিদ্যা | অবিদ্যার প্রভাবে, জীব 
নিজের আত্বম্বরূপকে, প্রকৃতিস্সম্ভৃত জড়বস্ত “ইন্দ্রিয়, “কায়”, “অন্তঃকরণ! 
প্রভৃতির সঙ্ষে অভিন্ন বলে মনে করে। শংকরেরই মত রামানুজও 
মনে করেন, অবিদ্যাই বন্ধনের কারণ এবং বর্ষের অপরোক্ষ-অনুভবই 
মোক্ষের কারণ । তবে, 'অবিদ্য।”, “বন্ধের অপরোক্ষানুতব" ( তত্বজ্ঞান ), 
বন্ধন ও মোক্ষ সম্পর্কে রামানুজ শংকর থেকে ভিন্ন-মত পোঘণ করেন। 

শংকরের অদ্বৈত, নিঘপ্রপঞ্চ বন্নবাদের মৌলভিত্তি মায়াবাদের বিরদ্ধে 
বামানুজ সাতটি আপত্তি ( সপ্তধা অনুপপত্তি ) তুলেছেন। 


সপ্তধা অন্নুপপত্তি 


[১] আশ্রয়-অন্ুপপত্তি ঃ রামানুজ ঘলেন, শংকর-অতিমত মায়ার [ অবিদ্য ] 
আশ্রয় অনুপপন্ন । কারণ, বন কিংবা জীবের কেউই মায়ার আশ্রয় 
হ'তে পারেনা । শংকর মতে বন্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বপ্ূপ বলে, তা মায়ার 
[ অবিদ্যা বা জ্ঞানভাব ] আশ্রয় হ'তে পারেনা । জীবও মায়ার কা বলে, 
মায়ার আশ্রয় হতে পারেনা | 

[২] নিবৃত্তিঅন্ুপপত্তি ঃ রামানুজ বলেন, শংকর-অভিমত মায়ার নিবৃত্তি 
বা বিনাশ সম্ভব নয় ব'লে নিত্য-সৎ, চৈতন্যস্বরূপ, স্ব প্রকাশ বন্ধ অনুপপন্ন 
হয় । কারণ, শংকর মতে, মায়া আর্দি-অস্তহীন ভাববস্ত | যা নিত্য 
ভাববন্ত বা সৎ, ত৷ সনাতন ও অবিনাশী | সনাতন বস্তর নিবৃত্তি সম্ভব 
নয়। মায়া নিবৃত্ত না হ'লে ব্রক্ষজ্ঞান এবং বঙ্গ [বন্গজ্ঞানই বন্ধ] 
অপ্রমাণিত হয়। 


[৩] নিবর্তক-অন্কুপপত্তি ঃ বামানুজমতে, মায়া নিত্য-সৎ | তাই, 
€কোনও জ্ঞানই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনা | জীবের বৃত্তিজ্ঞান [ সবিঘয়ক 
বা ব্যবহারিক জ্ঞান ] মায়াপ্রসত। তাই, তা মায়ার নিবতক হ'তে পারেনা । 
নির্ভণ, নিবিশেষ, অন্বয় বঙ্গজ্ঞানও মায়ার নিবর্তক হ'তে পারেনা । 


11] আকাশবাধদিভূত. . ..পদার্থগ্রাহিপ্রত্যঙ্ষম্‌ । শাস্তম্‌ তু প্রত্যঙ্গাগ্যপরিচ্ছেস্য সর্বাত্ত- 
রাত্ত্বসতাত্বাগ্যনস্তবিশেষণবিশিষ্ট্রন্গদ্বরূপঃ ... বিষয়ম্‌* ইতি শাস্তপ্রতাক্ষয়োঃ ন বিরোধঃ। 
'যেদার্থসংগ্রহ । 
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কারণ, একটি সৎ্বস্ত অন্য সৎবস্তকে নিবৃত্ত করতে পারেন৷ | মায়ার 
বনিবর্তক অসিদ্ধ | তাই, বন্নজ্ঞান ও বন্ধ অসিদ্ধ হ'য়ে যায়। 

[৪] তিরোধান-অন্তকুপপত্তি ঃ রামানুজমতে, শংকর-অতিমত মায়াবাদে 
ব্রন্নের তিরোধান-অনুপপত্তি ঘটে | শংকর বলেন, মায়৷ বন্ধকে আবৃত 
করে| বামান্জ মলেন, শংকর-অভিমত মায়া, অদ্বয়, প্রকাশাঘ্ুক, স্বয়ং. 
'জ্যোতি ও নিত্যব্রক্মকে আবৃত করতে পারেনা | যদি' মায়ার পক্ষে বন্ধকে 
আবৃত বা তিরোহিত করা সম্ভব হয়, তাহ'লে নিত্য, নিবিশেষ, প্রকাশাঘ্মবুক 
বন্ধ অসিদ্ধ হ'য়ে পড়ে। 

[৫] অনির্চচনীয়-অন্ভুপপত্তি ঃ রামানুজ বলেন, প্রত্যেক স্তেয়বস্তই 
সৎ কিংবা অসৎ রূপে অভিধেয় । “সৎ নয়, অসৎ-ও নয়”,-এমন বস্ত 
অসম্ভব ও অলীক | শংকর-অভিমত সদসৎবিলক্ষণ, অনিবচনীয় মায়] 
অসম্ভব | 

[৬] প্রমাণ-অন্তুপপন্তি £ শংকরমতে, মায়া [ অবিদ্যা বা! জ্ঞানাভাব ] 
অভাবাত্বক হ'লেও ভাববস্তই । র'মানুজ বলেন, কোনও প্রমাণই অভাবাত্বক 
বস্তকে ভাবাত্বকবস্তরীপে সিদ্ধ করতে পাষেন। | য! প্রমাণ-সিদ্ধ নয়, ত৷ 
সৎ ব'লে গ্রাহ্যও নয় । 

[৭] স্বরূপ-অন্ুপপত্তি £ রামানুজ বলেন, শংকর-অভিমত মায়! 
স্বরূপতই অনুপপন্ন । পদাথমাত্রই সৎ কিংবা অসৎ। “সদসৎ' কথাটি 
স্ববিরোধী ও অবাস্তব | সদসৎবিলক্ষণ, অনির্বচণীয় মায়াকে স্বরূপাসিদ্ধি- 
'দৌোঘমুক্ত করতে গেলে, ঘাকে সৎ কিংবা অসৎ বলতে হয়। যদি' মায়া 
সৎ হয়, ভ্ভাহ'লে ছদ্বতবাদ স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে মায়া অসৎ হ'লে 
ভাবরূপে প্রতীত ব্যবহারিক জগতের প্রসবিনী শক্তি হ'তে পারেনা । যে 
কোনভাবেই, শংকরের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হয় । 


বন্ধ, মোক্ষ ও মোক্ষের সাধনমার্গ 


বন্ধঃ পূর্বকৃত-কর্মের ফলভোগের জন্য দেহ, ইল্জিয় প্রভৃতি জডবস্তর 
সংগে সংশিষ্ট হ'য়ে, জীব বদ্ধ-অবস্থায় সংসারে জন্মায়, অল্লজ্ঞ ও অল্পশক্তি 
হয়, জড় দেহ প্রভৃতির ধর্ম নিজের আত্মায় আরোপিত ক'রে দুঃখভার্ী 
হয়। বদ্ধ অবস্থায় জীবের স্ববূপ ও গুণ অপ্রকাশিত থাকে | বদ্ধজীব 
দুঃশ্রেণীর, বুভুক্ষ ও মুযুক্ষু। বৃতুক্ষু জীব এঁহিক ও পারত্রিক ভোগের 
কামনায় সকাম কর্ম ক'রে এবং বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ করে। মুমুক্ষ- 
ব্পীব মুক্তি কামনায় সাধনমার্গ অবলম্বন করে । কর্ম হু'রকম,__সকাম ও 
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নিফাম। কর্মের ফলভোগে ইচ্ছ,ক কর্তার কর্ম সকাম-কর্ম এবং কর্মফল- 
ভোগের বাসনারহিত কতার কম নিষ্ষার-কর্ম। পুত্র, ধন প্রভৃতি ফললাভের 
বাসনায় অনুষ্ঠিত যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকাম-কর্ম | পুনর্জন্মের মূলকারণ 
সকাম-কর্মের কিছু ফলভোগ এ জন্মে হয়, বেশীর ভাগই পরজন্মে ভোগের 
জন্য সঞ্চিত থাকে । সকাম-কর্মের ফলভোগের জন্য পুনর্জন্ম হ'লে, জীব 
নতুন সকাম কমে প্রবৃত্ত হয়। এভাবে পরজন্মের পথ প্রশস্ত হয়। 
কর্ম ও জন্ম-জন্মাস্তরের অশেঘ প্রবাহই অনাদি সংসারচক্র । নিষাম- 
কর্ম পুনর্জন্মের কারণ হয়না | সকাম-কর্মত্যাগী জীব নিফামভাবে 
শাস্বিহিত নিত্য (স্মান, আচমন প্রভৃতি ) ও নৈমিত্তিক কর্মে (শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতি ) প্রবৃত্ত হয়। 

মোক্ষ ঃ জীবের জীবত্বের পূর্ণবিকাশই মোক্ষ। জীবের স্বরাপ ও 
গুণের পূর্ণ বিকাশই জীবত্বের বিকাশ | জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্ব জীবের 
স্বাভাবিক ধর্ম | মুক্ত-জীব,- পূর্ণ জ্ঞাতী, কর্তা ও ভোক্তা ॥ বদ্ধ-জীব জ্ঞাত 
হলেও অল্প্ঞ, কর্তা হ'লেও অল্লপশক্তিবিশিষ্ট, ভোক্তা হ'লেও হুঃখভাগী | 
মুক্ত জীব সর্বজ্ঞ, সবশক্তিমান-কর্তা ও পূর্ণ আনন্দময়-তোক্তা | মুক্ত-জীব 
বন্ধসারূপ্য লাভ করে| মুক্তজীব বন্ধের সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন, দুই-ই । 
মুক্ত-জীব সর্বজ্ঞ । সেব্রদ্ধকে নিত্যই পূর্ভাবে অনুভব করে। জীব, তার 
স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ বিকাশের ফলে সচ্চিদানন্দ বন্গস্বরূপ হয় । তাই মুক্ত- 
জীব বন্ধের সংগে অভিন্ন 1 মুক্ত-জীব ব্দ্ন থেকে ভিন্নও বটে। কারণ, বন 
বিভু হ'লেও মুক্তজীব, বদ্ধজীবেরই মত অনু-্পরিমাণ | বন্ধ জগবসষ্টা । 
মুক্তজীব কখনও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা হ'তে পারেনা । তাই, জীবের 
বন্ধস্বরূপতার অর্থ ব্রন্নসদ্বশতা । মুক্ত জীব ব্রন্নাশ্রিত ও ব্ন্নশাসিত। 
সকল জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী, হ'য়েও মুক্ত-জীব বন্নের 
ভক্ত-সেবক | রামানুজ জীবন্মুক্তি মানেননা। বিদেহমুক্তিই একমাত্র মুক্তি। 
দেহী-জীব দেহধর্ম এড়াতে পারেনা এবং জরা, মরণ প্রভৃতিতে জর্জরিত 
হয় | দেহমনে বদ্ধ থাকায়, জীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দশ্ববূপ ও বঙ্গের নানা 
কল্যাণগুণ লাভ করতে পারেনা । মোক্ষমার্গ অনুসরণের ফলে সঞ্চিত- 
কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। ভোগে প্রারদ্ধকর্মফল ক্ষয় হয়। 
প্রার্ধ-কর্ষের ফল “বর্তমান দেহই' চরমদেহ | দেহনাশ হ'লে, মুক্তি সম্ভব । 
বিদেহ-জীবই যথার্থ মুক্ত | 

মোক্ষের সাধনমার্গ £ রামানুজমতে, ভক্তি ও প্রসাদই মোক্ষের উপায়। 
জ্ঞান ও কর্ম তার সহকারী মাত্র । নিষ্ষাম-কম অনুষ্ঠান ও সদৃগুরুর কাছে 
শীস্-অধ্যয়নই ভজিলাভের প্রস্ততি | নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, বিবেক 


বন্ধ, মোক্ষ ও মোক্ষের সাধনমার্গ 295 


€ খাদ্যাখাদ্য বিচার ), বিমোক ( সর্বকামনামুক্তি ও ব্রন্নের জন্য আতি ), 
অত্যাস ( ছুঃসাধ্য সাধনে বারবার অনুশীলন ও ঈশ্বরের নিয়ত অনুধ্যান ), 
ক্রিয়া ( পঞ্চমহাযাগ অনুষ্ঠান ও পরহিতে কাজ করা ), কল্যাণ ( সকলের 
হিতভাবনা ), অনবসাদ ( উৎসাহ ও মানসিক প্রফল্লতা ), আর্জব ( সরলতা -), 
দয়, অহিংসা, দান, অনভিধ্যা (পরদ্রব্যে নির্লোভ ),_এগুলি মুমুক্ষ- 
জীবের পালনীয় । চিত্তনির্শলকারী ও ব্রন্নজিজ্ঞাপার জনক নিঞ্ষাম-কর্মের 
অনুষ্ঠান মুক্তিপথে প্রথম সোপান | “কর্ম-মীমাংসা' অধ্যয়ন দ্বারা মুমুক্ষ- 
জীব সকাম-কমফলের অনিত্যতা, শান্ত্বিহিত যাগ প্রভৃতির স্বরূপ ও পদ্ধতি 
জানতে পারে । এরপর, তত্বজিজ্ঞাস্থ হ'য়ে, সদৃগুরূর কাছে শাস্্র-অধ্যয়ন 
ক'রে ব্র্নজ্ঞান লাভ হয়। রামানুজ বলেন, জ্ঞানের অর্থ ধ্যান' বা 
“নিদিধ্যাসন+ | 'ব্রন্ন সব্বভূতীস্তরাত্বা এবং আমরা ঝন্ধের প্রকারমাত্র+_ 
এই সত্য ধ্যান করলে ভক্তিলাভ হয় । পাপকর্মের ফল বিনষ্ট না হ'লে 
বন্ধজ্ঞান হয়না । যাগ প্রভৃতি কর্ষের ফল অস্থায়ী । বঙ্গজ্ঞানের ফল 
অবিনাশী। বর্ষে উৎসগীকত-চিত্ত নিয়ে কর্ম করলে, জীবের সত্বগুণ 
বিকশিত হয় এবং মোক্ষলাভ সহজতর হয় | বুন্ধবিষয়ক শান্ত, ধ্যানপর 
পূর্ণতির জ্ঞানই ভক্তি । 

ভক্তির স্বরূপ সম্পর্ক রামানুজ বলেন, “তৈলধারাবদূ অবিচ্ছিন্না স্যৃতি- 
সম্তানরাপা ধরবা স্থতিঃ'। বন্দের শ্বরূপ ও গুণের জ্ঞানলাভ ক'রে 
মুমুক্ষ-জীব নিয়ত ব্রন্ধধ্যান করে। তবে বন্ধের ( ঈশ্বর ) প্রসাদ ছাড়া, 
ধ্যান ফলপ্রসূ হয়না | মুযুক্ষুর প্রয়াসে প্রীত ব্রন্দ তার কাছে নিজেকে 
প্রকাশিত করেন। এটাই ব্রন্ন-সাক্ষাৎকার এবং এতেই মুক্তি । মোক্ষের 
সাধনমাগ হ'ল  নিষ্কাম-কর্ম থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে ধ্যান বা ভক্তি, ভক্তি 
থেকে ভগবত্প্রসা এবং ভগবত্প্রসাদ থেকে ব্রন্ন-সাক্ষাৎকার । বন্ধ 
€ ভগবান )-দাক্ষাৎকারই যুক্তি। 

রামানুজ, বলেন, উচ্চবর্ণই জ্ঞান ও কর্ম-সাপেক্ষ ভক্তির যোগ্য অধিকারী । 
কিন্তু অজ্ঞ ও জ্ঞানী, নিম ও উচ্চবর্ণ, সকলেরই পক্ষে মোক্ষলাতের শ্রেষ্ঠ 
উপায় প্রপত্তি'। বন্ধে পূর্ণ আত্মসম্পণই প্রপত্তি। বন্ধে প্রপন্ন মুযুক্ষু- 
জীব সবকিছুই বক্ষে সমর্পণ করে, মম-ভাব বিসর্জন দিয়ে বুন্নের আশ্রয় 
নেয়। প্রপত্তিব অংশ ছয়টি 5 (১) সার্বজনীন প্রীতি ও মৈত্রী, (২) 
হিংসাদ্বেষবর্ভন, (৩) '্রন্নই ত্রাতা' ব'লে নিশ্বাস, (৪) ঈশুবেব (বন্ধ ) 
কৃপা ও আশ্রয় প্রার্থনা, (৫) মম-ভাব বর্জন এবং (৬) বন্ধে পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ | 
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থণ্ডনথগ্থাগ্য-_শ্রীহ্র্ষ 
গীতাভাষ্ম-_শংকর 
গৌড়পাদকারিকা, শংকরভাখা 
চার্বাকদর্শন-_দক্ষিণারঞ্ন শান্তা 
ছান্দোগ্য উপনিষদ, শংকরতাষ্য 
তত্বপ্রদীপিকা--চিৎম্ুখাচার্য 
তন্বসংগ্রহ ( ১ম ও ২য় খণ্ড )- শাস্তরক্ষিত 
তন্ত্ররহস্ত--রামান্থুজাচার্য 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শংকরতাম্য 
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যায়দর্শন ( ১ম, ২য়, ৩য়, €র্থ, €ম খণ্ড) _ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 
্ায়বিদ্দুটাকা_ ধর্মকীতি। 
প্রকরণপঞ্চিক।--শালিকনাথ মিশ্র 
প্রমাণবাতিক- ধর্মকীতি 
প্রমাণসমুচ্চয়-_দিঙউনাগ 
পঞ্চদশী-__বিস্কারণ্য 


( ঘ) 
পঞ্চপাদিকা-_পদ্মপাদাচার্য 
বেদার্থসংগ্রহ-_রামানুজ 
বেদান্ত পরিভাবা--ধর্মরাজাধ্ৰরীন্তর 
বেদাস্তসার-__-সদানন্দ যোগীন্ 

শাোর্খিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ-বিগ্ভারণ্য 
বিজ্ঞপ্ডিমাত্রত। পিদ্ধি-_বন্ছৃবন্ধু 
বৈভাষিক দর্শন--অনস্তকুমার স্তায়তর্কতীর্থ 
ব্রহ্মসথব্রভাষ্য--শংকব 
30001015010 [2191105001)/---4৯. 03. 109111) 
30001)190 10210 € 2 ৬০1৩. )--901)61%2191 
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